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নার 2 ং 


নিবেদন। 


পরমপূজা যোগাচারধয শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের সংরক্ষিত 
শ্রীহস্তলিপির মধ্যে আমীরী'"জাতিবিষয়ক পাওলিস্সি এবং 
তত্্বন্ধীয় ছুইটা “নিবেদন ও একটা 'ভুন্িকা প্রাপ্ত 
হইয়াছি? নিবেদনঘ্য় যথা, 

(১) 

,কোন সময়ে কাশীতে পরমপুজ্য অবধূতমহাশয়ের সমক্ষে 
মধুসূদন ন্যায়রত্ব এবং নবকুমার তর্কসিদ্ধান্ত কোন ভক্তিমান 
বৈশ্যাকে নীচ জাতি বলিয়া ঘণ। করিয়াছিলেন বলিয়া অবধূত- 
মহাশয় এই গ্রন্থস্থিত উপদেশাবলী তাহাদের বলিয়াছিলেন। 
অবধৃতমহাঁশয় কোন ভক্তকে অবজ্ঞা করিলে বিশেষ অসন্তোষ 
হন। তিনি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ানুসারে অনেক সময়েই 
লিয়া থাকেন “শূত্দো! ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুত্রতাম্‌। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্ভীদৈশ্ঠাত্বথৈব চ॥৮ ৬৫।৮ 

(২) 
“নিত্যদর্শন্ি। 
(জাতিসম্বন্ধে ) 
এই গ্রন্থ নিত্যদর্শন অর্থাৎ বিবেচনাপূর্ববক অধ্যয়ন ৭ 
আলোচনা! করিলে জাতীয় এক্‌ তত্বসন্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই 
জন্যই এই গ্রন্থের নিত্যদর্শন নাম দেওয়! হইয়াছে। কারণ 
এরূপ (িরোধভঞ্জক গ্রন্থ নিত্যন্রষব্য এবং পাঠ্য । কোন 


ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মনোৌকষ্ট দিবার জন্য এই গ্রস্থ রচিত হয় 
নাই। শাস্ত্রীয় জাতিবিভাগের কারণ এবং উদ্দেশ্টয নির্ণয় করাই 
এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য 1৮ 

| “ভূমিকা । 

এই শ্রস্থ কোন শ্রেণীর মনোকষ্টের জন্য প্রণীত নহে, 
ইহা কোন শ্রেণীকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রাণীত নহে, ইহা 
কোন শ্রেণীর প্রতি ত্বণ। প্রদর্শনার্থ প্রণীত নহে, ইহা কোন ' 
শ্রেণীকে অবমাননা করিবার জন্ত প্রণীত নহে। ইহাতে যে 
সকল মন্তব্য আছে দে সকল কোন আধ্যশাস্ত্রেরই প্রতিকূল 
নহে। শাস্ত্রীয় জাতিতত্ব গ্রন্থকার নিজধারণানুসারে, নিজ- 
বিবেচনানুসারে, নিজবুদ্ধি অনুসারে, নিজবিশ্বাসানুসারে এবং 
নিজজ্ঞানানুদারে যে প্রকার বুঝিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সেই 
প্রকার মন্তব্যসকলই প্রকাশ করিয়াছেন ।” 
আর বিগত সন ১৩১১ সালে মুদ্রিত তাহার শ্বরচিত ক্তিযোগদর্শন 
(প্রথম ভাগ) নামীয় ভক্তিযোগবিষয়ক . অপূর্ব দার্শনিক গ্রন্থে 
ক্গাত্তিচ্প্পর্প বা জাতিসন্বন্ধীয় সমালোচন।” নামক এক খানি 
গ্রন্থও যন্স্থ বলিয়! বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল । পরন্ত এ পর্য্যন্ত জাতিবিষয়ক 
স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। অধুনা সমগ্র গ্রন্থ 'জাতিচ্পর্শি 
বা নিত্যদর্শন্নি নামে প্রকাশিত হইল। 
*. প্রাপ্ত পাওুলিপিতে ”8178085 8:00 [১1806 8৮ 00065 এই মন্তব্য 
পরমপুজ্য গ্রন্থকারের শ্রীহ্ত দ্বারা লিখিত-আছে। আমর! অর্থাভীব- 
প্রযুক্ত এ যাবৎ এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারি নাই, সহদয় 
পাঠকগাঠিকাগণ তজ্জন্ত মনঃক্ষু্র হইবেন না। এই. গ্রস্স্িত 
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জাতিতত্বের প্রথম ভাগ এবং জাতিতত্বের সমালোচনার প্রথম ভাগ, 
ও দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রচয়িতা 
গ্রথিত; অবশিষ্ট অংশ সমুদ্বায় আমরা তীহার শ্রীহস্তলিপির বিভিন্ন 
স্থানসমূহ হইতে লইয়া যথামতি সংযোজিত করিলাম। আমাদের 
ংযোজিত' এই সমুদ্ায় অংশের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ প্রথম প্রকরণ, 
এবং ১২৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৬ পৃষ্ঠ পর্যন্ত, ১৩৬ পৃষ্ঠ! হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠ। 
পর্যন্ত, ৩১৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৬ পৃষ্ঠা পর্ধ্স্ত, ৩২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬০ পৃষ্ঠা 
পর্যান্ত, ৩৬৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩৭৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৪৩৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪২ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত ও ৪৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫২ পৃষ্ঠা পর্য্্ত গ্রন্থকার কর্তৃক পাদরেখ! 
সহ ক্রমান্বয়ে সজ্জিত ছিল; আমর! তদনুনারে এই সকলকে মাত্র অধ্যায়- 
সমূহে বিভক্ত করিয়াছি। পরন্ত এই সকল ও অন্তান্য অনেক অংশেরও 
শ্রীহস্তলিপির বহু স্থানে কোথাও 'জাতি”, কোথাও 'জাতিতত্ব, কোথাও 
“অসবর্ণ বিবাহ দ্বিতীয় প্রকরণ”, কোথাও “জাতিতত্বের সমালোচনা” 
কোথাও “জাতিসমন্বয়ঃ কোথাও 'জাঁতিতত্ব ২য় ভাগ+ কোথাও “জাতিতত্ব 
ওয় ভাগ” এবং 'বিবিধতত্ব* এই দকল মন্তব্য লিখিত আছে। এই সকল 
প্রধান কারণে এবং অন্তান্ব নির্দেশান্ুদারে এই গ্রন্থের 'জাতিতত্ব নামক 
প্রথমাংশে চারি ভাগ ও একটী বিবিধ, 'জাতিতত্বের সমালোচনা” নাঁমক 
দ্বিতীয়াংশে তিন ভাগ ও একটা বিবিধ এবং 'জাতিসমন্বয়” নামক 'ৃতীয় 
ৰা শেষাংশে মাত্র কতকগুলি অধ্যায় ও একটা বিবিধ দেওয়া হইল। 
তাহার উদ্ধত জাতিবিষয়ক শীস্ত্রীক় শ্লোকাঁবলী গ্রন্থশেষে প্রদত্ব হইল। - 
এই গ্রন্থের ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা পাঠকালে 'ন্রীমস্তাগবত......তাহাদের 
দেবতা” এই অংশ সম্বন্ধে, ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠা পাঠকালে “কোন স্থৃতিতেই:*. 
কৃষ্ণ জন্মিলেন” এই অংশসন্বন্ধে, ১৯ পৃষ্ঠা পাঠকালে 'শুক্ুপক্ষে...রেবতী” 
এই অংশ'সত্বন্ধে এবং এই প্রকার আরও কতিপয় অংশ সম্বন্ধে মনে হইতে 
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পারে যে কি কাঁরণে এই সকল বিষয়কে এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। 
তছুত্তরে আমর! বলিতেছি যে এই অংশসমূহের পাগুলিপি গ্রন্থকার কর্তৃক, 
“জাতি” শবে চিহ্নিত আছে? সম্ভবতঃ তিনি এই সকল অবলম্বনে যুক্তি ও 
ভাবপূর্ণ স্থবিস্তৃত আখ্যায়িক! সমূহ এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন। 
আমরা তাঁহার প্রীহস্তলিপির কোন রূপ পরিবর্তন করা সঙ্গত মনে 
করি না বলিয়৷ অবিকৃত ভাবেই ত্র অংশসমূহকে গ্রন্থমধ্যে সংস্থাপিত 
করিয়াছি। এই সকল কার্যে কোন ক্রটী হইয়! থাকিলে করযোড়ে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। 

নানাশান্ত্র হইতে জাঁতিসমূহের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধৃত করিয়! ,এই 
অপূর্ব গ্রন্থে জাতিতত্বের সমালোচনা, মীমাংসা! ও তাৎপর্য শাস্ত্র ও 
যুক্তিমতে বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । স্থতরাং আশা! করা যায় ইহা 
দ্বারা জাতিতত্ববিষয়ক গ্রন্থের অভাব সম্পূর্ণরূপেই দূরীভূত হইল। 
যদিও এই গ্রন্থে অনেক শ্স্ত্রীয় সংস্কৃত শ্লোকাঁবলী উদ্ধত হইয়াছে, তথাপি 
পরমপুজা গ্রন্থকার দয়াপরবশ হইয় এরূপ সরল ও সথললিত ভাঁষায় ইহার 
রচনা করিয়াছেন যে অর্শিক্ষিত নরনারীগণও ইহার ভাবগ্রহণ করতঃ 
নিজ নিজ কল্যাণ ও ইহা পাঠ করতঃ অম্লীম আনন্দ লাঁভ করিতে 
পারিবেন । এই গ্রন্থে বাভিচারোৎপন্ন অঙ্করজাঁতিসমূহ শাস্ত্রান্থনারে 
বিবৃত ও শাস্ত্রীয় অসবর্ণবিবাহ সমর্থিত হইলেও, ইহাতে ব্যভিচার আদৌ 
অনুমোদিত হয় নাই, বরঞ্চ তাহা! শাস্্ান্ুদারেও নিন্দনীয় ও গহিত বলিয়া! 
অত হইয়।ছে। ইহাতে শান্ত্র ও যুক্তিমতে গুণকর্ম্ান্ছলারে জাতি- 
নির্বাচনপদ্ধতি নির্দেশিত হইয়াছে । আরও ইহাতে সমাজ ও 


আত্মকল্যাণার্থ বিভিন্ন জাতিদমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দ্বণা, দ্বেষ ও 
অবজ্ঞাপরিহার নিমিত্ত শাস্ত্র ও যুক্তিমতৈ জাতিতব্বের সমন্বয় ও আত্মজ্ঞান- 
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লাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ আবশ্তকীয় ও হিতকর 
গ্রন্থ নরনারী মাত্রেরই নিত্যসহচর হওয়! একান্ত বাঞনীয়। শ্রীভগবানের 
ক্লুপার জনসমাজের সন্দেহতঞ্জন ও কল্যাণলাভার্থ এই গ্রন্থ বহুল 
প্রচারিত হইলে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে । 
পরমপুজ্য গ্রস্থকারের শ্রীহস্তলিপি অবিকল মুদ্রিত করা উচিত 
“বিবেচনায় তদ্রপই করা হইয়াছে । তজ্জন্তঠ কোঁন কোন স্থানে ছুই একটা 
অক্ষর বা শব্দ অতিরিক্ত মুদ্রিত হইয়াছে ব! বাদ পড়িয়াছে ইত্যার্দি কতক- 
“গুলি বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাতে পূর্বাপর সঙ্ষতি ও প্রসঙ্গানুসারে 
'সেই, সকল স্থানের ভাবগ্রহণ করিতে অস্থবিধা হইবে না। পরমপুজ্য 
্রস্থকারের শ্রীহস্তলিপির সন্মান রক্ষার্থ এরূপ করা৷ হইলেও এ দৃষ্টান্ত নূতন 
শনহে। ভগবান বা কোন মহাপুরুষের কোন রচনার প্রতি এরূপ সন্মান 
রক্ষা করা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এবং অন্তান্ত সর্বদেশে 
'সর্বভাষায় প্রচলিত আছে। অতএব পুনমু্রণকালে এই গ্রন্থকেই 
.আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া এই নিবেদন সহ অবিকল মু্রিত করিতে 
হইইবে। ইতি__ 


৩*শে চৈত্র-_সশুভা নিত্যাষ্টমী। 


“মনোক্রপুর-_মহানিব্বাশ সন। নিত্য-পদাশ্রিত__ 
'নিত্যাব--৭*। বঙ্গাব--১৩৩*। ] 


স্েম্বকন্সগুলী। 








জ্ঞানান 


পি 
তি 
শি 

এম 





যোগাচাধ্য শ্রীশ্রীম্বধূত জ্ঞানানন্দ দেব । 


বক্হিশ্শেআঅ জ্হ্টব্থ্য। 


মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রম সংশোধনার্থ একটী শুদ্ধিপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
'এ্রতদ্বাতীত এই গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ নাই। পুনমুদ্রণকালে এই শুদ্ধি- 
“পত্রাহ্ুসাঁরে সংশোধনপুর্ববক এই গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত করিতে হইবে । 


শুদ্ধিপত্র । 
'পৃষ্টা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১২ ৯ দরক্ষিণপার্শ দক্ষিণপার্খব 
১৫ ১৭ শেষমপান্ঠ শেষমপান্ত 
২২২ ৬ ন্মর্তাচাধ্যগণেরও  স্মাস্তীচাধ্যগণেরও 
২২৫ ১৬ বেদাবদী বেদবাদী 


২০১৯ ১০ নাই। তিনি নাই তিনি 


স্পাঞ্রীন্স ক্োক্ষাম্বলী। 


১ 


সরস্বতীদৃষদ্ধত্যোর্দেবনদ্যোর্যদস্তরম্‌। 
ং দেবনির্ষিতং দেশং ব্রঙ্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তন্রিন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ | 


কর্তব্যমাচরন্‌ কামমকর্তব্যমনাচরণ্‌। 
তিষ্ঠতি প্রাককৃতাচারে! যঃ স আর্য ইতি স্মৃতঃ ॥ 
মহাকুলকুলীনা্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ। 
(অমরকোষঃ) 
শ্েচ্ছাশ্চার্্যাশ্চ বিপধ্যয়েণ বর্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপরিম্তি। 
(বিশুপুরাণু ৪র্খ অংশ) 
বর্ণানাং ত্রাহ্মণো গুরুঃ। 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? 
দ্বিবিধা ব্রাহ্মণ। রাঁজন্‌ ধন্মশ্চ দ্বিবিধঃ স্বৃতঃ | 
(ম. ভা. মো. ধ. ২৬1৪, ৯ 
বাস শুকদেবের প্রতি-_ 
সর্ব্বান্‌ বেদানধীয়ীত শুশ্রযুত্র্চর্যযবান্‌। 
খচোষভুংসিসামানি ন যো বেদ ন বৈ দ্বিজঃ॥ 
্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্গণং বিছুঃ ॥ 
" (ম. ভা. মো. ধ. ৬৩২২) 
বজ্রসথচীং প্রবক্ষামি শান্ত্রমজ্ঞানতেদনম্‌। 
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্‌ ॥ 


৪৫৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন | 


কোহসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ) কিং দেহঃ কিং জাতি: কিং বর্ণঃ 
কিং ধন্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্্ম কিং জ্ঞানমিতি। করতলামলকমিব 
পরমাআ্াইপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া৷ শমদমাদিযত্রশীলে! দয়ার্ঞবক্ষমাঁসত্যসন্তোষ- 
বিভবে নিরুদ্ধমাৎসর্ধযদস্তসন্মোহো। যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি, 
জন্মন1 জায়তে শ্দ্রঃ সংস্কারাহুচ্যতে দ্বিজঃ। 
বেদাভ্যাসাপ্তবেছিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ 


অতএব ব্রহ্ধবিদ্বান্মণে! নান্ত. ইতি নিশ্চয়ঃ। তজ্জ্ঞানতারতমোন 
ক্ষত্রিয়বৈশ্তৌ তদভাবেন শুদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। 





সর্কভক্ষরতিনিত্যং সর্ববকর্্মকরোইশুচিঃ। 
ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্ৃতঃ ॥ 
:.. (শান্তিপব্ব মোক্ষধর্্ম ১০৯ অধ্যায়) 
. বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং স্তুক্তমপি ভোজয়েৎ। 
ন চ মূর্খ, নিরাহারং ষড়-রাত্রমুপবাঁসিনম্‌ ॥ 
(ব্যাসসংহিতা৷ ৪র্থ অধ্যায় ) 
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ববমন্ত্রময়ং শিবে। 
ব্যাহ্ৃতিত্রয়মুচ্চা্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ 
পুনঃ প্রণবমুচ্চাধ্য সাবিত্রার্থং গুরুরর্বদেৎ ॥ 
ত্র্ক্ষরাআবকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাগ্যতে। 
পাত হর্তা চ সংঅষ্টা যে! দেব: প্রক্তেঃ পরঃ ॥ 
অসৌ দেবস্ত্রিলাকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য ভিষ্ঠতি। 
অতে। বিশ্বময় ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহাতিভিস্ত্রিভিঃ ॥ 


তারব্যাৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। 
(ম. নি. ত. ৯ম উল্লাস ) 


শান্্রীয় শ্লোকাবলী। ৪৫৯ 


সপ পসপিপিস্পিপপীপিসাপাশাশিউপসাসিসিশাীপিশীেীপাশীশিশিতশশিটি পে প্পাপাটিশাসিসপিসাসিসিসিসিসিসািশপিপিসাপাসাপিসাশিসাশাশাসাশি 


অকারেণ জগৎপাতা সংহ্র্তী স্তাছকারতঃ | 
মকারেণ জগতঅষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥ 





(ম. নি. ত. ৩২) 
জগন্দরাপন্ত সবিতুঃ সংষ্টদীব্যতো বিভোঃ। 
অন্তর্থতং মহদ্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ ॥ 
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতনম্‌ ॥ 
ঘো৷ ভর্গঃ সর্ববসাক্ষীশো! মনো বৃদ্ীন্দরিয়াণি নঃ। 
ধন্মার্থকামমোক্ষেযু প্রেরয়েছিনিয়োজয়েৎ ॥ 
ইখমর্থযুতাং বরহ্মবিদ্যামাদিশ্ত সব্‌গুরুঃ | 
শিক্টং নিয়োজয়েদেবি গৃহস্থাশ্রম কর্ম্ন্থ ॥ 
€(ম নি. ভ. ৯ম উল্লাস) 
আলম্তযজ্ঞাঃ কষত্রাস্ত হবিবজ্ঞা বিশঃ স্বৃতাঃ । 
পরিচারযজ্ঞাঃ শুদ্রাস্ত তপোবজ্ঞাঃ দ্বিজাতয়ঃ ॥ 
(ম. ভা. মো. ধ. ৫৮/৩৩ ) 
কপিলদেব-__ 
অনারস্তাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংস্থিতাঃ | 
ব্রহ্মণৈব ম্ম তে দেবাংস্তর্য়ন্ত্যমৃতৈষিণঃ ॥ 
€(ম. ভা. মো. ধ. ৯৪1২৯) 
প্র অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকের টাকায় টীকাঁকার লিখিয়াছেন,_ 
ঈদৃশং ব্রাঙ্গণ্যং অজ্ঞাত্বা মুঢ়া কর্মস্থ সঙ্জন্তে যোগঞ্চাবন্ন্তে ইতি। 


খষিষজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ববদা 
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ 
(বনু ৪২১) 


৪৬০ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


শপস্পাসপাপিপিসাসপপাপানপসাস্পিপাপাশিিসিিউশতা 


এতানেন্কক মহাযজ্ঞান্‌ ষজ্ঞশান্ত্রবিদো! জলাঃ । 
অনীহমানাঃ সতত ইন্দ্রিয়েঘেব জুহ্বতি ॥ 





(মনু ৪২২) 
্হ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিষয়ঃ | 
নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণন্তাস্তি বিভ্তং যথৈকত! সমতা! সত্যতা চ। 
শীলং বিধির্দগুবিধানমার্জবং তপস্থিতা চোঁপরমঃ ক্রিয়াভাঃ ॥ 

(ম. ভা. মো. ধ. ২৩৭) 
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঁঃ কেচিৎ তপোনিষ্টাস্তথাপরে । 
তপ.স্থাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্মননিষ্ঠান্তথাপরে ॥ 

(মনু এ১৩৪) 
্রাহ্মণ্ত তপো! জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্ত রক্ষণম্‌। 
বৈশ্তস্ত তু তপো বার্ড তপঃ শৃদ্রন্ত সেবনম্ 
(মনু ১১২৩১) 
মহাভারতের মোক্ষধ্শপর্ববাধ্যায়ে ৩৪1১২ শ্লোঁকে লিখিত আছে-_ 
“জপযজ্ঞ৷ দ্বিজাতয়ঃ।” 


ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্গস্থত্রেণ গর্বিতঃ | 
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহতঃ ॥ 
(অত্রিসং), 

শৃদ্রে চৈব ভকেন্ক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
ন বৈ শূদ্রো। ভবেচ্ছৃদ্রে। ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্গণঃ ॥ 

(ম. ভা. মো, ধ. ১৫1১৮), 

খ শ্লোকের টাকায় টীকাকাঁর লিখিয়াছেন,__ 

ধর্ম এব বর্ণ বিভাগে কাঁরণং ন জাতিরিত্যর্থঃ। 


শাস্ত্রীয় শ্লোকাবলী । ৪৬১ 


ল্পাপাপাপামপাপাপাশাপাপাপাপাশীশাশি পাতা প্প্পপাশীশীশীশিসাদিশ পাপী 


রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠদেব__ 
তামসীং রাজসীঞ্চেব জাতিমল্লামপি শ্রিতাঃ। 
স্থপ্রযত্রবশাদ্‌ যাস্তি সন্তঃ সাত্বিকজাতিতাম্‌ ॥ 
( যো, বা" স্থিতিপ্রকরণ ) 
বৃহৎক্ষত্রস্ত সুহোন্রঃ স্ুহোত্রাৎ হ্তী। য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। 
অজমীঢ় দ্বিমীঢ পুরুমীঢান্ত্রয়োইস্তিনস্তনয়াঃ।  অজমীঢ়াৎ কথ, কথাৎ 
মেধাতিথিঃ যতঃ কাথায়ন। দ্বিজাঃ | 


(বি. পু ৪1১৯।১০ ) 
অনজমীঘন্তান্ত খক্ষ্যনাম! পুত্রোইভূৎ। খক্ষ্যাৎ সংবরণঃ সংবরণাঁৎ 
কুকঃ। য ইদং ধর্মক্ষেত্রং কুরক্ষেত্রং চকার ॥ 
(বি. পু. ৪1১৯১৮) 
গর্থাচ্ছিনিঃ ততো গর্গ্যাঃ শৈন্ঠাঃ ক্ষত্রোপেতা৷ দবিজাতয়ে! বভূবুঃ | 
(বি. পু. ৪/১৯।৯) 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহার! ক্ষত্রিয় হইয়াও কোন কাীরণবশতঃ 
ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । 


যথা, শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,__ 

“ক্ষত্রিয় এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্গণাশ্চ বতুবুং । 
মুদগলাশ্চ মৌদগল্যাঃ ক্ষত্রোপেত! দ্বিজাতয়ো! বতুবুঃ ॥ 

(বি. পুং ৪১৯)১৬) 
বরহ্ষক্ষত্রস্ত যে! যোনির্বশো রাজধিসৎকতঃ। 
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থা প্রাঙ্গ্যতে কলো ॥ 

( বিৎ পুত ৪1২১৪) 

নাভাগারিষ্ট পুত্র ঘো বৈশ্তো ব্রাঙ্মণতাং গতৌ। 

(হব. ১১ অধ্যায়) 


৪৬২ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 





স্ৃগুর প্রতি তরপাজ-__ 
কামক্রোধোৌ ভয়ং লোভঃ শোক শ্চস্তাক্ষুধাশ্রমঃ । 
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কক্তাদর্ণে। বিভজ)তে ॥ 
স্বেদমৃত্রপুরীষাণি শ্লেম্স! পিত্ং চ শোণিতম্‌। 
সমং স্তন্দতি সর্বেষাং কক্াদর্ণো বিভজ্যতে ॥ 
(ম. ভা, মো. ধ. ১৪1৭৮) 
ভ্‌ও-_ | 
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। 
রহ্মণ! পূর্বস্থষ্টং হি কর্ম্মভি্বর্ণতাং গতঃ ॥ 
কামভো গপ্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ | 
তক্তস্বধর্মরক্তাঙ্গান্তে ঘবিজীঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থাক় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ । 
স্বধ্মুৎ নাধিতিট্টস্তি তে দ্বিজা বৈশ্ততাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্ম্নোপজীবিনঃ। 
কুষ্ণাঃ শৌচপরিভ্ষ্টাস্তে ছ্বিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ॥ 
ইতোতৈঃ কর্মমভিবস্তা দ্বিজ! বর্ণাস্তরং গতাঃ। 
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রীয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ 
ইত্যেতে চতুরো বর্ণ যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী । 
বিহিতা৷ ব্রাহ্মণ! পুর্ববং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ 
্রাহ্মণা ্রহ্মতন্স্থা ততস্তেষাং ন নশ্ততি। 
্রহ্ধ ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥. 
(ম. ভা. মো. ধ. ১৪1১০-১৬) 
আদ কৃতষুগে বর্ণে! নৃণাং হংস ইতি স্থৃতঃ। 
কৃতরৃত্যাঃ প্রজা জাত্য! তথ্মাৎ কতযুগং বিছুঃ ॥ 


শান্্ীয় শ্লোকাবলী। ৪৬৩ 


বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোইহহং বৃষরূপধুক্‌ । 
উপাসতে তপোনিষ্ঠ। হংসং মাং মুক্তকি্িষাঃ ॥ 
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হুদয়াত্রয়ী ৷ 
বিদ্যা প্রাছুরভূত্স্তা অহমাসং ত্রিবৃণ্মখঃ ॥ 
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শুদ্রা মুখবাহ্রুপাদজাঃ। 
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা ষ আত্মাচারলক্ষণা: ৷ 
গৃহাশ্রমো জঘনতো! ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। 


বক্ষস্থলাদ্বনেবাঁসঃ সন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ 
(ভা. ১১।১৭1৮-১২) 


ক্ত্রস্তাতিপ্রবৃদ্বস্ত ব্রাহ্মণান্‌ প্রতি সর্বশঃ | 
ব্রদ্মৈব সননিয়ন্ত, স্তাঁৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্গসম্ভবম্‌ ॥ 
অস্তোহগ্রিব্রন্ধতঃ ক্ষর্রমশ্মনো লোহসুখিতম্‌ । 
তেষাং সর্ধত্রগং তেজঃ স্বন্থ যোনিষু শাম্যতি ॥ 
(মনু ৯৩২*-৩২১) 
রঘুনন্দন ক্রার্ভভট্টাচার্যের মতে “ইদাঁনীস্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শৃদ্রত্বম্‌।” 
বিরাটকায়জবংশকায়স্থ ইতি বিস্বৃতঃ। 
আধ্যাছন্দঃ প্রকাশাভ্‌, আধ্যবর্তঃ প্রমুচ্যতে। 
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ | 
যোজনানাং সহম্তং তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ 
( মেরুতম্্ ১৯৯ পটল ) 
কায়স্থোৎপত্তয়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে। 
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ ॥ 
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শাস্তে ব্রহ্মা লোৌকপিতামহঃ। 
যথাস্থজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভোঃ ॥ 


৪৬৪ 


মুখতোইস্ত ছবিজ! জাতা৷ বাহুভ্যাং কষতিরানতথা । । 


জাতিদর্পণ বৰ! নিত্যদর্শন। 


মহাঁভীমো! মহাবাছঃ শ্তামঃ কমললোচনঃ ॥ 
কুগ্রীবে! গুঢ়শিরঃ পুর্ণচন্দ্রনিভাননঃ | 
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত মনীভাজনসংযুতঃ ॥ 
চিত্রগুপ্তেতি নায়! বৈ খ্যাতে ভুবি ভবিষ্যসি । 
ধর্্মীধ্মীবিবেকার্থং ধর্বরাজপুরে সদ! ॥ ইত্যাদি 
( পন্মপুরাণ ) 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়! জাতা কায়স্থা জগতীতলে। 
চিত্রগগ্তঃ স্থিতঃ হ্বর্ণে বিচিত্র ভূমিমণ্ডলে ॥ 
চৈত্ররথম্তস্তম্ত যশম্বী কুলদীপকঃ। 
খধিবংশে সমূত্ত,তে! গৌতম! নাম সত্তমঃ ॥ 


ত্য শিষ্যো৷ মহা গ্রাজশ্চিত্রকৃটাচলাধিপঃ ॥ 
ইতি আপস্তস্তশাখা 


হ্কনদপুরাঁণ হইতে-_পরশুরাম উবাঁচ। 
তৰাঁশ্রমে মহাঁভাগ সগর্ভ! স্ত্রী সমাগত! ৷ 
চন্দ্রসেনস্ত রাজর্ষে ক্ষত্রিয়স্ত মহাত্মনঃ ॥ 
তন্মে ত্বৎপ্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে । 


ততো দ্ালভ্যঃ প্রত্যুবাচ-_ 


দামি বরমীগ্সিতম্‌ ॥ 

্তিয়ং গর্ভমমূং বালং তন্মে ত্বং দাঁতুমর্হসি । 
প্রার্থিতশ্চ তয় বিপ্র কায়স্থো৷ গর্ভ উত্তম: | 
তন্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যস্তি শিশোঃ শুভাঃ ॥ 
কায়স্থ এষ উৎপন্ন; ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ। 


শাস্ত্রীয় শ্রোকাবলী । ৪৬৫ 


রামাজ্ঞয়া স দালভ্যেন ক্ষত্রধশ্্মাদ্‌ বহিষ্কতঃ। 
কাকস্থধর্মাবিধিন! চিত্রগুগ্শ্চ যঃ স্বৃতঃ ॥ 


€কারস্থ কৌন্তভ ধৃত স্বন্দপুরাণ ) 


ব্রহ্মোবাচ। 


নাম্স। ত্বং চিত্রগুপ্তোইসি মম কাক্সাদতূর্যতঃ | 
তন্রাৎ কায়স্থ বিখ্যাতিলেকে তব ভবিষ্যতি ॥ 
কাকস্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণে ন তু শৃদ্রঃ কদাচন । 
অতো ভবেষুঃ সংক্কারা গর্ভাদানাদিক1 দশ ॥ 
গর্ভাদানমৃতো কাধ্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্ষিয়! । 
মাসাষইমে স্তাৎ সীসৈস্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্ম চ॥ 
শতাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিক্রমঃ ! 
যষ্ঠেইন্্প্রাশনং মাসি চূড়া কার্ধ্যা যথাঁফুলম্‌ ॥ 
তথোপনয়নে ভিক্ষা! ব্রহ্মচর্ষ্যব্রতাদি কম্‌ । 
বাসো গুরুকুলেবু স্তাথ্ স্বাধ্যায়াধ্যর়নং তথা ॥ 
কৃত্বা তু মাতৃকাপুজাং বসো ধারাং বিধায় চ। 
আয়ুক্যাঁণি চ শাস্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ ॥ 
কুর্য্যান্নান্দীমুখশ্রাদ্ধবং দধিমধবাজ্যসংযুতম্‌ । 
ততঃ প্রধানসংস্কার1 কার্ধ্যা এষ বিধিঃ স্বতঃ ॥ ইত্যাদি 
বিজ্ঞানতস্ং । 
গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু- 
স্ণং ন দর্ভঃ পশবে। ন গাব । 
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্তবাচ্চ 
কায়স্থব্্ণ ন ভবস্তি শূদ্রাঃ ॥ 


৪৬৬ 


জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


সত পাপা পাীিিসিসপাশিসিপসিসিপাশিশিশপীপপিসপিসিপাসাসিসািসিসপসাসি পা্পিসিস্পিশাসপিপাশাশপিাস্পিপাাসিস পাম্পি 


ককারং ব্রাহ্মণং বিস্তাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকম্‌। 
আয়ন্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি। 


কায়স্থেতি সমাধ্যাতঃ ইত্যাদি 
ইতি আচারনি্পয়তস্ত্র। 


ক, ব্রন্মেতি সমাখ্যাতঃ আ, পঞ্প্রাণসংজ্ঞক: | 
যু জাতঃ স স্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষকঃ স্ৃতঃ ॥ 
ইতি মেদিনী ! 
কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শুদ্রাবিশোঃ স্ুতে ॥ 
ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী | 
করণং কারণে কায়ে সাধনেক্তিয়কর্মনু | 


কায়স্থে কচবন্ধেনা তথা শুদ্রাবিশৎ সতে ॥ 
' (রভন কোষ) 


কান্যকুজপতিধাঁরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ স্থধীঃ। 
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ধবে আদিতাশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ॥ 
গোৌড়েশ্বর মহারাজ রাঁজন্ুয়মনুষ্ঠিতম্‌। 
তদর্থে প্রেরিত যক্ঞে উপযুক্তদ্বিজ! দশ ॥ 
( কবিতষ্রশীলিবাহনোক্তিঃ ১. 
গোযানেনাগত। বিপ্রা! অশ্ে ঘোষাদি কত্রয়াঃ | 
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ॥ 
ইতি কুলপীযূষ প্রবাহধৃত কুলাচারধ্যকারিকা') 
ঘে'ষস্া পরিচয়ঃ। 
সুকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী 
ক্ষিতিদে বপদানুজচারুরতিঃ। 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ 
দ্বিজবন্দাকুলোপ্তবাঁচার্যযগতিঃ ॥ 


শান্দ্রীয় শ্লোকাবলী। ৪৬৭ 


পিতা পসপিসপিটপিসিপসিপপাি পট তসটিসিপাসি শিপ উতিপিসশশািসিশিিপাাটিিপটিপসিসিটি উ পিশি শিতিিটিপসি উিপীতী তি াসিশিপিপাশা পপি স্পা 


স চ ঘোষকুলান্বুজভানুরয়ং | 

প্রথিমেস্থযশঃ স্ুরলোৌক বশঃ ॥ 

সততং স্থম্থথী স্থমতিশ্চ সুধী । 

শরদিন্দুপয়োহমুধিকুন্মযশাঃ ॥ 

বসোঃ পরিচয়ঃ । 

বন্থুধাঁধিপচক্রবর্তিনে। বস্থৃতুল্যা বন্থুবংশসম্তবাঃ | 
বন্ুধাবিদ্দিতা গুণার্ণবৈ নির্যতং তে জয়িনো ভবন্ক নঃ ॥ 

দশরথো বিদ্িতে! জগতীতলে 

দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে । 

দশদিশাং জয়িনাং জশসা জয়ী 

বিজয়তে বিভবৈঃ ফুলসাঁগরে ॥ 


মিত্রস্ত পরিচয়ঃ । 
যশস্িনাং বশোধরঃ সদ! হি সব্বসাদর2 | 
প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরতশুধাংশুবদ্যশ£ | 
প্রতাপতাপনো ত্তমদ্বিবালিযো ধিদালিকো] ৷ 
বিভাতি মিত্রবংশসিন্থু কাঁলিদাঁসচন্দ্রকঃ ॥ 
দ্বিজালি পালনার৫ঘকোইপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ ৷ 
কুলান্ুজ্জপ্রকাশকে! যথান্ধকারদীপকঃ ॥ 


গুহস্ত পরিচয় | 
অয়ং গুহফুলোদ্তবো দশরথাভিধানো মহান্‌ 
কুলাম্মুজমন্ুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জীন্বিতো । 
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসভ্হাস্তং ব্যভূৎ 
স বঙ্গগমনোগ্ভতো। বিবিধমানভঙ্গে! যতঃ ॥ 


৪৬৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন | 


স্পসসিশিত পার্পীলসিপি ৮৯ শত পাশ পি পিস পাপী পিসিসাসাীশিসিশী পসিপশাশিপাশাশাশাশিতশাপিসা ৮০ ১পাশিশাপীশিশিশীীশিশ ৩ শন 


দত্তস্ত পরিচয়ঃ। 
অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণাঃ কৃতী 
সুদত্বকুলসম্তবে। নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্বমঃ ৷ 
বিলোকিতুমিহাগতো! দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভে! 
চকার বৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতে! নিষ্ুলম্‌ ॥ 


আচারো বিনয়ো বিদ্া প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠ! বৃত্িস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্‌ ॥ 
আগ্মাগ্যন্ত গুণত্ত্েষামবাপ্পোতি পরঃ পরঃ | 
যো. যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্বৃতঃ ॥ 
(মনু ১২ ১ 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্্নণি। 
কামতত্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশে! বরাঃ ॥ 
(মনু ৩১২) 
আঅমরসিংহের মতে 
শুদ্রাশ্চাইবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘগ্ঠজাঃ। 
আচগালাস্ত সন্কীর্ণা অন্বষ্ঠকরণাদয়ঃ ॥ 
মনুস্বৃতি ৪র্থ অধ্যায় হইতে-_ 
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়াঁদ রাঁজন্ত প্রস্থতিতঃ। 
সনাচক্রধবজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্‌ ॥ ৮৪ ॥ 


ন শৃদ্রা ভগবদ্তক্তান্তেহপি ভাঁগবতোভিমাঃ। 
সর্ববর্ণেযু তে শৃদ্রা যস্তাভক্তিরনার্দিনে ॥ 
( পশপুরাণ ; 


১৭ 
২। 
৩ । 


৪ 


৬ | 
৭। 
৮। 


১০। 
১১। 
১২। 


১৩ 


১। 


খ। 


শ। 


যোগাচার্যয 


শীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব রচিত 


প্রস্থান্যলী। 

চৈতন্য বা সর্বধর্্মনির্ণয়লার (২য় সংস্করণ ) আবীধা ১২ 
সাধক-সহচর (২য় সংস্করণ) বাধা 1%* আবীধা |* 
উদ্দীপনী (২য় সংস্করণ ) %/৯ 
সাধনা ও মুক্তি (২য় সংস্করণ ) ণ/৯ 
শ্রীকষ্চচৈতন্ত ও সাধকমুহ্বর ॥%* 
তক্তিযোগদর্শন ( প্রথমভা%) 1” 
সিদ্ধান্তদর্শন ( ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ একত্র ) ১15 
জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন বাঁধা ২। আবীধা ২২ 
পাতঞ্জলদর্শন ও মণিরত্বমালা (মূল ও সরলবঙ্গানুবাদ ) 1%০ 
প্রার্থনা-গীত! (প্রথম বিভাগ )--২যু সংস্করণ 1/০ 

প্ী: (২য় ওওয় বিভাগ একত্র) ঃ 
নিতাগীতি (প্রথম ভাগ ) টিং 
নিতাউপাসনাবিধি নি 


মহানির্ববাণ মুঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও ফটো প্রভৃতি । 


শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্ুলি ৭৯ 
ওনিত্যপদলহরী 1”* 
নিত্যধর্্ম পত্রিক। ( ১৩*৬--১৩০৭ সাল) ১২. 


[২] 
81 শ্রীগ্রীনিতাধর্ম বা সর্বধব্রসমন্যয় মাসিক পত্র--১ম হইতে 
ও্ঠ বর্ষ পর্যন্ত, প্রতি বর্ষ সডাক 
৫। যোগাচাধ্য শ্রীত্রীদবধূত ভ্ঞানানন্দ দেবের দাড়ান ফটো 
বোৌমাইড. (ক্যাবিনেট ) 
্ৰ (লকেট) 
হাফুটে!ন্‌ (ক্যাবিনেটু ) 
শ্রী (ছোট ২৯৪”) 
৬। ভগবান নিত্যগোপালের বসা ফটে। 
ব্রোমাইড. ( ক্যাবিনেট) 
ত (লকেট্‌) 
হাফটোন্‌ (ক্যাবিনেট) 
ত্র (ছোট ৩১৫") 


্ত৫ 


এতঘ্যতীত শ্রীশ্রীদেবের অন্ত বনুপ্রকার ফটে। বিক্রয়া্থ প্রস্তুত আছে। 


ডাকমাশুল শ্বতন্্র। 


প্রাপ্তিস্থান 


ম্যানেজার _মহানির্র্বাণ মঠ, 


পোঃ-_কালীঘাট, কলিকাতা । 


জাভিভস্ভেক্স সহ্াজ্লোজলা। 
বিবিধ। 


গুণকর্ম্ের বিভাগানুসারে 'এবং মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি 
কেহ ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহ! হইলে, শ্রীমন্তগবদদগীতাতেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ 
থাঁকিত। গুণকর্ম্ের বিভাগান্থসারে এবং বাঁছ হইতে উৎপর হওয়ার 
জন্য যদি কেহ ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে, উক্ত গীতাতেও সে সম্বন্ধ 
উল্লেখ থাঁকিত। গুণকর্শের বিভাগান্ুপারে এবং উরু হইতে উৎপন্ন 
হওয়ার জন্ যদি কেহ বৈশ্ঠ হইতেন, তাহা! হইলে, উক্ত গীতাতেও সে 
সম্বন্ধে উল্লেখ থাঁকিত। গুণকর্থ্বের বিভাগান্ুমারে এব? পদ হইন্ত 
উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি কেহ শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে, উক্ত গীতাতেও 
সে সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত। 

প্ীমন্তগবদ্গীতার মতে গুণকম্ম্ের বিভাগানুসারে চতুর্বর্ণের স্থটি 
হইয়াছে। গুণকর্ম্ের বিভাগা্ুমারে চতুর্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার: 
করিলে, এক্‌ বর্ণে যে সকল গণ আছে, অগ্ত কোন বর্ণে সেই সকল গুণের 
কোনটাও থাক! সম্ভব নহে। গুণকর্থের বিভাগানুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্ট 
হইয়াছে স্বীকার করিলে এক্‌ বর্ণ ষে সমস্ত কর্ম করেন, অন্য কোন: বণ, 
দ্বারা সে সমস্ত কর্ম সম্পন্নই হইতে পারে, না। এক্ষণে গীতার সেই 
গুণকর্মের বিভাগানুদারে বিভক্ত চতু্বর্ণ দৃষ্টিগোচরই হয় না। এক্ষণে 
. দেখিতে পাই এক্‌ বর্ণে যে সকল গুগ আছে, অন্ত তরিবর্ণেও মেই সকল 
গুণের অনেকগুলিই বিদ্তমান। এক্ষণে দেখিতে পাই এক বর্ণ, 'যে 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৯৯ 


শপাপিপিপাপিিসিপংপসিসিটপাপিসিপিসিপিসিসিসাসিসিসিশিপাসিসিসিপাসিসিসিশািিসিপিসিসিন্পিসাাশিি পা 


সকল কর্্ম করিতে সক্ষম হন, অন্য ত্রিবর্ণও সেই সকল কর্মের অনেক 
গুলিই সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। বর্তমান কালের চতুর্বর্ণ 
কোনশান্ত্ সম্মত, তাহাও ত বুঝিতে পারি না। এই বর্তমান কালের 
চতুবর্ণ যগ্যপি পর্য্যায়ক্রমে বরহ্ধীর মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকিতেন, তবে এক্ষণে তাহাদের সকলেরই উৎপত্তি এক অতি 
জঘন্ত স্থান.হইতে হয় কেন? এক্ষণে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ 
হইতেই বা হয় না কেন? ক্ষত্রিয়ের উৎপতি বা ব্রহ্ধার বাছ হইতেই 
বাহয়না কেন। বৈশ্তের উৎপত্তি ব্রহ্মার উরু হইতেই বা হয় না 
,কেন। আর শৃদ্রের উৎপত্তি বা! ব্রহ্মার পদ হইতে হয় না কেন? 
প্রসিদ্ধ মন্ুদংহিতার প্রথমাধ্যায়ান্ুদারে মুখ বাহু উরু এবং পাঁদ 
হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । প্র শ্লোকে 
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উর হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে 
ঠদ্র বল! হু নাই। মুখ বাছ উরু পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্তয শৃদ্রের 
উৎপত্তি বলিলে, বুঝা বাইতে পারে ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মার মুখ হইতেও উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহার বাহু হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহার উরু হইতেও 
উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাহার পদ হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন । 
ব্রাঙ্গণবর্ণের অন্তর্গত অনেক প্রকার স্বভাববিশিষ্ট অনেক লোক আছেন 
কিনা, মন্ুর মতে হয়ত সকলেই মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন। অনেক 
আধ্যশান্ত্রমতে বারম্বার জন্মগ্রহণান্ুসাঁরে কৃতকার্ধযনিচয়ের ফলানুসারে 
কত উৎকৃষ্ট নিকষ্ট বর্ণ এবং জাতি হইতে হয়। এ মতেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির 
'মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উৎপত্তি বলিলে অসঙ্গত হয় না । 
খক বেদের দশম মগ্লের পুর্বববন্তী কোন মণ্ডলেই চতুরবর্ণের উল্লেখ 
নাই। অন্তান্ত মগুলের ভাষার ন্তায় দশম মণ্ডলের ভাষাও নহে। 
পশম মণ্ডলের ভাষা সে গুলি অপেক্ষা কত আধুনিক, তাহা খথেদবিৎ 
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গ্রত্যেক বিবেচক পণ্ডিতই বুঝিতে পারেন। বদি দশম মণ্ডলের 
পূর্ববর্তী মগ্লগুলির স্তায় দশম মণ্ডলের ভাষ! হইত, তাহা হইলে দশম ' 
মগ্ডলটাকে বিবেচক পঙ্ডিতগণ প্রক্ষিগ্ত বলিতেন না । 

ব্রাহ্মণ খণ্েদীয় পুরুষের মুখ। তুমি ধাহাদের ব্রাহ্মণ বলিতেছ, 
তাহারা ত কেবল মুখ নহেন। ক্ষত্রিয় থণ্বেদীয় পুরুষের বাহুদ্বয়। 
তুমি ধাহাদের ক্ষত্রিয় বলিতেছ, তাহার! ত কেবল বাহুত্বয় নহেন। বৈশ্ত 
খণ্েদীয় পুরুষের উরু। তুমি. বাহাদের বৈশ্ত বলিতেছ, তাহার! ত 
কেবল উরু নহেন। অধুনা খেদীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্র 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । | 

খণ্েদের মতে ব্রহ্মা শ্রষ্টা নহেন ৷ খথ্েদের মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার উরু হইতে বৈশ্য এবং ব্রহ্মার 
পদ হইতে শূদ্রও উৎপন্ন হন নাই। 

খখেদে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্রের অন্ন ভোজন করিতে 
পারেন না বল! হয় নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিন্বা শুর্রের 
অন্নতক্ষণ যদি নিষিদ্ধ ও দোষনীয় হইত, তাহা৷ হইলে, উহা! ভক্ষণ সম্বন্ধে 
নিষেধ করা হইত। 

যদি নান! যোনিভ্রমণে নান! জন্ম হয়, তাহা হইলে, প্রকারান্তরে 
বল। হইল নানা যোনিভ্রমণ বারম্বার দেহধারণ কিম্বা বারশ্বার জন্ম নয়। 
কারণ একের বারথার জন্মমত্যু উভয়ই হইতে পারে না। যাহা বিনষ্ট 
হয়, তাহ! আবার হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবের উৎপত্তিও একবার 
বিনাশও একবার। শ্াস্্রান্ুসারে প্রথমেই কোঁন জীব ব্রাহ্মণ হয় ন!। 
নান! নিরুষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র প্রভৃতি হইয়া তবে, 
জীব ব্রাহ্মণ হয়। তবে কি প্রকারে বলি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ 
হইয়াছে ? যদি শাস্ত্রে একপ নির্দেশ থাকিত ব্রহ্ধার্র মুখ হইতে, 
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্রাহ্মণ হইস্সাছে। ও ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন ক্ইবার পূর্ব্বে সেই ্া্মণ 
/ কোন নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করে নাই এবং পরেও করিবে না তাহা হইলে, 
| তাহাকে ব্রদ্ধার মুখ হইতে উৎপন্ন বলিতে পারিতাম্‌। 
আধ্ধ্যশান্ত্রমতে প্রমাণ করা যায়, যিনি ব্রাঙ্গণ হইয়াছেন, তিনি 
ব্রাহ্মণ হইবার পুর্ব্বে কত অধম যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, আবার সেই 
ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট গুণকর্মান্ুদারে পুনঃপুনঃ কত নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিতে 
পারেন।- তবে কি প্রকারে বল! যাইতে পারে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার 
মুখ হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়া 
থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহাকে নান! নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া, নিকৃষ্ট 
হইতে হইত না। 
ইদানী মুখ, বাহু, মধ্যদেশ ও পদ হইতে কাহারো উৎপত্তি হয় না । 
তুমি ধাহাদের ব্রাহ্মণ বলিতেছ প্তাহাদেরও যে স্থান হইতে উৎপত্তি, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শ্রেরও সেই স্থান হইতে উৎপত্তি। ধাহাদের ব্রাহ্মণ 
বল» তাহাদের যেমন পুরুষপ্রকতিসংযোগে জন্ম তদ্রপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শদ্রেরও জন্ম। জন্মের কোন প্রভেদ নাই। যদি কম্মীস্্যারীক বর্ণবিভেদ 
করিতে চাও তাহা হইলেও, দেখিবে অনেক ব্রাহ্মণউপাধিধারী অপেক্ষা 
ধাহীদের অতি নীট ক্ষুদ্র বল, তাহাদের মধোও অনেক মহাত্মা দেখিতে 
পাইবে। সুমিষ্ট আত্রবৃক্ষের ফলনিচয়ে যত বীচি হয়, সে গুলি পুতিলে, 
গাছ হইলে, সে সকল গাছে, যে সকল ফল হয়, সে গুলিও স্থুমিষ্ট ভয়, 
টক্‌ত কোনটা হয় না। এবং সেই জাতীয় বৃক্ষ হইতে অপর জাতীয় 
ফল কোন কালেই হয় না। আদিতে ব্রাহ্মণ যদ্দি মুখ হইতে হইত 
তাহ। হইলে, পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ বাতীত আজও মুখ হইতে ব্রাহ্মণ 
হইত এবং এ প্রকার ব্রাহ্মণের যে সমস্ত সদ্‌গুণ, সে সমস্তও বর্তমানের 
ব্রহ্ষণউপাধিধারীদের থাকিত। যে মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে 
৮৬০ 
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গুণসমন্ত, ধাহাতে থাকিবে, তিনিই: প্রকৃত ব্রাহ্মণ । মুর্খ যেমন বিষ্য 
শিক্ষা করিলে, বিগ্ভান হইতে পারে তদ্রপ অক্রাহ্মণও অভ্যান্যোগে 
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। অনেক চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎঘক নন, 
আবার কোন কোন চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎসাশান্ত্রাভ্যাস করিয়া 
চিকিৎসক হুন্‌, চিকিৎসকের সন্তান হইলেই চিকিৎসক হওয়া যায় ন1। 
অনেক অচিকিৎসকের সন্তানও চিকিৎসাবিদ্তা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসক 
হ্‌ন্‌। 

ষগ্ঘপি কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হওয়ার জন্য কতকগুলি, 
লোককে ব্রাঙ্গণজাতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বলা হইত তাহা হইলে, তাহাদের 
মধ্যে কেহই দণ্ডী হইয়া অব্রাঙ্ষণ হইতে পারিতেন না । তাহা হইলে 
দণ্তী হইয়া কেহই জন্মমৃত্যুজাতিবিহীন হইতে পাঁরিতেন ন|। 

মুখ হইতে কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নির্গত হয়, মুখ হইতে কত ভক্তি- 
প্রেমের উদ্দীপক উপদেশ নির্গত হয়। আর সেই মুখ হইতেই থুতু 
গয়ার বা নিষীবন নির্গত হয়। ব্রহ্গার মুখ হইতে যে সমস্ত দিব্যজ্ঞানীর, 
দিবাভক্তের এবং দ্িবাপ্রেমিকের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাই শ্রদ্ধেয়, 
তাহারাই পুজ্য এবং ত্াহারাই ভক্তিভাজন। আর্‌ থুতু গয়ারের্‌ মতন" 
ধাহারা, তাহারা পরিতাজা, তাহার! হেয় এবং তাহার! ঘৃণিত। তাহারা 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্ত্রম এবং পুজ। পাইবার যোগা নহেন্‌। 

পদের যদি মুখের সেবা শুঞ্ৰষা করিতে হয়, তাহা হইলে, মুখকে পদের 
স্পর্শ করারও প্রয়োজন । মুখে পদ স্পর্শিত হইলে, যে তাহাতে লাথি 
মার! হয়। ব্রহ্মার মুখজ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কি প্রকারে সেই ব্রহ্মার পদজ 
শূদ্রের সেবা শুশ্রুষা গ্রহণ করিবেন্‌, তাহাও ত বুঝিতে পারিনা, আর 
শুদ্রই বা কি প্রকারে তাহার সেবা করিবেন্‌ তাহাও বুঝিতে পারি ন1। .. 
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শু ষ্ধপি নারায়ণকে অপবিত্র করিতে পারিত, তাহা হইলে, এক 
প্রকারে শৃদ্রকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করা হইত। 

শুদ্র নারায়ণকে স্পর্শ করিলে, নারায়ণ অপবিত্র হন্‌, এ কথা সঙ্গত 
নহে । পরম পবিত্র যে নারায়ণ, তাহাকে চণ্ডাল স্পর্শ করিলে পর্য্স্ত 
সে পবিত্র হয়। 

ৃ শূত্রের বেদে অধিকার থাকিবে না ঘে কথা থক বেদেও বলা! 
'হয় নাই। 

শূদ্র বেদে অনধিকারী, শূদ্র গ্রণবোচ্চারণে অনধিকারী, এ কথা 

 মন্গুদংহিতার কোন স্থলেই নাই। 

শুদ্রদর্শনে বিধবা ব্রাহ্মণকন্তার ভোজন নিষিদ্ধ কোন শ্াস্ত্রেই বল! 
হয় নাই। তবে তোমার শূদ্রদর্শনে ভোজন হয় না কেন? 

কোন কোন আর্ধ্যশান্ত্রমন্ডে ওং শব শূদ্র ও কোন জাতীয় স্ত্রীলোক- 
গণকে উচ্চারণ করিতে নাই। কিন্তু ওস্কারের ওকার ত স্বরবর্ণে আছে । 
অনেক শবের সহিত ওক্কার সংযুক্ত ও একক আছে, সে সকল ত শুদ্র ও 
সকল জাতীয় স্ত্রলোকগণের উচ্চারণ করনে নিষেধ নাই। ২. গুকার 
বলিতে দোষ হয় তবে ওকাঁর বলিতে দোঁষ হইবে না কেন? 

' খক বেদের কোন স্থলে “ওম্‌* শব্দ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। তবে 
খক বেদের মতে স্ত্রীলোক এবং শুদ্রের “ওম্‌* শব্দ উচ্চারণে অধিকার 
নাই কিপ্রকারে বলিব? 

, খক বেদের কোন স্থলে শুদ্র এবং স্ত্রীলোকের এ বেদে অধিকার 
নাই বলা হয় নাই। খক বেদের কোন কোন হুক্তের খবিই স্ত্রীলোক । 
বিশ্ববারা নামী কোন এক্টা স্ত্রীলোক খক বেদের কোন এক্টা হৃক্তের 
খধি। স্তরাং খক বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই বলা সম্পূর্ণ 

এঅসঙ্গত। 


৪০৪ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 





যে সকল ব্রাঙ্গণত্রাঙ্গণী শূত্রের নিকট তন গ্রহণপূর্ববক স্ুপকারের 
কার্য্য করেন তাহারাও পতিত কারণ শুর্রের নিকট বেতন গ্রহণ করায় 
তাহাদের শূড্রের দাস্ত কর! হয়। ৫ 

শূররই ব্রা্গণের দাস। প্রকৃত বরাঙ্ষণ শৃদ্রের দাস হন্‌না। কিন্ত 
ইদ্দানী কত ব্রাহ্মণ যবন ও স্রেচ্ছের পর্য্যন্ত বেতনগ্রাহী দাঁস হইয়াছেন্‌। 
তাহার! শ্রেচ্ছ যবনের উচু দরের চাকরি করা গৌরব মনে করেন্‌। 

ব্রাহ্মণের কোন গ্রণই তোমাতে নাই, তুমি ব্রা্ণের কর্তব্য কোন 
কার্ধ্যও কর না। আবার তুমি অর্থলোভে শ্রেচ্ছের দাসও হইয়াছ। 
তবে তুমি বয়ঃজোন্ঠ শৃদ্রদিগকে পর্যান্ত আশীর্বাদ কর কেন? মহাত্ম! 
কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাঙ্গণবংশেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
অসাধারণ পাঙ্ত্য প্রভাবে অনেক আধ্য শাস্ত্রের মর্মও বিশেষরপে 
জানিয়াছিলেন। তিনি খুষ্টধর্মাবলম্বন * করিয়াছিলেন বলিয়া কোন 
বর্ণনঙ্কর পর্য্স্ত তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! শ্রদ্ধা ভক্তি করেন না। ব্রাহ্মণ 
্বধর্্র্ট হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণই বলা যায় না। তোমার সমস্ত ত্রাহ্মণের 
বিপরীত আচরণ অথচ তুমি আপনাকে মহা! ব্রা্ছণ মনে কর এবং 
কৌশলে অব্রাঙ্গণদ্িগকেও তাহ! বিশ্বাস করাইতে চাহ। 

মুশাচার্য ইহুদী ছিলেন তাঁকে ইহুদীরা যদ্রপ মান্ত করেন সকল 
ইহুদীদিগকেই কি করেন ? 

যিশুথুষ্ট ইনুদীছিলেন। তাকে সাধু বলিয়। মানি বলে যে সকল 
ইহুদীকে মানিব এমন নহে। (রাম কৃষ্ণ ক্ষত্র ছিলেন তদের অবতার 
বল! হয় সকল ক্ষত্রই কি অবতার?) ব্রহ্গবিদ্‌ ব্রাহ্মণই পুজ্য। (সকল 
ব্রাহ্মণই কি পুজ্য ?) 

“দেহো৷ দেবালয়ঃ” স্বীকার করিলে সেই দেহকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ 
করিতে বল! যাইতে পারে না। 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ৪৯৫ 
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পদ্মপুরাণাম্ুসারে বিষুণভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্টদ্বিজ হয় স্বীকৃত হইলে, 
চণ্ডালাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বর্ণদস্করসকল, চগ্ডালাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করসকলাপেক্ষ! 
রেট স্্রবিষ্ণুতক্তনকলই বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবেন না কেন? তাহাদেরই বা 
সর্ব দেবদেবীর পুজাঁয় এবং বেদে অধিকার হইবে না কেন? তীহারা বা 
প্রণব উচ্চারণেও অধিকারী ন। হইবেন কেন? তীহাদের অশ্রেষ্ঠ 
দ্বিজগণের উপরে শ্রেষ্ঠতাই বা হইবে না কেন? 

অনেক ব্রাহ্মণকে মুসলমানের পালিত গাভীর ছুপ্ধ পান করিতে 
দেখিয়াছি। মুসলমান নিজপাঁলিত গাঁভীকে নিজ উচ্ছিষ্ট অন্নও খাইতে 
দিয়া থাকেঃ ভাতের ফেনও খাইতে দিয়া থাকে । কৈ সেজন্য মুসল- 
মানের গাভীর ছুগ্ধপানে ব্রাহ্মণের ত জাতি নষ্ট হয় না? 

কত গাতী কত নীচ জাতির অন্ন এবং অন্ননির্যাস ভক্ষণ করে, অথচ 
সেই সকল গাতীর ছুগ্ধ কোন্‌ প্রেষঠবর্ণ না পান করেন? নীচ জাতির 
*মন এবং৬অননির্ধাস গাভী ভক্ষণ ও পান করিতেছে অথচ ই গাভীর 
ছুগ্ধ পাঁন করিলে, যদি শ্রেষ্ঠবর্ণদিগকে জাতিভ্র্ হইতে হয় না তবে 
কোন নীচ জাতির অন্ন কোন শ্রেষ্ঠলাতি ভক্ষণ করিলেই বা তাহাঁকে 
জাতিভরষ্ট হইতে হইবে কেন? 

খথেদের মতে বামদেবধষি কুকুরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন । 
খগ্থেদীয় বামদেৰ কুকুরমাংস ভক্ষণ করিয়াও অপবিত্র হন নাই । তবে 
তুমি কুন্ধুটভক্ষণেই ব| অপবিত্র হইবে কেন? কুকুরাপেক্ষ! কুকুট শুদ্ধ। 
ক্লোন কোন পুরাঁণমতে কুকুর স্পর্শ করাও দোষণীয়। কুকুর এত হেয় 
ষে, তাহ! আধুনিক শ্লেচ্ছগৃণেরাও ভক্ষণ করেন ন|। 

হীন বর্ণসঙ্কর মুর্দীফরাসকেও কুকুরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখি নাই। 
পার্ববতীয় বর্বর গারো প্রতৃতিই কুকুরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । কিন্ত 
*খগ্বেদের মতে আধ্যখষি মহাত্মা বামদেবও কুকুরমাংস ভক্ষণ করিয়া- 








৪০৬ জাতিদরপণ বা নিত্যদর্শন ] 


ছেলেন। বামদেবের সময়ে বর্ণবিভাগ ছিল না বলিয়া, তাহাকে 
জাতিত্রষও হইতে হয় নাই । 

বৈদিক বামদেবধষির কুকুরমাংসভক্ষণ দোষণীয় না হইলে, ০ক্রেচ্ছ 
যবনের ম্পর্শিত অন্ভক্ষণই বা ছুষ্য হইবে কেন? 

হে ব্রাহ্গণ! তুমি যখন মুখে অন্ন দাও তখন তোমার বাঁহু, উরু 
এবং পদ তোমার অঙ্গ হইতে পৃথক্‌ করিয়া অন্তরে রাখ না। অননভক্ষণ 
করিবার সময়, উহার তোমার শরীরেই সংযুক্ত থাকে। উহাদের 
সংশ্রবে অন্ন ভক্ষণ করার জন্ত তোমাকে ত জাতিত্রষ্ট হইতে হয় না? 
ব্রহ্মার মুখ যেমন তাহার শরীরের এক অংশ, তন্রপ তাহার বাহুদ্বয়। 
তাহার উরুদ্ধয় এবং তাহার পদদ্ধয়ও তাঁহারই শরীরের নানা অংশ 
ব্রহ্মার অন্ন ভোজনের সময়েও তিনি খী সকল অংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখার 
কোন উল্লেখ কোন শান্ত্রেই নাই। এ সকলের সংস্পর্শে অন্নভক্ষণে ত 
তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না? তবে তাহার মুখজ ্াঙ্গণই বা, 
তাহার বাহুজ ক্ষত্রিয়ের সংস্পর্শে অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন না কেন? 
তবে তাহার পদজ শূত্রের সংস্পর্শে ই ব! তাহার মুখজ ব্রাহ্মণ অন্ন ভক্ষণ 
করিতে পারিবেন না কেন? 

অতিশয় গ্রীম্মবশতঃ তোমার মুখ হইতেও ঘর নির্গত হইতেছে। 
তোমার বাহু হইতেও ঘন্ম নির্গত হইতেছে, তোমার উরু হইতেও ঘর 
নির্গত হইতেছে এবং তোমার পদ হইতেও ঘর্্ম নির্গত হইতেছে। 
তোমার শরীরের এ সকল অংশ নির্গত ঘর্মহ এক প্রকার ও এক 
শ্রেণীর! ব্রহ্মার মুখ হইতে যিনি নির্গত হৃইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য, 
্রন্ধার বাহু হইতে বিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য, ব্রহ্মার উরু 
হইতে যিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য । ব্রহ্মার পদ হইতে যিনি 
নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মন্ুষ্য। এ চারেরই জাতিগত কোন প্রভেদই 


জাতিতব্বের সমালোচন!। ৪8০৭ 
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নাই। যগ্ভপি কেবল ব্রহ্গার মুখজই কেবল মনুষ্য হইতেন। ব্রহ্মার 
বাসুজ, উরুজ এবং পদজ অমনুষ্য ত্রিবিধ জন্ত হইতেন তাহা হইলে 
বলিতাম ত্রাঙ্মণের সঙ্গে এ তিনের জাঁতিগত পার্থক্য আছে। 

শৃদ্রকন্তার গর্ভে জন্মিয়াও বেদব্যাসকে নারকী হইতে হয় নাই। 
তবে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী কেবলমাত্র শৃদ্রানীকে মাতা বলার জন্যই 
বা নরকে গমন করিবেন কেন? 

তোমার মতে ব্রাহ্মণ কিনব! ব্রাহ্মণী শূদ্রাণীকে মা” বলিলে তাহাদের 
প্রত্যবায় আছে। সেজন্য তাহাদের নরকে গমন করিতে হয় বলিতেছ | 
যে বেদব্যাস নারাঁয়ণের অবতার তাহার মাতা শুদ্রকন্যা ছিলেন। 
শৃদ্রকন্তার গর্ভে উৎপন্ন হওয়ার জন্য বেদব্যাসকে নরকে যাইতে হয় নাই। 

অনেকের মতে গোপ শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত। দেই গোপকন্তা রাঁধিক 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। সেই রাধিকার পুজা! কোন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ন! 
*( করিয়া থাকেন ) করেন? শুদ্রকন্ত। (শ্রী )রাঁধিকা যগ্তপি সচ্চিদানন্দ 
শ্ীকষ্চের “সহিত প্রকৃত ব্রাঙ্গণ কর্তৃক পুজিত হইতে পারেন, তাহা 
হইলে শ্রীরষ্ণপুক্জায় শূদ্র ভক্তেরই বা অধিকার থাঁকিবে না কেন? 

্রঙ্বৈবর্ভপুরাণের মতে নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । 
ৃ্রবর্ণের অন্তর্গত গোপকন্তা রাধিকার সহিত শ্রীক্ণ পু্জিত হুন্‌। 
রাধিকার পূজ। অনেক প্রত ব্রাহ্মণও করিয়া থাকেন। শুদ্রকন্ত। 
রাধিকাঁকে যগ্ঘপি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়। গণ্য করিতে পার, শৃদ্রকন্তা 
রাধিকার পুজ! যদি প্রত ব্রাহ্গণও করিতে পারেন, তাহা হইলে 
শীকুষ্ণের অংশ নারায়ণ পুজায় শূ্র ভক্কেরই বা অধিকার নাই কি 
প্রকারে বলিতেছ? ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে শ্রীরুষ্ণাপেক্ষাও শ্রীরাধার মাহাত্মা 
অধিক। শ্রীরাধার মানভগ্রনের সময় শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত তাহার পায়ে 
* ধরিয়াছিলেন । 
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খাকবেদানুসারে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ছুই বাহু তাহার ক্ষয়, 
তীহার উরু বৈশ্য, ছই চরণ তাহার শূদ্র। তোমার মুখ ত তোমার 
চরণে প্রণাম করে না। সেইজন্ত ব্রাঙ্গণ শুদ্রকে প্রণাম করিবেন্‌, না। 
চরণও মন্তকে প্রণাম করে না। এইজন্ত শুদ্রও ব্রাঙ্মণকে প্রণাম 
করিবেন না। বাহুদ্ধয় এবং উরু মুখকেও প্রণাম করেন না, চরণকেও 
প্রণাম করেন না। এইসন্ত ব্রাঁ্ধণ ও শৃড্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের প্রণময 
নহেন। মুখ এবং চরণদ্বয়ও বাহুদ্বয় এবং উরুকে প্রণাম কয়েন না। 
এইজন্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ও ব্রাহ্মণশূত্রের প্রণম্য নহেন। 

নিকষ্ট চরণ উৎকুষ্ট মুখকে প্রণাম করিতে পারে না। থণ্বেদীয় 
পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণকে খণ্বেদীয় পুরুষের চরণ শূদ্র কি প্রকারে প্রণাম 
করিবে? 

মস্তক দ্বারাই পদে প্রণাম করিতে হয়। পদ দ্বারা মন্তককে কিন্বা 
মুখকে অতি অজ্ঞান ব্যক্তিও ত প্রণাম করেন না। পদ দ্বারা মুখকে, 
প্রণাম করিলে প্রকারান্তরে মুখে লাথি মারাই হয়। আধ্শান্ত্রমতেও 
্র্মার পদসম্ভৃত শুত্রের ব্রহ্মার মুখসম্ভৃত ব্রাঙ্মণকে প্রণাম কর! উচিত 
ও কর্তব্য নহে । তাহা করিলে শৃদ্রের বরঞ্চ পাপ হইবারই সম্ভাবনা । 
পদসম্ভৃতের প্রণামও শ্রেষ্ঠ মুখসন্ভূতের গ্রহণ করা. উচিত নয়। তাহ! 
হইলে তাহাকে প্রকারান্তরে অপমানিত হইতে হইবে বে, তাহা হইলে 
তাহার শ্রেষ্ঠতার লাঘব হইবে যে। পদ দ্বারা প্রণাম বিদ্রপ ও অবজ্ঞা- 
বশতই কর! যাইতে পারে। 

কোন ব্রাহ্মণ ত নিজ পদ দ্বার! নিজ মন্তককে কিন্বা! নিজ সুখকে 
ত প্রণাম করেন না! তিনি ত তাহার স্বঞ্জাতীয় কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে 
পদ দ্বার! প্রণামপুর্ববক সে ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করেন না! দেখিতে 
পাই জগতের কোন জাতির মধ্যেই ও পদ্ধতি প্রচলিত নহে। স্বয়ং 
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বন্মাও ত কখন নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তককে কিনা নিজ মুখকে প্রণাম 
করেন নাই। তবে দেই ব্রহ্ার পদজাত শূদ্রই বা তাহার মুখজাত 
্রাহ্মণূকে প্রণাম করিয়। অমন যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহার কেন অসম্মান 
ও অবমান করিবে? আর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বা স্ব ইচ্ছায় এ প্রকারে 
অসম্মানিত ও অবমানিত হইতে সম্মত হইবেন কেন? 

মুখে পদন্পর্শ কোন্‌ বুদ্ধিমানই বা করিতে চাহেন? শুদ্রসেবাগ্রাহী 
্াঙ্মণও সে কার্য করিতে পারেন না ।, পদ দ্বারা মুখ ধৌত করাও 
বাইতে পারে না, পদ দ্বারা মুখ্‌ টেপাও যাইতে পারে না। তবে 
.পদসস্তৃত শুদ্র মুখসভ্ৃতের কি প্রকারে সেবা করিবেন? পদের 
মুখকে স্পর্শ করিতেই নাই। তবে শুদ্রই বা ব্রাহ্ষণকে কি প্রকারে 
স্পর্শ করিবেন ? 

বাহুসাহায্যে কেবল বুদ্ধকন্প্ই করা হয় না। সেইজন্ত মেধাঁতিথির 
"ক্ষত্রিয়স্তাপি বান্ুকর্ম্ম যুদ্ধং” বল! সম্পূর্ণ সঙ্গত হয় নাই। তীহার 
"শূদ্রম্তাপি পাঁদকর্ম্ম শুশ্রুঘ1” বলা৷ সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। পাদদ্বয়ের 
কর্ম শুত্ষ। করা নয়, পাদঘ্ধয়ের কর্ম বিচরণ প্রভৃতি । শূদ্রের যদি 
ব্রহ্মার হস্তদ্বয় হইতে উৎপত্তি বল! হইত তাহ হইতে বরঞ্চ মেধাতিথি 
শূদ্ের শুশরাযাকর্ণ্ণ বলিতে পারিতেন। বাহুৰয় দ্বারা বুদ্ধ করা যাইতে 
পারে কিন্তু পদ দ্বার! শুশ্রাধা করিবার ত পদ্ধতি নাই। শুদ্র ব্রহ্মার 
পদজ। তাহার শ্ুশ্রাবা কর! কার্ধ্য কি প্রকারে বলা হয়, তাহ! 
বুঝিতেই পারি না। বরঞ্চ ক্ষত্রিয়ের শুশ্রষাকর্দমম বলিলেও কতক 
সঙ্গত হইত। 

পরশুরাম পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিবার অভিলাষে তিনসপ্তবাঁর 
অনেক ক্ষত্রিয় বধ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি একেবারে পৃথিবীকে 
'নিঃক্ষত্রিয়। করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ ভীম্মদেবের 
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নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি হৃর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভগবান 
রামচন্ত্রের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাঁজিত হুইয়! ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি একে- 
বারেই ছিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । পরশুরামবিজেত! ভৃগবান 
রামচন্দ্রের বংশীয়গণ অস্াপি পৃথিবীর নান। স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। 
অন্তান্ত কত ক্ষত্রবংশধরগণ পৃথিবীতে রহিয়াছেন। তোমাকে কে 
বলিল যে পরশুরাম একেবারে পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্ত করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন? পরশুরামের অনেক পরে শ্রীরুষ্চ যছুবংশে " অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকেও ক্ষত্রবংশস্তৃত বল! হইত। সে সম্বন্ধে শ্রীমত্তাগবত 
প্রভৃতি অনেক পুরাণে প্রমাণ আছে। শ্রীকুষ্ণের সময়ে আরো! কত, 
ক্ষত্রিয় রাজা বর্তমান ছিলেন। মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিবরণ 
পড়িলে জান! যায় এবং অন্তান্ত কয়েকখানি পুরাণ পাঠেও জান। যায় । 
ক্ষত্রিয়বংশ একেবারে লোপ হইয়াছে, ধনি বলেন, তাহার শাস্ত্রে অতি 
অল্প অধিকারই আছে। তাহার এ প্রকার অসঙ্গত যুক্তি কেবল 
'কিম্বদস্তীর উপরই নির্ভর করে । 

ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্গবণ্তানুসারে চন্ত্র, সুর্য ও মন্থু হইতেই অনেক 
ক্ষত্রিয় উৎপন্ন । |] 

কোন বেদের মতেই সৃর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন। কোন স্থৃতিমতেও 
সূর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন। তোন পুরাণমতেও হৃুর্ধ্য ক্ষত্রিয় নহেন, কোন 
তন্ত্রমতেও শুর্ধ্য ক্ষত্রিয় নহেন। তবে সৃর্ধ্যবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় কি 
প্রকারে বল! হয়? অক্ষত্রিয়ের বংশে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব কখনই সম্ভব 
'নহে। বেদস্থতি প্রভৃতি মতে চন্দ্র ক্ষত্রিয় নহেন | তবে চন্দ্রবংশীয়গণকে 
কি প্রকারে ক্ষত্রিয় বলা হয়? কোন তন্ত্রান্ুসারেও চন্দ্র ক্ষত্রিয় নহেন । 

যে হুর্যযবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, সেই ুর্ধ্য দেবতা । সেই 
সুর্য্যের পুজ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরাও করিয়া থাকেন। 
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খণেদের মতে মন হইতে চন্দ্র হইয়াছেন । কোঁন বেদমতে, কোন 
পুরাণমতে, কোন তন্ত্রমতেই মন ক্ষত্রিয় নহেন। ক্ষত্রিয় মন হইতে 
যে চন্দ্রহুইয়াছেন, তাহাকেও ক্ষত্রিয় বলিতে পার না। বেদপ্রমাণে, 
পুরাপপ্রমাণে, তন্ত্রপ্রমাণে যে চন্দ্র অক্ষত্রিয়, তাঁহার বংশাবলী ক্ষত্রিয় 
বলিতেছ, ইহ! কি প্রকার কথ! ? 
খণ্বেদের মতে পুরুষের চক্ষু হইতে হূর্য্য। হৃর্যাকে ক্ষত্রিয় কোন 
বেদেই বল! হয় নাই, অন্ত কোন শাস্ত্রেই, বল! হয় নাই। তবে স্ৃর্য্য- 
বংশীয়দিগকে ক্ষত্রিয় কি প্রকারে বল! হয়? 
কাণীখণ্ুমতে কোন ব্রান্ষণকন্তা বিবাহের পূর্বে খতুমতী হইলে দে 
শূদ্র হয়। তীহাকে যে ব্রাঙ্ষণ বিবাহ করেন, তিনিও শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। 
দ্রোপদীর অনেক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সেইজন্য তাহার বিবাহের 
অনেক পূর্বে খতু হইয়াছিল স্বীর্কার করিতে হইবে । কাশীখগ্ডাঞ্থসারে 
ঝ্বান্মণকন্তার্‌ বিবাহের অগ্রে কেবল খতু হওয়ার জন্য যদি তাহাকে 
শৃদ্রাণী হইতে হয়, তাহা হইলে, খর ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদীও শূদ্রাণী হইয়া- 
ছিলেন মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে হয়। তীহাকে বিবাহ করার জন্য, 
তাহার পঞ্চপতিও শুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। 
মুণ্মালাতন্ত্র এবং অন্ান্ত নানা তন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃদ্র এমন কি চগ্ডাল পধ্যন্ত শান্ত হইতে পারে। সর্ধকুলোত্তব শাক্তই 
শঙ্কর। সে সম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে-_ 
“শাক্তাম্চ শঙ্কর! দেবি যস্য কম্য কুলোন্তবাঃ। ২1৮ 
পুরুষ শাক্তও শক্তির অংশ শুক্তি, প্রকৃতি শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি। 
ষুণ্ডমালাতত্ত্রের মতে-_ 
“তদংশাশ্চৈৰ শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি । ৩।৮ 
“শাজ্জাশ্চ শঙ্করা দেবি যস্য কম্য কুলোভ্তবাঃ।৮ 





াসিপসপিপাপিসপাশিসিতিগ 


৪১২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





শ্বীকার্য্য হইলে, শুদ্রশাক্ত এবং চণ্াঁলশাক্তের অন্নও একজন ব্রান্মণ- 
শান্ত আহার করিতে পারেন। কারণ মুগডমালাতন্ত্রের এ 
শ্লোকানগুসারে ব্রাহ্গণশাক্তও শঙ্কর, শূদ্রশাক্তও শঙ্কর এবং চগ্ডালগাক্তও 
শঙ্কর । 

শাক্ত তান্ত্রিকগণ শবাসনে বসিয়া শক্তি উপাসন! করেন। তীহার! 
মড়ার খুলিতে রন্ধন করিয়া! আহার করেন। দ্বণ! পরিত্যাগ করিবার 
জন্য পচ! বিষ্ঠা এবং শব ভক্ষণ করেন। শক্তি উপাসকবৃন্দের মধ্যে 
বাহারা শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধপুরুষ যখন তাহারাই নিঘ্বণ হইয়৷ যাহা তাহ! ভক্ষণ 
করেন তখন সমস্ত শান্ত সম্প্রদায়ের ঘ্বণ। করিবার (করার ) বিশেষ. 
কারণ দেখি না। বাহাঁদের শ্রেচ্ছ যবন ও ইংরাজ বলি এমন কি 
যাহাদের মুর্দফরান বলি তাহার! পর্যন্ত মৃত নরদেহ ভক্ষণ করে না। 

(শাক্ত ব্রাহ্দ আছেন, শাক্ত কাঁয়স্থ আছেন; শাক্ত বৈশ্ত আছেন 
এবং শাক্ত শূত্রও আছেন। ) ইহার! ( এক ) সকলেই শক্তিবু উপাসক 
তথাপি পরম্পর একত্রে আহাঁর করেন ন1। 

কায়স্থ, বৈশ্য ও শুদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে কোন জাতি রন্ধন করিলে 
ব্রাঙ্ষণে আহার করেন না। অথচ ব্রাহ্মণে রন্ধন করিলে সকলেই 
আহার করেন। 

ক্ত্রিয়৷ দ্রৌপদীর হস্তে বড় বড় ব্রাহ্মণ খধিগণও আহার করিতেন। 

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে ব্রাঙ্গণের পরবর্ণ ক্ষত্রিয় (নীচে ক্ষত্র |) 
তাহার! ক্ষত্রের অন্নাহার করেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণের নীচে কায়ঙ্ু। 
কায়স্থের অন্ন তাহার! ভক্ষণ করেন ন! কেন? 

এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম । ফে 
জাতিই হউক না কেন (বৈষ্ুব হইলে দে জাতি যাইয়া এক বৈষ্ণব 
জাতি হইল) পরম্পর পরস্পরের হস্তে অন্নাহার করেন। 


জাতিতত্বের সমালোচন]। ৪১৩ 


১১৮ এেপেশাশীপশীশিশীশশাশীপশীপাশিশিশীশীীসি পাশাপাশি সি এসপি 


কাল্নার ভগবানদাস বাবাঞ্জির অনেক ব্রাঙ্ষণ গোস্বামী শিষ্য 
আছেন। 

ভগুবানদাস বাবাজি অন্য জাতি তাহার নিকট অনেক গোস্বামীও 
ত্র গ্রহণ করিয়াছেন । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত ব্রাঙ্ষণ ছিলেন বটে, কিন্ত 
ঠাহার ( ভক্তগণের মধ্যে ) জাতিভেদ ছিল ন!। 

_চৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইবার পূর্বে অদবৈতপ্রতুর নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন অতি নীচ জাতি ও স্ত্রীলৌককে প্রেমভক্তি দিবেন তাহার! 
বেদবেদান্তের (পার ) অতীত উচ্চ উচ্চ কথাসকল অবিদ্বান ও অনক্ষর 
হইয়া বলিবে। চৈতন্ত ফকিররূপে নীচ চাঁষ! রামশরণপসাকে কৃপা 
করিয়৷ তাহার দ্বারা কর্তাভজ! পন্থী প্রবর্তিত করত অতি নীচ এবং 
্নীলোকগণের মধ্যে এ মতের প্রচার করিয়াছেন । 

চৈতন্তসম্প্রদায়ে কতক ভ্ঙ এবং কতক অভদ্র জাতীয় বৈষ্ণব 
ছলেন। 

কর্তীতজাসম্প্রদ|য়েধেমে লুকায়ে লুকায়ে সকল জাতি ভোজনের 
প্রথা আছে। 

কর্তাভজারা জগন্নাথক্ষেত্রে সকল জাতিতে একত্রে আহারের প্রথা 
কে লইয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে চগ্ডালের অন্ন ব্রাঙ্মণে খায়। হাঁড়ির বাটা, 
তোড়ানি খায়। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খেতে হয়। দোকানে অন্ন বিক্রয় 
হয়। পান্তা ভাত (পাকাড় ভাত) পর্যন্ত যত এঁটো আটকে ভাঙ্গা 
ফেলে দেওয়া হোয়েছে। সেগুলা আবার কুকুরে চেটেছে। তাই 
হুড়ায়ে আন্ছে আর পাস্তা তাইতে এক্‌ পয়সা! এক্‌ পয়সা! ভাগা 
দ্তেছে। |] 

ধর্মসন্বন্ধে বেদে যে বিষয়ে বিধিও নাই, নিষেধও নাই, সে বিষয়ে 
বধি আছে, বুঝিতে হইবে । সে বিষয়ে নিষেধ থাকিলে অবশ্তই উল্লেখ 


৪১৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 
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করা হইত। খণেদে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত কিন্বা শুর্রের অন্ন ভক্ষণ 
করিতেও বলা হয় নাই, ভক্ষণ না করিতেও বল! হয় নাই। স্থতরাং 
ধী তিনের অন্ন ভক্ষণ করিতে আছে বুঝিতে হইবে। রি 

খণেদে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুর্রের অন্ন ভোজন কর বিধেয় 
কিস্বা অবিধেয়, সে সম্বন্ধে কিছুই বল! হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ কিন্বা শৃদ্রের অন্লভক্ষণে রুচি হইবে তিনি অবশ্তই তাহা ভক্ষণ করিতে 
পারেন। তাহাতে তাহার কোন প্রত্যবায় নাই। এ তিনের অন্ন- 
ভক্ষণে যে ব্রাহ্মণের রুচি হইবে নাঃ তিনি ভক্ষণ করিবেন না। 

ব্রাহ্মণের ন্াঁয় ব্রাহ্মদীরও যগ্পি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হইত, 
তাহা হইলে, তাহারও ঠাকুর পুজা করিবার, তাহার পুরোহিত হইবার 
অধিকার থাঁকিত। 

অনেক পৌরাণিক শ্লোকান্ুসায়ে ব্রহ্ম! বিঝুর মহেশ্বর অভেদ। 
কোন কোন পুরাণমতে বিষুপদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। সেই বিজু 
পদোৎপন্না গঙ্গাকে পতিতপাঁবনী বলা হয়। বিষুণপদোঁৎপনা গঙ্গা 
পৃতিতপাঁবনী স্বীকৃত হইলে, ব্রহ্জার পদ্দোৎপন্ন শূদ্র জাতিকেই বা 
পতিতপাবন বলিয়া স্বীকার করিবে না কেন? 

কায়াতে ধিনি অবস্থান করেন তাহাঁকেই কায়স্থ বলা যায়। প্রত্যেক 
দেহীই কায়স্থ। গীতায় কায়াকে ক্ষেত্র বল! হইয়াছে। (ক্রহ্মাওপুরাণ 
ও ব্যোমসংহিতার মতে ) নেই কায়াক্ষেত্রে যিনি অবস্থান করেন তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল! যায়। 

পরমেশ্বর যখন কায়াবিশি্ হন তখন তীহাঁকেও কায়স্থ বলা যায়। 
সেই কায়স্থ পরমেশ্বরকে সাকার বলা যাঁয়। 

যগ্চপি জন্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অরাযুজ, অগুজ ও 
স্বেদজ প্রাণীগণের মধ্যে কে না৷ দ্বিজ, কে না দ্বিজাত? প্রত্যেক 


জাতিতত্বের সমালোচনা ] ৪১৫ 





প্রাণীরই পপতামাতাসং ধযোগে জন্ম হয়। সেই প্রত্যেক প্রানী বিগ 
বা দ্বিজাত। কেহই একজ বা এক্জাত নহে। কারণ জন্ম কেবল 
পিতা ক্রর্ুকই হয় না। প্রত্যেক প্রাণীরই জন্ম পিতা এবং মাত! উভয় 
কর্তৃকই হইয়া থাকে । 

পুরাণান্ুদারে জান! যাঁয় ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম । কিন্তু 
প্রক্কৃতিপুরুষের সংযোগে জন্ম নয়,। পরশুরাঁমের পিতামাতা! ছিলেন 
এবং তিনি ক্ষত্রবৎ আচরণও করিয়াছিলেন স্থৃতরাঁং তাহাকে অব্রাহ্মণই 
বল! উচিত। 

পুরাণপ্রতিপাগ্ধ জীবের বারশ্বার জন্ম অর্থাৎ দেহধারণ স্বীকার 
করিলে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই জাঁতি খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। আর 
বেদান্তের মত দেখিলে জাতি বর্ণ একেবারেই লপা্‌ হইয়া! যাঁয়। 

আধুনিক চতুরবর্ণ শাস্ত্রীয় চতুবর্ণ নহেন। শাস্্রীয় চতুবর্ণ অগ্ভাপি, 
মাই। শাূতীয় চতুর্র্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই। 


জাভিত্নস্মন্রন্স | 


চে 
প্রথন্ম অন্যাম্্র। 


ুবর্ণপুত্তলিকা'র সর্বস্থলেই স্বর্ণ আছে, হীরকপুত্বলিকাঁর সর্ববস্থলেই ' 
হীরক আছে, মন্নর্শিত পুত্তলিকার সর্বস্থলেই মৃত্তিকা আছে। ব্রদ্ধার 
অঙ্গের কোন স্থান ব্রহ্ধার অঙ্গ নহে বলিবে? ব্রহ্মার অঙ্গের কোন 
স্থলে ব্রহ্ম! বিছ্ঘমান নহেন? ব্রন্মার অঙ্গের সর্ত্রেই ব্রহ্ধা বিদ্বমান। 
অতএব ব্রহ্মার সর্বাঙ্গই ম্বরূপতঃ এক্‌ প্রকার। সেইজন্য তাহার মুখজ 
্রাঙ্মণ ধাহাকে বল! হইয়! থাঁকে স্বররপতঃ তাহার বাজ ক্ষত্রিয়ের 
সঙ্গে, ন্বরপতঃ তাহার উরুজ বৈশ্তের সঙ্গে, শ্বরপতঃ তাহার পদজ শুড্রের 
সহিত কোন প্রভেদ নাই। কোন প্রকার আত্মবৃক্ষে যঠ আম হয়, 
সকল আমই এক্‌ শ্রেণীর, ব্রহ্মার কলেবররূপবৃক্ষ হইতে ধাহাদের উৎপত্তি 
স্বরূপতঃ তীহাঁর! সকলেই এক্‌ শ্রেণীর। সেইজন্ত তাহার! মকলেই 
গরম্পর অভেদ। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃদ্র রঃ ব্রহ্মার একই কায় হইতে 
হইয়াছে। সেইজন্য এ চারিই ব্রহ্মার কায়জ। সেইজন্য এ চারিই একই 
্্ধকায়ার চুরি অংশ মাত্র। কিন্তু এ চারি চারি অংশ হইলেও একই। 
একই ব্যক্তির চারিটা সন্তান হইলে, স্বরূপতঃ এ চারি সন্তানই কি একই 
নহে। তত্র ত্রাঞ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূত্র একই ব্রহ্মকায়ার চারি 
অংশ হইলেও এঁ চারি এক্‌ ম্বরূপতঃ। এক ব্যক্তির একটা পুত্র এবং একটা 
কন্ঠা! হইলে তাহার পুত্রকন্ঠ! উভয়ই কি ্বরূপত একই তিনি নহেন? 


জাতিসমন্বয় । ৪১৭ 


০ পস্পার্পিশাশাসপি পিসি সা পম্প্পাপিস্পন্শ ৫ ০১ পিসি তি তশীশীশীর্পীশ শীট পিসি 


প্রকারে ব্রক্ধকায়া হইতে যে চারি বর্ণ হইয়াছেন বলিতেছ সেই চারি 
বর্ণই সেই ব্রন্মকায়ার চারি অংশ এবং স্বরূপত এ চারি অংশই সেই 
ব্রহ্মকায়গ। 
নানা প্রকার বর্ণনক্করের উৎপত্তি চতুর্বর্ণের কোন না! কোন বর্ণ 
হইতে। সেইজন্ত প্রত্যেক বর্ণনক্করেরও ব্রন্ষকায়ার সহিত সংশ্রব 
আছে। কারণ চারি বর্ণই ব্রহ্মকায়াসম্ভৃত। ব্রহ্ধকায়াসম্ত চারি 
বর্ণ হইতে সমস্ত বর্ণসঙ্কর বলিয়৷ সমস্ত বর্ণলক্করেও ব্ষকারার অংশও 
আছে অনেকে বলেন। আমাদের মতে তাহাদের শরীরে সম্পূর্ণই ব্রহ্মার 
রায়ার অংশ আছে। কারণ চারি বর্ণের কোন বর্ণই ত ব্রহ্ষকায়ার 
ংশ ব্যতীত অপর কিছু নহে। সেইজন্ত তাহাদের অংশ যে সকল 
বর্ণসঙ্কর তাহারাও ব্রহ্মার কায়ার অংশ অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হয়। এক্‌ 
বৃক্ষ হইতে বহু বৃক্ষ হইলে সে সমস্ত বৃক্ষই এ বৃক্ষের অংশ। ব্রহ্কায়া 
হস্টুতে যত বর্ণের স্থষ্টি সে সমস্তও ব্রদ্মকায়ার অংশ ব্রন্মকায়া। সেই সকল 
বর্ণ হইতে যে সকল সন্করবর্ণ সে সকলও ব্রহ্মকাঁয়ার অংশ ব্রহ্মকায়!। 





ন্বিতীন্স অশ্যাক্ক। 

ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ধাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যে- 
কেই ব্রহ্গার পুত্র । ব্রহ্ম! তাহাদের প্রত্যেকেরই জনক। ব্রহ্মার অঙ্গ 
হইতে ব্রাহ্মণেরও জন্ম, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ক্ষত্রিয়েরও জন্ম, ব্রহ্মার অঙ্গ 
হইতে বৈশ্তেরও জনন, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে শুত্রেরও জন্ম । অতএব ব্রাহ্মণ 
যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ তত্রূপ ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মার অঙ্গজ, বৈশ্তও ব্রহ্মার অঙ্গজ 
এবং শুদ্রও ব্রহ্মার অঙ্গজ । অভিধানানুসাঁরে অঙ্গজার্থে পুত্রও বটে। 
স্বা্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখজ । স্মার্ত ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু, স্বার্ত বৈশ্ঠ ব্রহ্মার 
উরুজ, স্মার্ড শুদ্র ব্রহ্মার পদজ। ব্রন্ধার মুখও ব্রহ্মার অঙ্গ, ব্রহ্মার বাহ 

২৭ 


৪১৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


পপাপাপাপিপাপি শীপিপীপশীসশিিসিতাসি পপ 





পা্টপাপিপিট এ সসিপাটিসিসিপিপিিসপিনপিসাপসিপীতিইি ৯ 


ব্রহ্মার অঙ্গ, ব্রহ্মার উরুও ব্রহ্মার অঙ্গ এবং ব্রহ্মার পদও ব্রহ্মার অঙ্গ। 
নানা শাস্তান্থসারে ব্রা্গণক্ষত্রিয়বৈশ্শৃদ্রের মধ্যে কাহাকেই ব্রহ্মার 
অঙ্গজাত নহে বলিতে পারা যায় না। নান! শান্ত্রান্ননারে চূত্রবর্ণ ই 
বরহ্ধার অঙ্গজাত। সেইজন্ত চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই তাহার 
পুত্র । নান! শান্ত্রান্থলারে চতুর্বর্ণেরই এক্‌ জনক, চতুরবর্ণেরই ব্রহ্ম! জনক । 
বেদমতে চতুর্বর্ণেরই পুরুষ জনক । ত্ধিষয়ে খণ্েদোক্ত অষ্টম অষ্টকের 
পুরুষস্ক্ত প্রমাণ দিবে । খণেদীয় পুরুষন্থক্তের মতেও ব্রাহ্মণের জনক: 
যে পুরুষ ক্ষত্রিয়বৈশ্টশূ্রের জনকও সেই পুরুষ। জন্মানুসারে 
চতুর্বর্ণেরই ব্রহ্গা বা পুরুষ জনক | বোদস্থৃতিপুরাণাদির মতে জন্মানুসারে 
চতুবর্ণের মধো প্রত্যেক বর্ণই ত্রক্ষা বা পুরুষের অঙ্গজ । অঙ্গজই 
আত্মজ। সেইজন্য চতুরর্পের মধ্যে প্রতোক বর্ণ ই ব্রহ্মা বা পুরুষের 
আত্মজ। নান! শান্ত্রান্ুসারে এক্‌ ব্রহ্ম বা পুরুষই চতুর্বর্ণের জনক 
বা পিতা বলিয়! চতুর্বর্ণেরই এক্‌ জাতি। যেহেতু তাহার! সকলেই ব্র্! 
বা পুরুষ হইতে জাত হইয়াছিলেন। 7 

যিনি জন্মের কারণ হন, তৎকর্তৃকই জাত বলিতে হয়। বৎকর্তৃক 
জাত হইতে হয়, তাহার যে জাতি জাত ব্যক্তিরও সেই জাতি বলিতে 
হয়। ব্রহ্ম! হইতে, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে যে চতুরর্ণের উৎপত্তি হইয়(ছিল, 
্রহ্ধার যগ্ঘপি কোন জাতি থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের প্রত্যেককেই 
সেই জাতীয় বলিতে হইবে। ব্রন্ধার যগ্ভপি জাতি ন! থাকে তাহ! 
হইলে, চতুর্কর্ণেরও জাতি নাই। শ্রুতিতে “সর্ববং খন্দিদং ব্রহ্ম” বল! 
হইয়াছে । সেইজন্য ব্রহ্গা এবং তাঁহার পুত্রগণের অভেদত্বই স্বীকার 
করিতে হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম! ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্থশৃদ্র প্রভৃতির সহিত 
বর্ণসক্করারদিরও অভেদত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্তই 
শিবাবতার শঙ্করাচাধধ্য বলিয়াছিজেন,_ 


জাতিসমন্বয়। ৪১৯ 
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“ঘটকুড্যাদিকং সর্ববং মৃত্তিকামাত্রমেব হি। 
তদ্বদ্বক্ষ সর্ববমিদং জগৎ বেদান্তডিপ্ডিমঃ ॥৮ 
শতীম্ব অন্যান । 

. শিবসংহিতার মতে চৈতন্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই 
জগন্বধ্যস্থ. সমস্ত চরাঁচরের উৎপাদক, সেই চৈতন্ত। চৈতন্য হইতে 
সমস্ত চরাচর জাত বলিয়া চৈতন্তকেই সমস্ত চরাচরের জনক বলা 
যাইতে পারে। সেইজন্য ব্রাহ্মণের জনকও যিনি, ক্ষত্রিয়ের জনকও 
তিনি, বৈশ্তের জনকও তিনি, শদ্রের জনকও তিনি, নানাপ্রকার 
বর্ণসঙ্কর ধাহাদের বল! হয় তাহাদের জনকও তিনি, 'জগতস্থ অন্তান্ত 
জনগণের জনকও তিনি । শিবসংহিতানুসারে এরূপ কোন পদার্থ নাই, 
যাহা চৈতন্য হইতে জাত নহে।* শিববাক্যে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে,__ 

“টচতন্যাত সর্ববমুণ্পন্নং জগদেতচ্চরাচরম্‌। 

তস্মাৎ সর্ববং পরিত্যজ্য চৈতন্থান্তর সমা শ্রয়েৎ ॥৮ 
সমস্ত মনুষ্যাও চৈতন্য হইতে জাত তাহা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। 
সমস্ত মনুষ্যই এক্‌ চৈতন্য হইতে জাত বলিয়া, সমস্ত মন্ুষ্যকেই এক্‌- 
জাতীয় বলা যায়, যেহেতু তাহান্দের সকলেরই উৎপাদয়িতা একই 
চৈতন্ত । সমস্ত মনুষ্যই চৈতন্য হইতে জাত বলিয়! সমস্ত মনুষ্যই চৈতন্য- 
গোত্রীয়। সমস্ত মনুষ্যই এক্জাতীয়, সমস্ত মনুষ্যই এক্‌গোত্রীয় বলিয়া, 
সমস্ত মনুষ্যই পরম্পর পরম্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। শিব- 
সংহিতার মতানুসারে এ একার ভোজন দ্বার! কোন দোষ হইতে পারে 
না। যেহেতু, "70102118095 2816 211 191603161) 2170 000 15 
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ভুতুথ অন্যাস্ত। 


পন্মপুরাণের চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, 

পৰিষু্ং তং সকলং বিপ্র জগদেতচ্চরাচরম্‌। 

তস্মাদিষুরময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ ॥ ২॥৮ 
উক্ত শ্লোকাম্থসারে অবশ্য সর্বজাতির অন্নও বিষু এবং বিষুময়। সেইজন্য 
ব্রাহ্মণের অন্নও যাহা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র, নানাবর্ণসঙ্করের, চণ্ডালের, 
যবনের কিন্বা স্রেচ্ছের অন্নও তাহ! । এ পল্মপুরাণে সমস্ত চরাঁচরজগং 
বিষু স্বীরুত হইয়াছে বলিয়া! সকল জাতির অন্নও বিষুণ। সেইজন্য 
বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণের অন্ও যাহা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র, নানাবর্ণসন্করের, 
চণ্ডালের, যবনের এবং গ্রেচ্ছের অন্নও তাহ । পদ্মপুরাণান্সারে সকল 
জাতির অন্নই এক্‌ বিষণ বলিয়া যে বরাহ্গণ.ক্ষতরিয়, বৈশ্ত, শৃদ্র, বর্ণনঙ্কর, 
চণ্ডাল, যবন ও শ্রেচ্ছ ধাহার বিবেচনায় আপন অপেক্ষা নীচ ও হের 
উক্ত পুরাণীয় শ্লোকানুসারে তাহা অপেক্ষা নীচ ও হেয় .ধাহাদের 
বিবেচনা করেন তাহাদেরও অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন। উক্ত 
শ্লোকানুসারে তাহা অপেক্ষা! নীচ ও হেয় ধাহাদের বিবেচনা! করেন 

তাহাদের অন্ন তক্ষণে কোন দোষই হইতে পারে ন!। 





গতম অন্যাম্্। 


ব্যাসসংহিতা'র তৃতীয়াধায়ানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পক্ষেই 
শৃদ্রান্ন অতোজ্য বলিতে হয়। শ্রী অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের পক্ষে 
শূদ্রান নিষিদ্ধ তাঁহীর নির্ণয় নাই বলিয়৷ অনেকে বলেন যে শুদ্রাপেক্ষা 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত এই ত্রিবর্ণ ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, এ ত্রিবর্ণের পক্ষেই 
শূদ্রার নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। যথার্থই বহুশাস্তরনির্দেশান্ুদারেই 


জাতিসমন্থয়। ৪২১ 





শূডরাপেক্ষা ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তকে শ্রেষ্ঠই বলা যাঁয়। কিন্তু 
শাস্্ান্থসারে তিনই এক্‌ পিতার সন্তান। যেহেতু তিনেরই উৎপত্তি 
ব্রহ্মার” কায়৷ হইতে । তিনেরই প্রকাশের পূর্ব্রে তিনেই ব্রহ্মকায়স্থ 
ছিলেন। তিনই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনই ব্রক্জার পুত্র। তবে 
হারীতসংহিতার্দির মতে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ক্ষত্রিয়কে মধ্যম, 
.বৈশ্তকে তৃতীয় এবং শূদ্রকে চতুর্থ ব! কনিষ্ঠ পুত্র বল! যাইতে পারে। 
এক্‌ পিতারই চারি পুত্র হইলে, মেই চারি পুত্রই স্তায়তঃ এবং ধর্মতঃ 
এক্জাতি হয় না? অবশ্তই হয়। ম্বভাব এবং গুণকর্্মানুসারে ব্রহ্মার 
চারি পুত্রের কেহ পার্থক্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা অবশ্ঠই 
নির্ণয় করিতে পারেন। জাতি জন্মান্থসারে । যে ব্যক্তি জাত হইয়াছে 
তাহারই জাতি আছে। এক্‌, হইতে যগ্চপি চারি ব্যক্তি জাত হন, 
তাহা হইলে কি চারি ব্যক্তির চারি প্রকার জাতি নির্দেশ করা হইবে? 
»এক্‌ হইতে চারি ব্যক্তি জাত হইলে, চারি ব্যক্তিকেই এক্জাতীয় বলা 
যাইতে পারে। এক্‌ পিতার চাঁরি সন্তান হইলে অবশ্ঠই চাঁরি সম্তানেরই 
একই জাতি স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একই ব্রহ্মার চারি 
আত্মজের চারি প্রকার জাতি নির্দেশ কর! যাইবে কেন? এক্‌ 
প্রকার বৃক্ষের সমস্ত ফলই অবশ্তই সেই বৃক্ষ হইতে জাত অতএব ' 
সেইজন্য সে সমস্ত ফলের কি এক্‌ জাতি নহে, অতএব সেই সমস্ত ফলই 
কি এক্জাতীয় নহে? অবশ্তই সেই সমস্ত ফলই এক্জাতীয়। 
খঙ্গাঙ্গ হইতে, ব্রহ্ম! হইতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত জাত বলিয়! তাহারা 
সকলেই ব্রহ্মার পুত্র এবং* এক্‌জাতীয়। তীহার! সকলেই ব্রহ্ম! হইতে 
জাত বলিয়। তীহার্দের সকলেরই এক্‌ জাতি। অতএব শাস্তরান্থুসারেই 
ঝ৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ শুদ্রা্ন ভোজন করিলেই বা কি দোষ 
হইতে পারে? জোষ্ঠভ্রাতাগণ কেনই বা! কনিষ্ঠের অন্ন ভোজন করিতে 








৪২২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন ৷ 
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পারিবেন না? অ্ো্ঠভ্রাতাগণের কনিষ্ঠভ্রাতার অর ভোজন কর! 
অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত নহে। শৃদ্র বেদ, নান! স্থৃতি এবং নানা 
পুরাঁণানুসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈস্তের কনিষ্ঠভ্রাতা । ০শইজন্য 
শ্্রার সেই শূদ্রের জ্োষ্টত্রাতাগণ অবশ্যই ভক্ষণ করিতে পাঁরেন। শৃদ্র 
যস্তপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বের ন্তায় ব্রহ্মার সন্তান না হইতেন, 
তাহা হইলে বরঞ্চ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত শুদ্রাননভোজন সম্বন্ধে. 
আপনাদের অভিরুচি অন্ুুদারে আপত্তি করিলেও করিতে পারিতেন। 


অন্ভ অন্যাম্ত্র। 


খগ্থেদীয় পুরুষের, হিরণাগর্ভের বা ব্রহ্ধার অঙ্গ হইতে চতুর্কর্ণেরই 
উৎপত্তি। সেইজন্তই বলিতে হয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যে বংশে, ক্ষত্রিয়ের 
উৎপত্তিও সেই বংশে, বৈশ্তের উৎপত্তিও দেই বংশে এনং শুদ্রের' 
উৎপত্তিও সেই বংশে । সর্বশাস্ত্রাহ্ছমারেই চারি বর্ণেরই এক্‌ বংশে 
উৎপত্তি। সর্বশাস্ত্রান্থসারেই ব্রাহ্মণ যাহার সন্তান, ক্ষত্রিয়ও তাহার 
সন্তান, বৈশ্ও তাহার সন্তান এবং শুদ্রও তাহার সন্তান। প্রকৃত 
কথায় চারি বর্ণেরই ব্রচ্মগোত্র, চারি বর্ণই ব্রহ্মজ। তবে সেই এক্‌ 
মহান্‌ বংশজ চারি বর্ণের পরস্পর মহানৈক্য, মহাবিবাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে কেন? চারি বর্ণ ই কি জানেন না যে চারি বর্ণেরই এক্‌ 
পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা! পিতা ? চারি বর্ণই কি জানেন ন! সর্ক 
শান্ত্রমতেই চারি বর্ণ পরম্পর ভ্রাতা? সত্য করিয়া চারি বর্ণ বল দেখি 
তোমাদের মধ্যে কে কাহার অন্ন ন! গ্রহণ এবং ভক্ষণ করিতে পারেন? 
এক্‌ ভ্রাতার অন্ন অপর ভ্রাতা গ্রহণ করিতে পারেন ন! এ কি প্রকার 
তোমাদের কুসংস্কার? কেবল ব্রাঙ্গণই ত ব্রহ্মার পুত্র নহেন। 


জাতিসমন্য়। ৪২৩ 


অন্ত ত্রিবর্ণও যে সকলশান্ত্রমতে সেই এক্‌ ব্রহ্মারই পুত্। এক্‌ রক্ত, 
এক্‌ প্রাণ যে চারি বর্ণের মধোই প্রবাহিত হইতেছে। এক্‌ হইতে 
ত্র চারের উৎপত্তি বলিয়৷ একেই চার, চারেই এক্‌ যে তাহা কি তোমরা 
জান না? সত্য করিয়া ঈশ্বরসমক্ষে বল দেখি একই শরীরের কোন 
ংশট! অশরীর? কোন অংশট। সেই একই শরীরের অংশ সেই 
একই শরীর নহে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত এবং শুদ্র এই চারি বর্ণই 
কি সেই একই ব্রদ্ধার শরীরের চারি প্রকার অংশ বা বিকাঁশ নহে? 
তবে চারি বর্ণের জাতিতত্ব লইয়। এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? একই 
আত্মবৃক্ষের চারি অংশের চারি কল দেই একই আত্মবৃক্ষের চারি প্রকার 
বিকাশ কি নহে? ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র সেই একই ব্রহ্গাশাখীর 
চারি প্রকার বিকাঁশ। চারি বর্ণের মধো যাহার মুঢুতা আছে, 
যাহার অজ্ঞান আছে সেই চাঁরি বর্ণের স্বতন্ত্র স্বরূপ নির্দেশ করে। 
, সে ব্যক্তি যগ্তপি সর্বশান্তর অধ্যয়ন করির়। থাকে তথাপি তাহার জ্ঞানোদয় 
হয় নাই অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। প্ররুত দিব্যজ্ঞান হইলে, 
প্রকৃত পরমজ্ঞান হইলে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে, প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান 
হইলে স্বরূপতঃ সর্ববশান্ত্রান্থমারেই চারি বর্ণের অভেদই হৃদয়ঙ্গম হইয়া 
থাকে। তখন সেই চারি বর্ঁকেই দেই এক্‌ ব্রহ্গবর্ণ বলিয়াই বোধ 
হয়, তখন চারি বর্ণ ই সেই ভাগবতীয় এক্‌ সবর্ণ। 





২নপ্তন্ম অহ্যাক্্। 
বলি খগ্েদমতে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাঙ্গণের উৎপত্বি, বাহু হইতে 
ক্ষত্রিয়ের, উরু হুইতে বৈশ্তের এবং পদ হইতে শুর্রের উৎপত্তি। কিন্ত 
তুমি সেই পুরুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত অথবা শুদ্র বলিবে? কোন 
বেদের কোন স্থলেই এ খণ্বেদীয় পুরুষের কোন প্রকার বর্ণ ব৷ জাতিই 


৪২৪ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


৮১পপসপাাসিসিপ পাপাসিপসিসিতিপিপিসিস্পিসপ পিসি পসিসিসিসাসিসিসিসিশিপাশী উপ 





সপ পসপাপাসপিসিপিাসপিপাসপাপিসপর্িসিসিপা্পাপ পি 


নির্ণয় কর! হয় নাই। অতএব সেইজন্য তাহাকে কোন বায় বা জাতীয় 
বলা যায় না। সর্ধবেদান্থদারেই তাঁহাকে অবর্ণ বা! অজাত বলিতে 
হয়। অথবা সর্ববর্ণই তাহা হইতে বিকাঁশিত বলিয়া, সর্ববর্ণ ই তিনি। 
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের ফলপদকলও বিকাঁশিত, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পুষ্পসকলও 
বিকাঁশিত, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পত্রদকলও বিকাশিত। সেইজন্য বৃক্ষের 
ফলসকলও বৃক্ষ, সেইজন্ত বৃক্ষের পুষ্পসকলও বৃক্ষ, সেইজন্য বৃক্ষের 
পত্রসকলও বৃক্ষ। পুরুষ হইতে সর্ববর্ণই বিকাশিত বলিয়া! সর্ববর্ণ ই 
সেই পুরুষের এক্‌ এক্‌ প্রকার বিকাশ। সেইনন্ত বলি ব্রাঙ্ষণও 
সেই পুরুষের অংশ পুরুষ, ক্ষত্রিয়ও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ, বৈশ্তও 
দেই পুরুষের অংশ পুরুষ এবং শুদ্রও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ। 
পুরাণ এবং স্বৃতিমতানুধারে নান! প্রকার বর্ণসঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও সেই সকলের মধ্যে কোনটাই পুরুষ নহেন। যেহেতু সেই 
মকলও চারি বর্ণ হইতে। সেই সকলের প্রত্যেকটাই কথিত চতুর্বর্ণের, 
মধ্য হইতে দ্বিবর্ণের স্ত্রীপুরুষমংযোগে বিকাশিত। অথবা এক 
বর্ণসক্করের সহিত অপর বর্ণপঙ্করের মিশ্রণে অভিনব এক্‌ প্রকার 
বর্ণনঙ্কর হইয়াছে। কিনব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্ত বা শুদ্রের সহিত 
অন্ত কোন বর্ণসঙ্কর সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর হইয়াছে । এই প্রকারে পরম্পর 
সংশ্রব দ্বার বহু প্রকার বর্ণসন্কর হইয়াছে । সেই সমন্তই চাঁরি বণ 
হইতে বলিয়া! চারি বর্ণ পুরুষ হইতে বলিয়া মে সমস্তও পুরুষের এক্‌ 
এক্টা বিকাঁশ বলিতে হয়। পুরাণান্থঘারে, হারীতসংহিতা প্রত্ৃতি 
স্বৃতি অনুসারে দে সকলকে ব্রহ্মার এক্‌ এক্টী অংশ বলিতে হয়। 
যেহেতু পুরাণ এবং স্বত্যন্ুলারে ব্রহ্ম! হইতেই চতুর্কর্ণ উৎপন্ন এবং 
চতুর্বর্ণ হইতে বিবিধ বর্ণনক্করগণের উৎপত্তি। সেইন্ত বর্ণদ্করগণকেও 
সেই ব্রহ্মারই বিবিধ বিকাঁশ বলিতে হয়। অথবা ব্র্বার শরীর হইতে 


জাতিসমন্থয় । ৪২৫ 


সিসি সিসাপিশিশাশিসিসিসিসাশাপাাাপাশাশিসি 


বা পুরুষের শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়।ছে স্বীকার করিতে 
হইলে, কথিত চারি বর্ণ ই ব্রহ্মার বা পুরুষের শরীরের অংশ। অতএব 
€দই ছৃঠরি বর্ণকেই ব্রন্ধার শরীরের চারি বিকাশ বলিতে হয়। সেই 
চারি বর্ণ হইতে বর্ণসঙ্করগণ বলিয়া তাহাদের মধ্যেও পুরুষের বা! ব্রহ্মার 
শরীরের অংশ আছে অবশ্তই স্বীকার্যা। পেইহেতু চারি বর্ণ এবং 
বর্ণসঙ্করগণের মধ্যে কেহই অবজ্ঞে্ নহেন। তাহাদের মধ্যে সকলেই 
উত্তম। তাহাদের মধ্যে সকলেই পুরুষের বা ব্রহ্মার শরীরের অংশ। 
অথবা তাহাদের মধ্যে প্রতোকেই পুরুষের বা ব্রহ্মার অংশ। 
বৃক্ষের উদ্ধ দেশে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, বৃক্ষের 
নিশ্ন দেশে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, বৃক্ষের অন্ত কোন 
স্থানে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ। ব্রহ্মার শরীরের মুখ 
চইতে বাহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রদ্ধার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, 
দার বাহু, হইতে বাহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ 
ব্ঙ্গার শরীর, ব্রঙ্গার শরীরের উরু হইতে ধাহার বিকাশ তিনিও সেই 
বদ্ধার শরীরের অংশ ব্রহ্ার শরীর, ব্রহ্মার শরীরের পদ হইতে যাহার 
বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর । ব্রাঙ্গণও 
জ্ধার শরীরের অং শব্রহ্ধার শরীর, ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার 
শরীর, বৈশ্তও ব্রদ্ধার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, শুদ্রও ব্রদ্ধার শরীরের 
ংশ ব্রহ্মার শরীর । তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রে এত প্রভেদ কর 
কেন? প্রকৃত পক্ষে চারি জাতি নহে! প্রকৃত পক্ষে একই জাতি। 
ধিনি ব্রাহ্মণ তিনিই ক্ষত্রিয়, ধিনি ব্রাঙ্গণ তিনিই বৈশ্ত, যিনি ব্রাহ্মণ 
তিনিই শুদ্র। কোন বৃক্ষের উর্ধভাগের ফল যে জাতীয় সেই বৃক্ষের 
নিয্নভাগের ফলও সেই জাতীয়। পনসবৃক্ষের সর্বভাগের ফলই ত 
এক্‌জাতীয়। এ প্রকারে ব্রহ্মার দেহরূপ বৃক্ষের সর্বভাগের ফলই 





৪২৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সপসলামপাপিসপসপিস্িসিপিসপসিপাাসপাসপিসপাসপাসপাসপিপাস্পাপসপসপিসপিসপিট পাপন তিল পাশিট উঠ শী পসতসিসপসপশিপাসিাশিটিপউিতি শিপসীসিপিসিস্পিাপাপিসিপাপিটতিশি 


এক্জাতীয়। সেইজন্তই পূর্বে বল! হইয়াছে ব্রহ্মার দেহজাত ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এক্জাতীয়। ব্রাঙ্গণও মনুষ্য, ক্ষত্রিয়ও মনুষ্য, বৈশ্তও 
মনুষ্য, শূদ্রও মনুষ্য । স্থৃতরাং ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তশূদ্র এক্‌ মনুষ্যজধৃতি। 


অঞ্স্ম অন্যান । 


তুমি ব্রাহ্মণ বাহাকে বলিতেছ তিনিও নর, তুমি ক্ষত্রিয় ধাঁহাকে 
বলিতেছ তিনিও নর, তুমি বৈশ্ত যাহাকে বলিতেছ তিনিও নর, তুমি 
শুদ্র বাহাঁকে বলিতেছ তিনিও নর । স্থৃতরাং ব্রাহ্ণও নরজাতীয়, 
ক্ষত্রিয়ও নরজাতীয়, বৈশ্তও নরজাতীয় এবং শূদ্রও নরজাতীয়। নরাকার 
একই প্রকার। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্ধ একাকার । 
ওঁ চারি বর্ণের আকারই প্রাকৃত। সুতরাং ওঁ চারি বর্ণেরই স্বরূপতঃ 
একাকার । তুমি ব্রাহ্মণ বাহাকে বল নানা বৈদিক উপনিষদাহুসারেঃ 
ভগবান কুষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের বেদান্তদর্শনানুসারে, নান! স্থতি 
অনুসারে, নান। পুরাণান্ুসারে, নান! তন্বানুপারে এবং নানা! মহাঁজন- 
কথান্ুমারে সর্বদেহস্থ আত্মাই অভিন্ন, এক্‌ এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং 
্রাহ্মণাত্ম। যাহা, ক্ষত্রিয়াত্বাও তাহা, বৈশ্ঠাত্বাও তাহা, শুদ্রাত্বাও তাহা, 
কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর যাহাকে বল তাহার আত্মাও তাহা, শ্্েচ্ছ ধাহাঁকে 
বল তাহার আত্মাও তাহা, তুমি যবন ধাহাকে বল তাহার অংত্মাও 
তাহা, নানা জীবজন্তর আত্মাও তাহা । অতএব ব্রাহ্ধণে, ক্ষত্রিয়ে, 
বৈশ্তে) শৃত্রে, বর্ণসঙ্করে, শ্লেচ্ছে, যবনে, নানা প্রকার জীবজন্ততে স্বব্ূপতঃ 
একই। স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় । একই ঝাড়ের 
কলমে নান! বর্ণ বিগ্তমান। একই ব্রহ্ধাতে নান! বর্ণ বিস্তমান। একই 
্হ্মাতে ব্রাহ্মণ বিস্তমান, একই ব্রহ্মাতে ক্ষত্রিয় বিগ্কমান, একই ব্রহ্গাতে 


জাতিসমন্বয়। ৪২৭ 


সি শাশীশাশীপীশীশাশীশীশীশাাশীশিপীশাশিটী শিশীাশাশীশিশাশীশীশাশাশীশীশি 





বৈশ্ঠ বিদ্বমান, একই ব্রক্গাতে শুদ্র বিদ্যমান । একই ব্রহ্মার কলেবর, 
কায়া, শরীর, দেহ বা অঙ্গ হইতেই ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাঁরি বর্ণ ই 
বিকাশিত, ত্র চারি বর্ণ ই একই ব্রহ্গার কায়ার চারি প্রকার প্রকাশ! 
সুতরাং একেই চাঁর এবং চাঁরেই এক্‌ বলা যাইতে পারে । একই স্বর্ণ 
চাঁরি প্রকার অলঙ্কাররূপে পরিণত হইলে সেই চাঁরি প্রকারই এক্‌ সে 
বিষয়ে সন্দেহ আছে কি। শ্রঁচারি বর্ণচারি প্রকার বর্ণ, চারি প্রকার 
গুণকর্ম্ম অথবা সেই ব্রহ্মার অঙ্গের চারি১ প্রকার অংশ হইতে উৎপন্তি 
জন্য তৃমি যদি চারি বর্ণ স্বীকার কর তাহা হইলেও কি শ্রী চার এক্‌ 
নহে? তাহা হইলেও কি এ চাঁরই একই ব্রহ্মার একই কায়। বা 
অঙ্গোৎপন্ন নয়? তাহ! হইলেও কি শ্রী চারই একই ব্রহ্ষার একই 
কায়ার বা অঙ্গের চাঁরি প্রকার, বিকাঁশ নহে? স্থতরাং চারি বর্ণ ই 
অভেদ, সুতরাং চারি বর্ণ ই একাকার বলা যাঁইতে পারে। একই 
খৃক্ষের সকণ্প অংশ দেখিতে এক্প্রকাঁর নহে। অথচ তাহারা সকলেই 
কি একই বৃক্ষের আকার নহে? সুতরাং সেইজন্য তাহারা কি সকলেই 
একাকার নহে? তাহাঁরা সকলেই নিশ্চয় এক বৃক্ষেরই আকার । 
তোমার এক্‌ কায়া, এক্‌ শরীর, এক্‌ দেহ, এক্‌ অঙ্গ বা এক আকার । 
কিন্ত সেই একেই কি নানাপ্রকাঁর বিকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই একাকারের 
অস্থি দেখিতে যেরূপ, সেই একাকারের মাংস দেখিতে কি সেইরূপ, 
সেই একাকারের শোণিত দেখিতে কি সেইরূপ? সেই একাকারের 
সঞ্ল অংশই কি দেখিতে এক্‌ প্রকার? সেই একাকারের হস্ত 
যেমন সেই একাকারের পদ কি তেমন, সেই একাকারের মুখও কি 
তেমন, সেই একাকারের অন্তান্ত অংশও কি তেমন? তাই বলি 
একাকারেও কত প্রকার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। প্র প্রকারে ব্রদ্মার একই 
অঙ্গের চারি প্রকার অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র প্রভৃতি যে 


৪২৮ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


০২৮ পাশপাশি, 





পাস পাপা ২ 


চারি প্রকার বিকাশ সেই চার প্রকারও সেই একাঙ্গ বা একাকারেরই 
অন্তর্গত। অতএব সেই চারই একাকার ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শূদ্র 
আকারে এক্‌ স্বরূপ বা আত্মাতেও এক্‌। ম্ৃতরাং একতার"" বিরুদ্ধ 
কেন তোমরা হইতেছ। তোমর! কি জান না তোমাদের সকলেরই 
বে এক্‌ প্রাণ, এক্‌ মন, এক্‌ বুদ্ধি, এক্শ্রেণীর ইন্দ্রিয়গণ, একাকার এবং 
একাত্বা ? এক্‌ হইতে যে সমস্ত বিকাঁশিত সে সমস্ত সেই একের 
নান! অংশ এক্‌। একই ছুই, একই বনু। একই দই প্রকার, একই 
বনু প্রকার। এক্‌ যদি না থাকিত তাহ! হইলে ছুই এবং বন্ছু দেখিতে 
না, এক্‌ প্রকার যদি না থাঁকিত তাহ! হইলে ছুই প্রকার এবং বন্থু 
প্রকার দেখিতে না। একের অস্তিত্ববশতঃ ছুই এবং বহর অস্তিত্ব। 
সেজন্য একই সৎ, সেজন্য একই ছুই এবং বহুর অস্তিত্ব । মেজন্ত কেবল 
একেরই প্রাধান্ত। 

একই বস্তর চারি প্রকার বিকাশ হইলে, কোন্টা সেই 'বস্তর অংঘ 
সেই বস্তব নহে? সেই বস্তর চারি প্রকার বিকাশই, সেই বস্তুর অংশ 
সেই বস্ত। যেমন একই বুক্ষরূপে পরিণত বীঞ্জের বিবিধ বিকাঁশ আছে। 
সেগুলির পরস্পর স্বাতন্ত্্যও আছে। অথচ সেগুলি কি স্বরূপতঃ 'ণক্‌ 
নহে? তাহারা! সকলেই ন্বরূপতঃ এক্‌। রূপতঃ তাহাদের বিভিন্নতা! 
আছে মাত্র। ব্রহ্মা হইতে যে কয় বর্ণের উৎপত্তি তীহারা শ্বরূপতঃ 
একই। তাহারা স্বরূপত: ব্রহ্ম! ভিন্ন অপর কিছু নহেন। তাহারা স্বরূপতঃ 
সকলেই ব্রহ্ধা। অতএব তাহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি হেয়? অতএব 
তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্ষি নিকৃষ্ট? | 


নব্বন্ন অশ্যান্্র। 

ব্রহ্মার একই শরীর হইতে চাঁরি বর্ণের উৎপত্তি। সেইজন্য অবশ্ঠই 
ব্রন্ধার দ্বেই একই শরীরই চারি -বর্। চারি বর্ণ সেই বদ্ষার একই 
শরীর । সুতরাং এ্রচারি বর্ণই অভেদর। ন্ুতরাঁং একেই চার এবং 
চারেই এক্‌ বলা যাইতে পারে। একটা স্ুবণুর্তির মুখও স্বর্ণ, 
বাহুও স্বর্ণ, উরুও স্বর্ণ এবং পদদ্বয়ও স্ববর্ণ। নরদেহের মুখও 
যাহা, বাছও তাহা, উরুও তাহা এবং পদও তাহা। স্বরূপতঃ 
নরদেহে মুখও বাহা, বাহুও তাহা, উরুও তাহা এবং পদও তাহা। মুখ, 
বাহু, উরু এবং পদে বাহক গ্রভেদ আছে মাত্র । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এবং শৃদ্র স্বরূপতঃ এক্‌। এ চারে কেবল বাহ্বিক পরম্পর প্রভেদ দৃষ্ 
হইয়] থাকে মাত্র। ন্বরূপতঃ ্হ্ধার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ অতেদ। 
খ চারে বাহ্িক প্রভেদ আছে মাত্র । ব্রক্জার শরীরের এঁ চার অংশ 
হ্টুতে বে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন স্বরূপতঃ তাহার! অভেদ। বাহিক 
তাহাদের অবশ্তই ভেদ আছে। 

সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ যেমন ব্রন্ধা, সমস্ত ক্ষত্রিয়ের আদিপুরুষ 
যেমন ব্রন্ধা, সমস্ত বৈশ্তের আদিপুরুষ যেমন ব্রহ্মা তদ্রুপ সমস্ত শদ্রের 
আদিপুরুষও ব্রহ্মা । যেহেতু ব্রাঙ্মণগণের পূর্বপুরুষের সেই ব্রদ্জার অঙ্গ 
হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, যেহেতু ক্ষত্রিয়গণের পূর্বপুরুষেরও সেই ত্রক্ধার 
অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, যেহেতু বৈশ্তগণের পূর্ববপুরুষেরও সেই 
ব্রহ্ধার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল এবং শূদ্রগণেরও পূর্বপুরুষের সেই 
ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হটুয়াছিল। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং 
শৃদ্র একই ব্রন্জার চারি সন্তান, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? চারি 
বর্ণেরই পিতা! ব্রন্ধা, চারি বর্ণেরই মাতা ব্রদ্ধাণী। চারি বর্ণ ই পরস্পর 
সহোদরভ্রাতা। উহাদের পরষ্পর বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ নহে। তবে 


৪৩০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন 


পরম্পরের পরম্পরের প্রতি সহোদরভ্রাতার প্রতি যে প্রকার ভাব 
হওয়া উচিত, সে প্রকার ভাব নাই। তাহার কারণ জোম্ঠভ্রাতা 
আপনাকে স্বতন্ত্রজীতি মনে করেন, তাহার কারণ তিনি তাহার অন্ত 
তিন ভ্রাতাকে তিন প্রকার ন্বতন্ত্রজীতি বোধ করেন, তাহার কারণ 
তিনি তাহাদিগকে আপনাপেক্ষা নি্ুষ্টজাতি বোধ করিয়া তাহাঁদিগকে 
স্নণার চক্ষে অবলোকন করেন। সেইজন্তই তাঁহার সহিত তাহাদের 
আন্তরিক অনৈক্য। এক্‌ পিতাঁর চারি সন্তান হইলে, সেই পিতার 
সবোষটপুত্র তাহার অপর তিনজন ভাইকে যগ্চপি ত্রিবিধ নিকৃষজাতীয় 
বলিয়। নির্দেশ করেন, তাহা হইলে সেজন্তই বা তাহার দেই ভ্রাত্গণের 
মনোকষ্ট হইবে ন1, কেনই বা তাহাদের ছুঃখবোধ হইবে না? কেনই ঝা 
তাহাদের অবমাননাবোধ হইবে ন1? কেনই ব| তাহাদের ক্রোধোদয় 
হইবে না? শ্রুতি, স্তৃতি, পুরাণ।দির মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং 
শৃদ্র এক্‌জাতীয়, তাহারা সকবেই ব্রহ্ম! হইতে জাত, তাহাদের সকলেরই 
সেই ব্রহ্জাই জনক। তাহারা সকলেই সেই ব্রহ্মবংণীয়, তাহারা 
সকলেই সেই ব্রহ্মগোত্রীয়, তাহাদের সকলেরই ব্রন্প্রথর । তাহাদের 
প্রত্যেকেরই ব্রহ্ষকুল ব্যতীত অপর কুল স্বাকার্য নহে। যে সমস্ত 
বিভিন্ন কুলের নির্দেশ আছে ঘে সমস্তই সেই আদি ব্রহ্মকুলের বিবিধ 
শাখ। প্রশাখা। 

মার্কগেয়পুরাণাহ্ুারে কোন জাঁতিকেই সামান্ত বলিতে পারু না। 
এ পুরাণাহ্থমারে স্বয়ং মহাদেবী আগ্ভাশক্তিই জাতি। স্বয়ং চণ্ডিকাই 
জাঁতি। এ পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে বল! হইয়াছে,__ 

“যা দেবী সর্ববভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্িত|। 
নমস্ত্তৈ নমস্তস্যৈ নমস্তুন্তৈ নমে। নমঃ 0৮ 
ঁ স্তবাংশান্মারে অবগত হওয়া হইল সর্ব জাতিই চণ্তীদেবী। 


জাতিসম্বয় । ৪৩১ 





২৯ িশিপিিসাসিিসিসিটিিসিশাসিশিসিসিট সিসি 


সুতরাং তুমি কোন জাতিকে রেষ্ট এবং কোন জাতিকে নিকৃষ্ট বলিবে? ? 
সুতরাং তুমি কোন জাতিকে উৎকষ্ট এবং কোন জাতিকে অপকষ্ট 
বলিবে? সর্ব জাতিই দেবী চণ্ডিকা বলিয়া! সর্ব জাতিকেই উৎকৃষ্ট 
বলা উচিত। 


দেস্প্ন আন্যান্। 
কত শাস্ত্ান্ুসারে কোন ব্রাহ্মণ সন্যাস গ্রহণ করিলে তাহাকে আর 
ব্রাহ্মণ কিবা অন্ত কোন জাতীয় বলা যায় না। তখন তাহাকে কোন 
প্রকার বণীশ্রমের মধ্যগতই বলা যায় না। তখন তিনি অবর্ণ, অজ্জাত 
বলিয়াই পরিগণিত হইয়! থাকেন। তবে মন্ুসংহিতার দশম অধ্যায়ের 
৯৭ শ্লোকান্ুসারে বলা হইয়াছে, 
“বরং স্বধর্ম্ বিগুণে! ন পারক্যঃ স্বমঠিত2। 
পরধন্মেণ জীবন্‌ হি সম্ভঃ পততি জাতিতঃ ॥» 
রী শ্লোক অবগত হইয়াও কত ব্রাহ্মণ শ্বজাঁতি পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী 
হইয়াছেন । সন্যাসবিধানও শান্ত্রান্থনারে ৷ শান্ত্রান্থসারেই সন্যাসগ্রহণে 
অবর্ণ হইতে হয়। শান্ত্রান্ুসারেই সন্যাসগ্রহণে স্বধর্্মপরিত্যাগের ব্যবস্থা 
আছে। নানাতন্্ানুদারে সর্ববর্ণেরই স্বধর্মত্যাগে সন্্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা! 
আছে। নান৷ শ্রুতি এবং বেদান্তান্ছনারে আত্মার কোন জাতি নাই। 
সেই আত্মাই গুণকর্শসম্পন্ন হইয়া! নান! কর্ম নানাদেহস্থ হইয়৷ করিয়া 
থাঢকেন। দেহ ত কন্মা নহে। দেহ কর্ম করিবার যন্ত্র মাত্র। তবে 
সেই জড়ের জাতি স্বীকৃত হইলেই বা কি উপকার হইবে? দেহ জাত 
স্বীকৃত হইলেও সকল মানবদেহই এক্জাতীয় স্বীকার কর! যাঁয়। কারণ 
প্রত্যেক দেহের জন্মই এক্প্রণালীক্রমে এক্প্রকার দ্বার দ্বারা হয়। 
প্রত্যেক নরদেহেই এক্প্রকার সামগ্রীনকল আছে। নানাশান্ত্রমতে 


৪৩২ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


শপ এ ত৯পা তত ৩৩১ পিসিশসপিসপিসত টি শিশিসিত তি পিসি পাশপাশি এ 


প্রত্যেক নরনারীদেহই ্রারুত ] সথতরাং সর্ধনরনারীদেহই এক্জাতীয় ] 
যদি নরনারীর দেহানুলারে জাতি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলেও 
পূর্ববসিদ্ধান্তান্থসারে সকল নরনার্নীরই এক্‌ জাঁতি স্বীকার করিতে হুয়। 
ংখ্যাঁয় বহু নরনারীদেহ আছে সত্য। কিন্তু সেগুলির প্রত্যেক'টাই 
দেহ বাতীত কি অপর কিছু? সকল নরনারীর দেহের অস্থিই এক- 
জাতীয় এবং একই বস্ত, সকল নরনারীর দেহের মাংসই এক্জাতীয় এবং 
একই বস্ত। সকল নরনারীর দৈহিক যে কোঁন পদার্থ আছে তাহাই 
প্রাকৃত। সুতরাং দে সকলই এক্‌ বস্ত্র, সে সকলের প্রতোকটাই 
প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি । প্রকৃতি এক । তাহার প্রত্যেক বিকাশ, 
তাহার প্রত্যেক অংশও তাহা । জগতের কোন নর কিন্বা কোন নারীর 
দেহের কোন অংশই এক্‌ প্রকৃতি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। স্ুুতরা* 
জগতের সমস্ত নরনারীর সমস্ত দেহই এক্জাতীয় এক্‌ বন্ত। সেগুলি 
খ্যায় বহু মাত্র। 


পপ 


এক্াদ্স্শে অন্যাম্ । 

স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্রান্থারেও আত্মার কোন প্রকার কায়া হইতে উৎপন্ডি 
নহে। কোন শান্ত্রমতেই আত্ম! কায়াজাত নহেন। নান! শান্ত্রান্থসাঁরে 
আত্মার জন্ম হয় নাই, আম্মার জন্ম হইতেছে না এবং সেই আত্মার জন্ম 
হইবে না। সকল শান্ত্রমতেই আত্ম! অক্জ নিত্য। (শ্রুতিবেদাস্ 
প্রভৃতি মতে ) তুমি ধাহাকে ব্রাহ্মণ বল তিনি শরীর নহেন, তুমি ধাহাব্বে 
ক্ষত্রিয় বল তিনিও শরীর নহেন, তুমি বাহারে বৈশ্য বল তিনিও শরীর 
নহেন, তুমি ধাহাকে শুদ্র বল তিনিও শরীর নহেন। তুমিই কথা কহিয়া 
আপনাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়৷ পরিচয় দিতেছ, তোমার শরীর কথা কহিয়৷ ত 
আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিচয় দিতেছে না । তাহা! হইলে যে তুমি কথা 


জাতিসমন্থয়। ৪৩৩ 





কহিতেছ সেই তুমিই আত্মা। শ্রুতিবেদাস্তান্থারে যে তুমিআত্মা বা 
ত্বমাত্ী কথা কহিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় করিতেছ অন্ত কত 
দেহ হইতে সেই তুমিআাত্মাই আপনার জাতি নাই বল। আপনাকে অজ 
নিত্য বল। তবে তুমিআত্মার কোন নির্দেশ সত্য? তবে তুমিআত্মার 
কোন নির্দেশ অভ্রান্ত ? শ্রুতিবেদাস্তানুসারে তুমিআত্মা! ব্রহ্মার কায়ার 

ংশ কায়াজাত নহ। তবে তুমি সেই কায়া হইতে বিকাশিত হইয়াছিলে 
হইতে পারে। তুমি ক্ষত্রিয় যাহাকে বল তিনিও সেই কায়া হইতে 
বিকাশিত, বৈশ্ত ধাহাকে বল তিনিও মেই কার! হইতে বিকাশিত, শৃদ্র 
বাঁহাকে বল তিনিও সেই কায়! হইতে বিকাঁশিত। তোমর! সেই ব্রহ্মার 
মুখ প্রভৃতি চারি অংশ হইতে বিকাঁশিত হইয়াছ স্বীকার করা যাইতে 
পারে। তোমর! সেই এক্‌ ব্রহ্মকায়ার চারি অংশ হইতে বিকাশিত 
হইলেও কি তোমর! এক্‌ নহ? পুর্বে যে আত্মতত্ব বল! হইয়াছে সেই 
আত্মতত্বান্থমারে তোমরাই তুমি। তবে তোমরা এক হইয়া আপনাদের 
বু স্বীকারপূর্বক আপনাদের চারি জাতি বলিয়া পরিচয় দাও কেন? 
তোমরাই তুমি। তুমিই আত্মা সুতরাং “তুমির” বেদবেদাত্তস্থৃতিপুরাণ- 
তন্ত্রান্থসারে জাতিও নাই। 

'দেহ ত জড়। ব্রাক্ষণের দেহও জড় । ক্ষত্রিয়ের দেহও জড়। 
বৈশ্ের দেহও জড়। শূদ্রের দেহও জড়। কাহারে! দেহ জাতিতত্বের 
আন্দোলন করে ন৷ প্রত্যক্ষ দর্শন কর! হইয়াছে । কাহারে! দেহ 
পান্বাহার করে না। কাহারে! দেহ কোন প্রকার সম্ভোগ করে না। 
দেহ সম্পূর্ণ অবোধ বা অজ্ঞান । স্থতরাং দেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত এবং 
শূদ্র নহে। দেহ কখনও ত আপনাকে কোন জাতি বলিয়৷ পরিচয় 
করে না। সুতরাং দেহ ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি নহে অবশ্তই স্বীকার করিতে 


হয়। ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগকে ধাহাঁরা পরিচয় করেন 
৮ 


৪৩৪ জাতিদপণ বা নিত্যদর্শন। 


৮ ৯৫৯৪১৪৯৫১৫৯৫১৫৯৫৬৫৬ ১৩৯ ৯৫ ১০ ৩০ পাশাাপপাপাপাশাশাশাপাশীশীপাশীপাপাশপাশশীশি 


তাহার! বেদবেদাস্তাহুসারে বহু নহেন। তাহারা এক্‌ আত্মা । নানা 
দেহে তাহাদের নান। বোধ কর। এই বেদবেদান্তের সিদ্ধান্ত । সুতরাং 
ওঁ দেহ হইতে তুমি যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিচয় করিতছ তুমি 
অবশ্ঠই ব্রাহ্মণ নহ। বেদবেদাস্তানুসারে তুমি অজাত আত্মা । 

কেবল দেহান্ুসারেও জাতি নির্ণয় করিতে পার না। কাঁরণ যত 
প্রকার যত দেহ আছে নাঁনাশাস্ত্রান্থসারে সকলগুলিই ত প্রাকৃত, সকল- 
গুলিই ত প্রকৃতির অংশ প্ররুতি। সুতরাং তাহ! হইলেও শান্ত্রাহুসারে 
সকল দেহই এক প্রকৃতির বিকাঁশ। শাস্ত্রাহ্ুসারে সর্বাআ্মাও একাত্ম! । 
তবে ভেদ কল্পনা কর কেন? যেমন মাতার দেহ হইতে যে পুন 
বিকাশিত হয় সেও সেই মাতার অংশ মাতা তদ্রপ ব্রহ্ধার দেহ হইতে যে 
ব্রাহ্মণ বিকাঁশিত তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্গা, তদ্রপ সেই ব্রহ্মার দেহ 
হইতে যে ক্ষত্রিয় বিকাঁশিত হুইয়াঁছিলেন তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্গা, 
সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে যে বৈশ্ত বিকাঁশিত হইয়াছিলেন তিনিও সেই 
ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্ধা, সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে যে শুদ্র বিকাশিত হইয়াছিলেন 
তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রন্া । ব্রহ্মার শরীর একই। সেই একই 
ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং শুদ্র বিকাঁশিত হইয়াছিলেন 
বলিয়া সেই চারই এক ব্রক্মার শরীরেরই চার অংশ মাত্র বলিলে, সেই 
চার অংশই কি সেই এক্‌ শরীর নহে? সেই ব্রহ্মার একই শরীরের বিভিন্ন 
চার স্থান হইতে সেই একই ব্রহ্মা বিকাশিত হইয়াছেন স্বীকার করিলেও 
কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র অভেদ নহেন? তাহা শ্বীকাঁর 
করিলেও কি ব্রাঙ্গণও ব্হ্ধা, ক্ষত্রিয়ও ব্রদ্ধা, বৈশ্তুও ব্রহ্ম! এবং শুদ্রও বরহ্ধা 
স্বীকার করিতে হয় না? অবশ্তই বেদবেদাস্তান্ুসারে স্বীকার করিতে 
হয় এ চারি বর্ণই শ্বয়ং ব্রহ্গা। 


দ্বাচ্ছস্প অন্যান্জ। 
বিরাটপুত্র মন্ুর মতে 


“লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্র্থং মুখবাহুরুপাদতঃ | 
্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূত্রঞ্চ নিরবর্তয়॥ ৩১॥৮ 
মন্থর মতানুসারে নির্ণাত হইয়াছে এক্‌ ব্রদ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণ, এক্‌ 
ব্রহ্মার বাহু হইতেই ক্ষত্রিয়, এক্‌ ব্রহ্মার উরু হইতেই বৈশ্য, এক্‌ ব্রন্মার পাদ 
হইতেই শুদ্র স্থজিত হইয়াছিলেন। এ চারি বর্ণ ই একই ব্রদ্জার শরীরের 
চারি প্রকার স্থান হইতে উৎপন্ন । স্থৃতরাং এ চারই স্বরূপতঃ অভেদ। 
যেমন বৃক্ষের শাখাও বৃক্ষ; যেমন বৃক্ষের রসও বৃক্ষ, যেমন বৃক্ষের পত্রও 
বৃক্ষ, যেমন বৃক্ষের ফলও বৃক্ষ । খ্বৃক্ষের চারি অংশের কোন অংশই 
যেমন অপবিত্র নহে তত ব্রগ্ধার' অঙ্গজাত ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্রের 
মধ্যে কোন অংশই অপবিত্র নহে। এঁচারি বর্ণই একই ব্রহ্ষকায়োৎপন্ 
বলিয়া! চারি বর্ণই শুদ্ধ। চারি বর্ণই ব্রহ্মার কায়ার অংশ ব্রহ্মার 
কায়া বলিয়। এ চারি বর্ণের কোন বর্ণই অগুদ্ধ নহে। আমাদের 
বিবেচনায় পরমপবিত্র ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র 
বল! উচিত নহে। আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মার কায়ার কোন অংশকে 
অপবিত্র বলিলে অপরাধ হইয়৷ থাকে । যেমন ফলের ভিতরের শশ্ বা 
শাম এবং তাহার উপরের ত্বকৃ ব। খোস। ভেদ সেই প্রকারে ব্রহ্মার 
শরীর ও ব্রহ্মাকে এক্‌ এবং অভেদ বল! যাইতে পারে। যেমন কদলী- 
দণ্ড এবং তাহার আবরণ ত্ুভেদ তদ্রপ ব্রঙ্গ৷ ও তাহার কলেবরও অভেদও 
বলা যাইতে পারে। ন্ুতরাং ব্রন্মারই অংশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শূদ্র এই চারি বর্ণকেই বলা যাইতে পারে। বেদান্ত ও উপনিষদন্থদারেও 
এ চারি বর্ণ অভেদ। শ্রুতি 'সর্বং থনিদং ব্রন্ম বলিয়াছেন বলিয়। ব্রাহ্মণ, 


৪৩৬ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 


পাসপির্পীশাসি শপ পাপা্ীপিসপাশিিসি সপার্পিশীশাশীশিশিশীশিাশাশিশাশীশি 


ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শদ্রকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। প্রপিদ্ধ শিবাবতার 
পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতে ণ্জীব ব্রদ্ৈব নাপরঃ1” সুতরাং ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই চারি বর্ণকেই ব্রহ্ম বলিতে হয়! কাঁরণ 
শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্ম অভেদ। নান! শান্ত্ান্সারে জান! ঘাঁয় 
ব্রাহ্মণও জীব, ক্ষত্রিয়ও জীব, বৈশ্তও জীব এবং শূদ্রও জীব। স্ৃতরাং 
ধর চারই এক্‌ ব্রহ্ম । ব্রহ্মই প্ চারেরই অস্তিত্ব বা বিদ্কমানতা । যেমন 
স্বর্ণ ব্যতীত স্বর্ণালঙ্কারদকলের অগ্ডিত্ব অন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবধাঁরণ 
করা যায় না তদ্রপ ব্রহ্গবাদীদিগের মতেও এক্‌ ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এবং শূত্রের স্বতন্ব কোন অস্তিত্ব অবধাঁরণ করা যাইতে 
পারে না। বেদবেদাস্ত, স্বৃতিপুরাঁণ, উপপুরাঁণ এবং তন্ত্রমতে স্বরূপতঃ 
যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ॥ চারি প্রকার স্বর্ণালঙ্কার 
চারি প্রকার হইলেও স্বর্ূপতঃ যেমর্ন এঁ চাঁরই এক্‌ তদ্রূপ ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র চারি প্রকার হইলেও স্বরূপতঃ একই প্রকার। 
চারি প্রকার মৃ্পাত্র চারি প্রকার হইলেও চারি প্রকার মৃপাত্র স্বরূপতঃ 
একই প্রকাঁর। ব্রাক্ষণ, ক্ষন্দ্িয়। বৈশ্য ও শুদ্র চাঁরি প্রকার হইলেও 
স্বরূপতঃ নিশ্চয়ই একই প্রকার। অতএব সেইজন্তই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শৃদ্রের পরস্পর জাতিবিষয়ক কোন বিবাদই হওয়া! উচিত নহে। 











ব্রন্সোদশ্ণশে অন্য্যাম্্। 
প্রসিদ্ধ স্মৃতি বিষ্ণসংহিতার ত্রয্লোবিংশাধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকীয় 
নির্দেশান্ছসারে গোমুখ অপবিত্র। কথিত চত্বারিংশ শ্লোকটা এই 
প্রকার, 
“অজাশ্বং মুখতে। মেধ্যং ন গৌর্ন নরজ1 মলাঃ। 
পন্থানশ্চ বিশুধ্যস্তি সোমসূর্যযংশুমারুতৈঃ ॥% 
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৯ 
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বিষ্ুণসংহিতার ভ্রয়োবিংশাধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে যদিও গোমুখ 
অপবিত্র, কিন্ত এ অধ্যায়ের একোনপঞ্চাশ গ্লোকানুদারে গাভীদোহন- 
কালে, সেই গাভীন্তনে মুখ প্রদানপূর্ব্বক সেই গাভীবৎস যখন দুগ্ধ 
, পান করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে দুগ্ধ বা ক্ষীর ক্ষরিত হইতে 
থাকে তখনি সেই বংসের মুখ পবিত্র হইয়া থাকে। ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের 
সেই মূল শ্লোক এই প্রকার, 
“নিত্যমান্তং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে। 
প্রন্নবে চ শুচিরববগুসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ॥॥ ৪৯1৮ 

উক্ত শ্লোকানুসাঁরে বুঝ। হইল যে গাভীদোহনকালে, তাহার বংসের 
সুখ পবিত্র হয়। এ সময়ে গাভীবৎসের মুখ কেন যে পবিত্র হয়ঃ 
দে বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ কোন কারণই প্রদর্শন করা হয় নাই। তবে 
_ গাভীদোহনের সময় তাহার বৎস, তাঁহার স্তন ধরিয়া ছুগ্ধ পাঁন করিলে, 
ছ্বোহনকর্তার, সুবিধা হয় বলিয়া কি তৎকালে গোমুখ পবিত্র হয় 
বলা ভইয়াছে? তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? যেহেতু 
দোহনকার্যের সুবিধাই পবিত্রতার কারণ নহে। তবে কেবলমাত্র 
দোহনসময়েই, যে গাভীর হুপ্ধ দৌহন কর! হয় তাহার বসের মুখ 
পবিত্র হয় বল! হইয়াছে কেন? তবে খর বিষয়ে যথার্থ কারণ কি? 
ধু বিষয়ে যথার্থ কারণ বলিয়৷ যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা 
যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়৷ অনেকে বিশ্বীসই করিতে চাহেন না। অনেকে 
বলেন গাভীদোহনকালেও, সেই গাঁভীবৎনের মুখ অপবিত্র থাকে বলিলে 
শ্রেষ্ঠবর্ণীয় মহাক্মীদের গাভীহগ্ধ পাঁনেরই অন্থুবিধা হইবে। সেইজস্তই 
বল! হইয়াছে *প্রন্নবে চ শুচির্বৎসঃ।” প্র প্রকার না বলা হইলে, 
গোদগ্ধপায়ী শ্রেষ্টবর্ণগণকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইত। যেহেতু অশুদ্ধ- 
বৎস্তান্ত, দোহনকালে, তাহার মাতার স্তনে প্পৃষ্ট হইলে, তাহার মাতার 
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স্তন এবং তন্মধাস্থ্‌ ছুপ্ধও অপবিত্র হইত। সুতরাং সেই অশুদ্ধগাভীন্তন 
হইতে ক্ষরিত অশুদ্ধ ছুগ্ধপানে কোন্‌ জাত্যাভিমানী শ্রেষ্ঠ বর্ণকে 
না জাতিত্রষ্ট হইতে হইত? গোঁরস গোছ্গ্ধের পবিত্রতা যছাপি, নির্দেশ 
না করা হইত, তাহা-হইলে, সেই গো-অংশ গোরস বা গোহ্গ্ধ পাঁনেও 
অস্তাপি কোন্‌ জাত্যাভিমানী-শ্রেষ্বর্ণ বলিয়া পরিগণিত এবং পরিচিত 
ব্যক্তির শ্রে্জাতিত্ব রহিত? গোরসের পবিত্রতা নির্দেশিত না থাকিলে 
অনেক শ্রেষ্টজাতি বলিয়! পরিগণিত ব্যক্তিরই সর্বনাশ হইত! কোঁন 
কোন শাস্ত্রে গো-অংশ গোরসেরও পবিত্রতা নির্দেশিত থাকায় তাহাদের 
পক্ষে বিশেষ উপকারই হইয়াছে। তজ্ন্ত তাহারা অবাধে সেই পুষ্টি- 
জনক গোরস পানে, সেই গোরস হইতে উৎপন্ন নবনীত, ঘ্বত এবং 
আমিক্ষা বা ছান। প্রভৃতি ভক্ষণে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছেন । 
অশুদ্ধ গাভীঅঙ্গসম্ভৃত গাঁভীমঙ্গাংশ গৌরস প্রভৃতি ভক্ষণেও তাহাদিগকে 
জাতিত্রষ্ট হইতে হইতেছে না। আর্য্/দিগের চমৎকার শাল্্াবলী.! 
শীস্ত্ান্ুনারে যাহা অবৈধ শাস্ত্রান্থসারে তাহাকেই বৈধ বলিয়! প্রমাণ 
করা যায়। এক্‌ শাস্ত্রে একই বিষয়ে বিধিনিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। একই বিষু-সংহিতার ভ্রয়োবিংশোইধ্যায়ে অবস্থা- 
বিশেষে গোমুখকে অপবিত্র এবং পবিত্র উভয়ই বল! হইয়াছে । এ 
প্রকারে নানা আধ্যশান্ত্রান্থসারে সর্ধজাতির বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা 
প্রমাণ করা যায়। তবে এ প্রকার বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা বুঝিবার 
ক্ষমতার প্রয়োজন । এ প্রকার বুবিবার ক্ষমত! প্রকৃত অদৈতন্তান 
ন| হইলেই হুইতে পারে না। তুমি একই বৃক্ষের নানা প্রকাঁরতা দর্শন 
কর। কিন্তু বাস্তবিক সেই একই বৃক্ষেরই ত নানাপ্রকারতা। প্র প্রকারে 
সেই অনাদি এক্‌ হইতে সমস্তই বিকাশিত বলিয়া, এ প্রকারে মেই 
অনাদি এক্‌ হইতে বিবিধ বস্ত, বিবিধ তব প্রকাশিত বলিয়া তাহারা ও 
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সেই অনাদি একের বিবিধ বিকাশ, সেই অনাদি একই বটে। সেই 
অনার্দি এক্‌ হইতে যাহা! বিকাশিত হইয়াছে, তাহাও সেই অনাদি 
একের ,অংশ সেই অনাদি এক্‌, সে সম্বন্ধে সংশয় কি আছে? 
পরমাদ্বৈতবাঁদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, 
“ম্থব্ণাজ্জায়মানস্য স্ৃবর্ণত্বং শাশ্বতম্‌। 
ব্রহ্মণ জায়মানন্য ব্রন্মত্ব্চ তথ! ভবে ॥৮* 

অত্রন্ত শ্রুতিতেও প্রকাশিত আছে, “সর্বৃং খবিদং ্র্ধঃ।” অতএব সর্বব- 
জাঁতিই 'এক্জাতি”, বলিলেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? বেদ, 
স্থৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তম্থান্থদারে 'ধাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ 
বিকাশিত, তীহাঁরই বাহু হইতে অসিজীবী ক্ষত্রিয়, তাহারই বক্ষস্থল 
হইতে মস্সিজীবী ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের উৎপত্তি, তাহারই উরু হইতে 
বৈষ্তের উৎপত্তি এবং তীহারই গ্রীপাদপদ্ম হইতে পবিত্র শূদ্রজাতির 
উৎপত্তি । বিষুণপদ হইতে উৎপত্তি জন্য গঙ্গার মাহাত্ম্য, পুরুষের, হিরণ্য- 
গর্ভের বা! ব্রদ্ধার পদ হইতে উৎপঞ্তি জন শুদ্র-মাহায্ম্য। সুবিখ্যাত 
স্ন্দপুরাণীয় কাশীথগ্ানথসারে পতিতপাঁবনী গঙ্গা বিষুণপদী, নান! 
শান্ত্রাহুসারে শূদ্র ব্র্মপদী। পরমেশ্বরের এবং অন্যান্য দেবদেবীর শ্রীঅঙ্গের 
অন্ান্ত অংশাপেক্ষা তাহাদের শ্রীপাদপন্মেরই মাহাত্ম্য অধিক। তাহাদের 
শ্রীপাদপন্মের মহিম। সর্ববশান্ত্রেই হুচিত হইয়াছে । কোন শাম্তান্ুসারেই 
পরমেশ্বরের শ্রীপাদপন্মের অথব৷ অন্তান্ত দেবদেবীর শ্রীপাদপন্মের মহিম! 
নই বলা হয় নাই। বরঞ্চ সর্বশাস্ত্ানুনারেই পরমেশ্বরের এবং অন্ান্ত 
দেবদেবীর শ্রীপাদপন্মের, মহিমাই অধিক। কোন শাম্ত্রাহুসারেই 
শ্রীপরমেশ্বরের অথবা অন্ত কোন দেব বা! দেবীর শ্রীপাদপন্সের অপবিভ্রতা 
ঘোষিত হয় নাই। সর্বশীস্ত্রের সম্মতিক্রমেই শ্রীপরমেশ্বরের এবং 
সমস্ত দেবদেবীর শ্রীপাদপদ্ম অতি পবিভ্র। সেইবন্য তাহাদের মধ্যে 
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কাহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে, ধিনি বা বাহারা বিকাশিভ বা উদ্ভূত তিনি 
বা তাহারা অবশ্তই অতি পবিভ্র। যেমন অতি সুমিষ্ট আমবৃক্ষ হইতে 
তিক্ত নিশ্বফলের উৎপত্তি সন্তব হয় না, তন্রপ পরমেশ্বরের, পুরুষের 
বাত্রহ্মার পরমপবিত্র শ্রীপাদপন্ম হইতে কখনই অপবিত্র কোন ব্যক্তির 
উৎপত্তি হইতে পারে না ও পারে নাই। পরমপবিত্র পরমেশ্বরের 
পুরুষের বা! ব্রহ্মার শ্রীপাদপন্ম হইতে পরমপবিত্র শুদ্রেরই উৎপত্তি 
হইয়াছিল তাহ! প্রত্যেক জ্ঞানী ও ভক্তিমানকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
পর প্রকার অন্রাস্ত সত্য কোন বুদ্ধিমান কর্তৃকই অস্বীকার্ধ্য হইতে পারে 
না। বাহার সত্য অস্বীকার করেন তীহাদের শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ববুদ্ধি, 
সুদ্ধভক্তি এবং শুদ্ধপ্রেমের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। তীহারা 
নিশ্চয়ই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছর, নিশ্চয়ই তাহাদের বুদ্ধির শৃঙ্খলা নাই। 
নিশ্চয়ই তীহারা ভক্তিদেবীর কুপায় বঞ্চিত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তাহারা 
বিশ্ুদ্ধপ্রেমতত্ব অবগত নহেন। সেইজন্ই তাহারা পরম পদের, 
মাহাত্ম্য অবগত নহেন, সেইজন্যই তীহাঁরা সেই পুরুষোভ্তমদেবের পরুম- 
পদজাত জাতির মাহাত্ম্য অবগত নহেন, সেইজন্তই তীহার! সেই পরম- 
পবিত্র পরম পদজাত পরমপবিত্রজাতির পরমপবিভ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ নহেন। অথবা ষদ্কপি তাহাদের সেই আোঁত, অথবা তাহাদের 
সেই বৈদাস্তিক অদ্বৈততত্ববোধ থাঁকিত তাহা হইলে তীহারা সেই 
একই পুরুষের, একই হিরণ্যগর্ভের, একই ব্রহ্মার একই পরমপবিত্র 
গ্রীঅঙ্গের কোন অংশকেই বা অপবিত্র, অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণ্চিত 
করিতেন? তাহা হইলে তাহার! সেই পরমপবিত্র পুরুষের, হিরণ্যগর্ভের 
বা ব্রহ্ধার সেই পরমপবিত্র শ্রীপাদপদ্ম হইতে সম্ভৃত শূদ্রজাতিকেও কি 
নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিতে পারিতেন? যেহেতু পরমপবিত্র বস্তর 
কোন অংশই অপবিত্র নহে, যেহেতু দেই পরমপবিত্র বস্তর কোন 
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অংশ হইতে জাত জাতিই অপবিত্র নহে। তুমি অজ্ঞান জীব। 
তোমার বিবেচনায় তোমার দেহের কোন অংশ পবিত্র এবং কোন 
ংশ ,অপবিত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু পরমপবিত্রের কোন 
ংশ অপবিত্র বলিতে চাও? তিনি ত জীব নহেন যে তাহার কোন 
অংশ পবিত্র এবং কোন অংশ অপবিত্র বলিতে সাহসী হইবে। সেই 
অনাদি পরমপবিত্র পুরুষের যেমন মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত সমস্তই 
'পরমপবিত্র তন্দরপ তাঁহার সেই সম্পূর্ণ গ্রীঅঞ্গ হইতে ধাহারা উৎপন্ন 
তাহারা মকলেই পরমপবিভ্র। তীহার! সকলেই সেই অত্যুত্মম অনাদি 
পুরুষের অঙ্গজাত বলিয়৷ তাহারা সকলেই অত্যুত্তম জাতি, তাহাদের 
মধো কেহই নিকৃই্জাতি নহে । আমাদের বিবেচনায় তাহারা সকলেই 
উৎকৃষ্টজাতি। তাহাদের মধ্যে কাহারো নিক্বষ্টতা যে জীব নির্ববাচন 
করেন, তিনি প্রক্কৃত জ্ঞানীও নহেন, তিনি প্রকৃত ভক্তও নহেন, তিনি 
রক্ত দিব্যপ্রেমিকও নহেন। আমরা তীহাকে অজ্ঞানীশ্রেণী মধ্যেই 
পরিগণিত করি, আমর! তাহাকে অভক্তশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করি, 
আমর! তাহাকে অপ্রেমিকশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করি। 








তুদ্দস্ণ অন্যাস্ত্র। 


সমস্তই ব্রহ্ম বোধ হইলে, সমস্তই “এক্‌” বোধ হুইয়া থাকে । যেমন 
একই বৃক্ষ বহু শাখাপ্রশাখার, বহু পত্রের, বহু ফুলের এবং ফলাঁদির 
সমষ্টি তদ্রপ শ্রুতিমতে সমস্তই ব্রহ্ম । সেইজন্ঠই শ্রতিতে বল! হইয়াছে __ 


“সর্ববং খল্িদং ব্রহ্ম । 
বাহার আপনার স্তায় সমস্তকেই ব্রহ্ম বোধ হয়, তিনি আপনাকে কোন 


২ সত পি পপসিলিসপিসপিস্পিসপিসপিস্পিসিপ৯ল পিস পিসপিসি পাস্তা 
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ব্যক্তি অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ, কোন ব্যক্তি অপেক্ষাও পুৃজ্য বিবেচনা! করিবেন 
না। অতএব তিনি অহংকারে স্ফীতও হন্‌ না। তাহার কোন 
ব্যক্তির সহিতই অনৈক্য হয় না । যেহেতু তিনি বহুকেও এক্‌, বোধ 
করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি বহুকেও “একেরই” বিবিধ বিকাঁশ বলিয়া 
অবধারণ করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। অতএব তাঁহার বহুকেও এক্‌ 
বোধ। অতএব তিনি এঁক্যতত্বই বুঝিয়াছেন। নিজেই সমস্ত বাহার 
মত, তিনি কোন ব্যক্তির নিন্দা করিবেন? তিনি কোন ব্যক্তির 
প্রতিই বা! বিদ্বেশ করিবেন ? কোন্‌ ব্যক্তিই ব! তাহার শত্র? তিনি 
যে আপনিই সমস্ত। আপনার নিন্দা কে আপনি করিয়া থাকে? 
আপনার প্রতি কে আপনি বিদ্বেশ করিয়! থাকে? আপনার প্রতি 
কোন্‌ ব্যক্তির বা শত্রভাব হইয়! থাকে ? কোন্‌ ব্যক্তিই বা আপনার 
অমঙ্গল করিতে আপনি সম্মত ? বাহার আপনাকেই সমস্ত বোধ, অতএব 
তিনি সমস্তের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির নিন্াও করিতে পারেন না, কোন, 
ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেশভাবও প্রকাশ করিতে পারেন ন।, কোন ব্যক্তির 
প্রতি শক্রভাঁবও প্রকাশ করিতে পারেন না, কোন ব্যক্তির অমঙ্গলেরও 
কারণ হইতে পারেন ন1। ূ 
বেদাস্তের উদ্দেগ্তই এক্য স্থাপন করা । বেদাস্তের মত, যিনি 
বুঝিয়াছেন, বেদাস্তোক্ত আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ যাহাতে হইয়াছে, তাহাতে 
'অনৈক্যের লেশমাত্র নাই, তিনি নিয়তই এঁক্যানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, 
তিনি নিয়তই অভেদানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি ত্রান্তিপ্রস্ত 
অসমতার অস্তিত্বই উপলব্ধি করেন ন1| যেহেতু তিনি যে স্বয়ং সমত- 
সম্পন্ন । ম্বরূপতঃ তিনি যে সমস্তেরই সমতা! বুঝিয়াছেন। তাহার 
বিবেচনায় স্বরূপতঃ এক্‌টী সমুদ্রও যাহা এবং সেই বৃহৎ সমুদ্রের ক্ষুদ্র 
বিন্ুও তাহ।। তীহার বিবেচনায় ন্বূপতঃ অনন্ত ব্রন্ধও যাহা, সীমা- 
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বিশিষ্ট দেহধারী জীবও তাহা । যেমন স্বরূপতঃ বৃহৎ সুবর্ণকঙ্কণও যাহ! 
এবং ক্ষত্র সুবর্ণঅন্গুরীয়ও তাহা । 


নে 


গণ্ওদ্‌্স্প অহ্যাম্্র। 


নান! শাস্ত্ানুসারে পুত্রকে অঙ্গজ বলা হয়। নানা! অভিধানামুসারেও 
অঙ্গজ শবের অর্থ পুত্র । খ্েদীয় পুরুষের, মনুসংহিতার হিরণ্যগর্ভের 
' এবং নানাপুরাণীয় বহ্ধার অঙ্গ হইতে, ্রান্মণেরও উৎপত্তি, ক্ষত্রিয়েরও 
উৎপত্তি, বৈশ্তেরও উৎপত্তি এবং শূদ্রেরও উৎপত্তি । পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ 
বা! ব্রহ্মার মুখ যেমন পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের এক্‌ অংশ তদ্রপ 
পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদও সেই পুরুষ, 
হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের চার অংশ । সুতরাং ব্রহ্মার মুখোৎপন্ন 
যিনি তিনিও ব্রহ্মার অঙ্গজ, স্থতরাং' ব্রহ্মার বাহু হইতে যিনি উৎপন্ন 
তিনিও পুরুষ, হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ, স্থতরাঁং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ 
বা ব্রহ্মার বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা 
ব্রহ্মার অঙ্গজ । স্ুৃতরাঁং পুরুষ, হিরণাগর্ভ ব1 ব্রহ্মার উরু হইতে যিনি 
উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ, স্ৃতরাং 
পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার পদ হইতে বিনি উৎপন্ন তিনিও সেই» 
পুরুষ, হ্রিণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ । তুমি নান শাস্ত্রান্দীরেই কেবল 
বান্ষণকেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ বলিতে পার না। নানা 
শান্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রজও সেই পুরুষ, 
হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ষার অঙ্গজ । কোন শাস্ত্রমতেই ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শুদ্র অপুরুষের, অহিরণ্যগর্ভের কিন্বা অব্রঙ্গার অঙ্গজ নহেন। তবে পুরুষ, 
হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ, হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার 
অপর তিন অঙ্গজের অন্ন ভক্ষণ করিতে সঙ্কোচিত হন্‌ কেন? পুরুষ, 


8৪৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


পোপিসাসিসিসিলসাসিপিসিসপিিসপিশি 


হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার অর্গজ ব্রাঙ্গণ সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার সমস্ত 
অঙ্গের কোন অংশকে অপবিত্র বলিতে সাহসী হইতেছেন ? প্রকৃত 
পুরুষ, হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মার ভক্ত যে ব্যক্তি তিনি সেই পুরুষের, হিরণ্য- 
গর্ভের বা ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র বলিতে পারেন 
না। পরমপবিত্র স্রষ্টা ব্রহ্মার অঙ্গের সকল অংশই পরমপবিভ্র । তাহার 
পরমপবিত্র অঙ্গ হইতে যাহার! উৎপন্ন তাহারা সকলেই পরমপবিত্র 
আমি বলি পরমপবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্ণও পরমপবিভ্র, আমি বলি 
বঙ্গার অঙ্গজ ক্ষত্রিকও পরমপবিত্র আমি বলি পরমপবিজ্র ব্রহ্মার অঙ্গ 
বৈশ্তও পরমপবিত্র, আমি বলি পরমপবিত্র ব্রক্ধার অঙ্গজ শুদ্রও পরম- 
পবিত্র। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্রে স্বূপতঃ কোন প্রভেদই নাই, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত ও শূদ্র স্বরূপতঃ একই বটেন। এ পনসবৃক্ষের 
সর্বোচ্চ অংশে যে পনস হইয়াছে তাহাঁও এ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, 
এঁ পনসবৃক্ষের মধ্যদেশের কিঞ্িদুর্ে যে পনস হইয়াছে তাহাও এ পনস- 
বৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, এ পনসবৃক্ষের মধ্যাংশে বা মধ্যদেশে যে পনদ 
হইয়াছে তাহাও এ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, এ পনসবৃক্ষেরই সর্ব- 
নিম্নাংশে যে পনস হইয়াছে তাহাও এঁ পনসবৃক্ষের অংশই পনসবৃক্ষ। 
নঙ্ধাঙ্গের সর্ধ্বোচ্চ অংশে বাহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রক্ষার অঙ্গের 

ংশ সেই ব্রন্ধাঙ্গ, ত্রহ্গাঙ্গের সর্বোচ্চ অংশের পরবর্তী অংশ হইতে বাহার 
উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রন্ধাঙ্গের অংশ বরঙ্গাঙ্গ, ব্রঙ্গাঙ্গের মধ্যাংশের বা 
মধ্যদেশের উরু হইতে বাহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রক্গাঙ্গের অংশ' 
বন্ধাঙ্গ। বক্াঙ্গের সর্বনিয়াংশে বাহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্ধাঙ্গের 
অংশ ব্রঙ্গার্গ। ব্রহ্মা যেমন এক্‌ তাহার অঙ্গ বা শরীরও এক্‌। সুতরাং 
তীহার সেই অঙ্গ বা শরীর হইতে ধাহার৷ উৎপন্ন হইয়াছেন তাহার! 
নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ধাঙ্গ বা ব্রহ্ষশরীরের অংশ ব্রন্ধাঙ্গ বা ব্রহ্গপরীর । 





পা্পরপিসিসিপিসপিসসপিসিসিপত পা পপাপাসপাসিসপিপিসিসিস্পিপাসিসপিসসিসিপাসপাশাসি 





পাপা পাপ 


জাভিসমহয়। । 8৪৫ 





অতএব জন্মান্ুসারে এঁ চারি বর্ণই অভেদ। তবে এ্রচারি বর্ণ একই 
্রন্ধাঙ্গের চারি বিকাঁশ মাত্র। একই বীজ বৃক্ষ হইলে সেই একেরই 
নানা, প্রকার বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্র প্রকার ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত, শুদ্ধ একই ব্রহ্ধাঙ্গের চাপ্সি প্রকার বিকাশ বা (10816918610) 
মাত্র । সুতরাং শী চারি বর্ণেরই পরম্পরের প্রতি যে পরম্পরের 
বৈরীতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এ চারি বর্ণেরই 
' স্বরূপ অভিন্ন, সম্পূর্ণ একু বোধ করিয়া শ্রী চারি বর্ণেরই পরস্পরের 
প্রতি শুদ্ধপ্রেম হওয়া উচিৎ। চাঁরি বর্ণ ই এক্‌ বর্ণ বোধ হুইলেই চারি 
বর্ণেরই দিব্যন্খশাস্তি লাত হইয়া থাকে । অদ্বৈতবোধে। আত্বৈতভাবে 
অদ্বৈভানন্দ সম্ভোগ অপেক্ষা পরমলাঁভ আর কি হইতে পাঁরে। দ্বৈতই 
বিবাদের মূল। অদ্বৈতই নির্ব্বিবাদের মূল। 


স্বোড়ম্প অন্যান্। 


অনেকে পন্মযোনি ব্রহ্ধাকেই বিশ্বের স্থজনকর্তাী মনে করিয়া! 

থাকেন। কিন্তু হারীতসংহিতার মতে ভগবান বিষ্ণুকেও জগতর্টা 
খলা হইক্সাছে। সে মতে ত্রহ্াপেক্ষা বিষ্ণুরই প্রাধান্ত। শ্রীমত্তাগবত 
প্রভৃতি মতে শ্রীবিঝুর নাঁভিদেশস্থ পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। হারীত- 
ংহিতামতে,- 

“পুরা দেবে৷ জগত্ত্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি। 

স্ঘ্বাপ ভোগিপর্ব্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ ॥ 

তস্ত স্বপ্তস্ত নাতো তু মহৎ পদ্মমভূ্ড কিল। 

পল্মমধ্যেহভবদ্‌ ব্রহ্মা বেদবেদাজভূষণ? ॥” 
এই শ্লোকান্সারে বিঞু ব্রন্ধারও শ্রষ্টা। ব্রহ্মার যিনি শ্রষ্থা, তাহাতে 








৪৪৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


পিসি! 





৭৯৯ ৮১ প৯ ৯ ৫৯৯৫৭ প৯ ৫৯ পিপি প৯৫৯ প৯ল১প৯৫ 


অবস্তই জগৎত্টত্ব আছে। কোন কোন সময়ে তিনি নিজেও জগৎ 
সন করিয়াছেন। সেইঞ্জন্তই হারীতসংহিতায় তাঁহার একুটী নাম 
'জগত্রষ্টা” । হারীতের মতে মেই জগত্অষ্টা বিষ্ণুর আজ্ঞান্দারেই 
ব্রহ্মা জগৎ স্ষ্টি করিয়াছিলেন । ভগবান বিষুণ পদ্মযোনিব্রহ্দাকে 
জগৎস্থজন সম্বন্ধে এই প্রকার বলিয়াছিলেন,__ 

“স চোক্তে৷ দেবদেবেন জগত স্থজ পুনঃ পুনঃ। 


সোহপি স্যষ্ট1 জগণ্ সর্ববং সদেবাস্থরমানুষস্‌” 

অর্টীকেই উৎপাদক বলা যায়। উৎপাদকই পিতা । সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ ই 
রঙ্গ! কর্তৃক স্থজিত বলিয়া সৃষ্ট সমস্ত পদার্থেরই পিতা বা জনক 
ব্রহ্মা । পিতারই অপর বিকাশ পুত্র বা কন্তা। বৃক্ষের অপর বিকাশই 
বৃক্ষের ফল। বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল যে প্রকারে অভেদ সেই প্রকারেই 
্দ্ধা এবং ব্রন্ষার সৃষ্টি অভেদ। সেই প্রকারেই বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা অভেদ। 
সেই ব্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র অভেদ। যেহেতু ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত এবং শুদ্র এক্‌ ব্রক্ধা হইতেই বিকাশিত। 


পপ পি 


অনগ্তদুস্পণ অশ্যান্ম। 


যে সমস্ত বস্তকে জাত বল! হইয়। থাকে, তাহার্দের জাত না বলিয়া 
বিকাশিত বলাই উচিত। যেহেতু নান! শাস্ত্রান্থসারে সমস্ত বস্তর আদি 
এবং আস্ত জাত হন নাই। সমস্ত বস্তর আদি ব্রহ্মেরও জন্ম হয় নাই, 
সমস্ত বস্তর আগ্। মায়ারও জন্ম হয় নাই। অতএব সেই উভয় হইতে যে 
সমস্ত বস্ত বিকাঁশিত নাত তাহাদের মধ্যে কোন বস্তকেই জাত বলা 
'যায়না। তাহাদের প্রত্যেককেই বিকাশিত বলিতে হয়। ব্রদ্দ এবং 
মায় হইতে যে বস্ত বাঁধে সকল বস্ত বিকাঁশিত হইয়াছে, সে সকলের 
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মধ্যে কোন বস্তকে অব্রহ্ম এবং অমায়া বল! যাইবে? অতএব সেই সমস্ত 
বস্তর মধ্যে কোন বন্তকেই বা জাত বলা যাইবে? অতএব সেই সমস্ত 
বন্তর মধ্য হইতে স্বরূপতঃ কোন বস্তরই বা অনিত্যতা নির্দেশ কর! 
ষাইবে? অনেকের মতে অজাত হইতে জাঁত হইতেই পারে না। বর্গ 
জাত নহে বলিয়া, মায়! জাত নহে বলিয়া, ব্রহ্ম এবং মায়! সংযোগে যে 
সমস্ত বস্ত বিকাশিত, সে সমস্তও জাত নহে। ব্রহ্ম এবং মায়ার জাতি 
নাই বলিয়া, ব্রহ্ম এবং মায়া হইতে যে সমস্ত বিকাশিত, সে সমস্তেরও 
জাতি নাই। জাত হইতেই জাত হইতে পারে। কিন্তু জাত তুমি 
কোথা পাইবে ৯ প্রসিদ্ধ সমস্ত শান্ত্রমতেই অজাত ব্রহ্ম এবং অজাতা! 
মায়া সংযোগেই সমস্ত । অতএব এ উভয়ের সংযোগে যে সমস্ত, সে সমস্ত 
অবশ্তই অঙ্গাত। যেহেতু পূর্বে প্রমাণ কর! হুইয়াছে যে অজাত হইতে 
কিছু জাত হইতে পারে না” কোন প্রকার বীন্ত বৃক্ষরূপে পরিণত 
হইলে, সেই বীজ হইতে বৃক্ষ জাত বলা যাঁয় না। সেই বীজই বৃক্ষরূপে 
পরিণত হইয়াছে বল! যাইতে পারে । পরিণতি এবং জাতি অভেদ নহে। 
অথবা প্র ছুই একেরই ছুই প্রকাঁর নাঁম নহে। বৃক্ষের যে সমস্ত ফল 
বিকাশিত হয় স্বরূপতঃ সে সমস্তই বৃক্ষ । বৃক্ষই সেই সমস্তরূপে পরিণত 
হয়। সেইজন্তই সেই সমস্তের পরিণতি যাহা, তাহাই সে সমস্তের জাতি 
নহে। পূর্বেই বল! হইয়াছে জাতি এবং পরিণতি পরম্পার অভেদ নহে। 
নান! শাস্ত্রাহুসারে ব্রহ্ম এবং মায়া সমস্তবস্তরূপে পরিণত বলিয়া সমস্ত- 
বন্তকেই ব্রন্ধ এবং মায়া বলিতে হয়। ব্রহ্ম এবং মায়া সমস্তবস্তরূপে 
পরিণত বলিয়া, সমস্ত বস্তর মধ্যে প্রত্যেক বস্তকেই সেই ব্রঙ্গের এবং 
মায়ার নিত্য বিকাঁশ বলিতে হয়। অতএব সেইজন্য সেই সমস্ত বস্তর মধ্য 
হইতে কোন বস্তরই জাতি স্বীকার করা যায় ন!। শ্রুতিমতানুদারে-_ 
“সর্বং খিদং ব্রহ্ম: 
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বলিলেও কোন বস্তরই জাতি আছে বলা যায় না। পসর্বং খব্িদং 
্রহ্ম;* বলিলে ত্রহ্মই সমস্ত ইহাই বুঝিতে হয়। প্রী শ্রোত বাঁক্যান্থসারে 
কিছুকেই প্অব্রন্ম” বলিয়া! বুঝিতে হয় না। এ শ্রোত বাক্যান্ুসারে 
যগ্ঘপি কিছুকেই “অব্রন্ধ' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কিছু 
্রক্ম্লাতও বা কি প্রকারে বল! যাইবে? যেহেতু জাত যাহা, তাহাকে 
নিত্য বল! যায় না। জাত যাহ! তাহা অবশ্তই ছিল না। ছিল যাহা 
তাহাঁকে জাতই বা কি প্রকাঁরে বলা যাইবে? ছিল যাহা, নষ্ট হয় ন' 
যাহা, তাহা ত নিত্য। ব্রঙ্গ ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন ; মায় 
ছিলেন, মায়া আছেন এবং মায়া থাঁকিবেন। অতএব ব্রহ্ম এবং মায়া 
যে সমস্ত হইয়াছেন সে সমস্তও অঙ্জাত এবং নিত্য। অথবা কেবলমাত্র 
্রহ্ধই সমস্ত স্বীকার করিলে ব্রদ্মের নিতাতাহেতু দে সমস্তকেও নিত্য 
বলিতে হয়, ব্রন্মের অজাতত্বহেতু সে সমস্তরও অঙ্জাতত্ব স্বীকার করিতে 
হয়। অতএব সে সমস্তের জাতি নাইই বলিতে হয়। অঙ্গাত হইতে 
জাত হইতে পারে ন! বারগ্বার বলা হইয়াছে । সে সম্বন্ধে যুক্তি'ও প্রদর্শন 
করা হইয়াছে। কোন বন্ত জাত হইয়াছে, কোন বস্ত জাত হইতেছে, 
কোন বস্ত জাত হয় বা কোন বস্ত জাত হইবে বলিতে হইলে, অবস্তই 
সেই বস্তর কোন উৎপত্তির বা জাত হইবার কারণ স্বীকার করিতে 
হইবে। যেহেতু উৎপত্তিকারণ বা জীত হইবার কোন কারণ ব্যতীত 
কোন বস্তই উৎপন্ন বা জাত হইতে পারে না। সেইজন্ত কোন বস্ত 
জাত হইবার বা উৎপন্ন হুইবাঁর কারণ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। 
যেহেতু জাত বা উৎপন্ন হইবার কারণ ব্যতীত কোন বস্ত উৎপন্ন ব 
জাত হইতেই পারে না। সেইজন্ত কোন বত্ব জাত হইয়াছে বলিলে 
অবশ্তই তাহা কোন কারণ হইতে জাত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। 
কোন বন্ত জীত হইতেছে স্বীকার করিলেও সেই বস্ত অবশ্তই কোন 
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কারণ হইতে জাত হইতেছে শ্বীকাঁর করিতে হইবে। কোন বস্ত জাত 
হয় বলিলেও অবস্তই তাহ! কোন কারণ হইতে জাত হয় স্বীকার 
করিতে,হইবে। কোন বস্ত জাত হইবে বলিলেও অবশ্তই তাহা কোন 
কারণ হইতে জাত হইবে। জাত হইবার কারণাবলম্ন বিনা কোন 
বন্তই জাত হইতে পারে না, ইহ! অবস্থাই স্বীকার্ধ্য। কিন্তু পূর্বেই বল! 
হইয়াছে ষে অজাত জাত হইবার কারণ হইতে পারে না। তবে জাত 
'কি জাত হইবার কাঁরণ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত কর! হইবে? তাহা সিদ্ধান্তই 
বা কি প্রকারে করা যাইবে? যেহেতু জাত কোন বস্তই স্বয়স্তু নহে। 
জাত কোন বস্ত যগ্ঘপি স্বয়স্ু না! হয়, তাহ! হইলে, কোন বস্ত জাত 
হইয়াছিল, কোন বস্ত জাত হইয়াছে, কোন বস্ত জাত হইতেছে, কোন 
বস্ত হয় বা কোন বস্ত হইবে কি প্রকাঁরেই বাস্বীকার কর! যায়? 
তাহা হইলে কোন বস্তই জাত'হয় নাই, কোন বস্তই জাত হইতেছে না, 
কোন বস্তই জাত হয় না এবং কোন বস্্ই জাত হইবে না। অতএব 
সেইজন্ত কোন বন্তরই জাতি নাই। তবে সেই কল নানা শান্ত্রাহ্‌সারে 
অনাদি অজ ব্রহ্ম এবং অনাগ্া জন্মবিহীন। মায়ার বিমিশ্র বিকাশমাত্র ৷ 
সেইজন্য জাতিতত্ব এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার কর! হইল। 
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, পুরাকালে যে সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্র স্ষ্ট হইয়াছিল, সে 
স্ময়ের পূর্বে কোন বর্ণ ব. জাতি বিদ্যমান ছিল ন1। সে সময়ের পূর্বে 
কোন জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া! যায় না । 
কিন্তু প্রথমতঃ জাতি বা! বর্ণনষ্টি ধাহ। হইতে হইয়াছিল, তাহাকে কোন 
জাতীয় বলিয়া নির্বাচন করা যাইবে? পৌরাণিক মতান্থসারে ব্রহ্মাকেই 
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যগ্তপি আদি জাতি বা ধর্ণতরষ্টা বলিয়! নির্বাচিত করিতে হয়, তাহ! 
হইলে ব্রহ্মার কোন জাতি স্বীকারই কর! হয় না। তাহা হইলে তাহাকে 
অবর্ণ অথবা অজাতিসম্পন্নই বলিতে হয়। অথবা চারি বর্ণের বা জাতির 
উৎপত্তি তাহা হইতে হইয়াছিল বলিয়। উক্ত চতুর্বিধ জাতিত্বই তাহাতে 
ছিল বলিয়! তাহাকে উক্ত চারি জাতি বা বর্ণ বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হয়। কথিত প্রমাণান্ুসাঁরে আদিচতুর্বধজাঁতিকাঁরণ বলিয়া তিনি 
পরিগণিত হইলে তাহাকে ব্রাঙ্গণও বলিতে হয়, তাহাকে ক্ষত্রিয়ও ঘলিতে 
হয়, তাহাকে বৈশ্তও বলিতে হয় এবং তাহাকে শুদ্রও বলিতে হয়। তাহ! 
হইলে তাহাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই বল! যায় না। যিনি নিজে চারিব্ণ 
তিনি কোন বর্ণের না অন্নভোগ গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন ? 
আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণ ই তাহাকে পুজা 
করিতে পারে, আমাদের বিবেচনায় চাঁরি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই 
তাহাকে ভোগ দিতে পারে । যেহেতু সেই ব্রন্ধা চতুর্ধিধ আদি বর্ণের বা 
জাতির বীজ। সে কারণে তিনি স্বয়ংও চাতুর্বর্য। যিনি নিজে ব্রাহ্মণ, 
তিনি অবশ্ঠই ব্রাঙ্গণানন গ্রহণ ও ভোজন করিতে পারেন, যিনি নিজে 
ক্ষত্রিয় তিনি অবস্থাই ক্ষত্রিয়া গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন, যিনি 
“নিজে বৈশ্ঠ তিনি অবশ্ঠই বৈশ্তান্ন গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন, 
যিনি নিজে শুদ্র তিনি অবশ্তই শৃদ্রান্ গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন। 
পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে অষ্টা ব্রহ্গা ব্রাহ্মণও বটেন, ক্ষত্রিয়ও 
বটেন, বৈশ্ও বটেন এবং শূদ্রও বটেন। কোন বৃক্ষের সর্বাংশের 
ফলেই যেমন সমান বৃক্ষত্ব আছে তত্দ্রপ ব্রহ্গারপ বৃক্ষের সকল 

ংশের ফলেই সমান ব্রহ্মত্ব আছে। তাহার কোন অংশের ফলে 
অধিক ব্রহ্গত্ব এবং কোন অংশের ফলে অল্প ব্রহ্মত্ব আছে বলা যায় না। 
কেহ তাহা বলিলে প্রকৃত কোন নৈয়ায়িক পঞ্ডিতের পক্ষেই স্বীকার্য্য 





জাতিসমন্থয়। ৪৫১ 





সপাশিাসপার্পিশ 


হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃত নৈয়ায়িক কখনই অন্যায়ের পক্ষপাতী 
নহেন। ন্যায় যাহা, তাহা! সত্য । ন্যায়ের সঙ্গে অসত্যের কোন সন্বন্ধই 
নাই। , অতএব সেইজন্য স্াঁয়ের সঙ্গে ভ্রানস্তিরও কোন সম্বন্ধ নাই। 
অন্যায়ের সঙ্গে অসত্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অন্তায়ের সঙ্গে 
ত্রান্তিরও সম্বন্ধ আছে। যেহেতু অসতোই ভ্রান্তির বিলাস। প্রমাণ 
কর! হইয়াছে যে ব্রহ্মা নামক বৃক্ষের সকল অংশের ফলেই সমান 
বহ্বত্ব আছে। সেইজন্তই আমরা! স্পষ্টই,বলিতেছি যে সেই ব্রক্ধা নামক 
পরমবুক্ষের ব্রাহ্মণ নামক ফলে যে পরিমাণে ব্রহ্মত্ব আছে, সেই পরিমাণে 
বর্ধত্ব, সেই পরমবৃক্ষের ক্ষত্রিয় নামক ফলেও আছে, বৈশ্ঠ নামক ফলেও 
আছে এবং শুদ্র নামক ফলেও আছে। এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে যে 
সকলের ফল এক্সঙ্গে হয় না। , সে সমস্ত বৃক্ষের ফলজন্মসন্বন্ধ 
অগ্রত্ব এবং অনগ্রত্ব আছে। 'কোন বৃক্ষে যে ফল সর্বাগ্রে উৎপন্ন হয় 
তাহাতেই কেবল সেই বৃক্ষের অধিক আছে বল! যায় না। সেই 
বৃক্ষের অগ্রজ ফল হইতে পরবর্তী ফলদকলে সেই বৃক্ষতা অল্লপরিমাণে 
আছে বলা যায় না। এ দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মা নামক পরমবৃক্ষে পূর্বাগ্রে 
যে ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ফলে ব্রহ্ষত্ব যে পরিমাণে, সেই ফলে 
ব্র্তেজ যে পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে সেই বৃক্ষসমুৎপন অন্যান্য 
ফলেও ব্রহ্গত্ব এবং ব্রহ্মতেজ আছে। সেইজন্ত বলি সেই ব্রহ্মা নামক 
পরমবৃক্ষের ব্রাহ্মণ নামক ' ফলে যে পরিমাণে ব্রহ্ধত্ব এবং ব্রদ্মতেজ আছে 
সেই পরিমাণেই সেই বৃক্ষের ক্ষত্রিয় নামক ফলে, বৈশ্ত নামক ফলে 
এবং শূত্র নামক ফলে আছে। সেইজন্াই বলি ত্র্বত্ব সন্ধে চারি বর্ণেরই 
সমত্ব। চারি বর্ণই ব্রহ্মপুত্র, চারি বর্ণেরই ব্রহ্মগোত্র চারি বর্ণই ব্রহ্ধ- 
বংশীয়, চারি বর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গী, চারি বর্ণই সেই ব্রহ্গার আত্মন। 
অতএব আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই হেয় নহে, 


৪৫২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


শ্পমপিপিন্পপানপাসপািসপাসপিসপসপপাম্পিসপাসপিসপশাপাশিস্পিসশপিসপিসপিসপিসপিসপাাং 


কেহুই অবজ্রেয়্ নহে। চারি বর্ণের কারণান্বেষণ করিলে চারি বর্ণেরই 
এক কারণ বলিয়া; চারি বর্ণই একেরই চারি প্রকার বিকাশ বলিয়া 
চারি বর্ণই একবর্ণ, চারি বর্ণ ই এক্জাতি। যেহেতু চারি বর্ণই একের 
অঙ্গজাত। সেইজন্ত চাঁরি বর্ণেরই এক্জাতি। তবে জাতীয় বিরোধ 
কেন? এই ত শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে চারি প্রকার জাতির এক্‌- 
প্রকারত প্রদর্শনপূর্ববক জাতিসমন্য় করা হইল। 





আজোভি্নহ্ব্বস্স। 


ধস ৩৯৪০ 


বিবিধ। 


'ক্রটন” নামক বৃক্ষে চারিপ্রকার, বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । 
একই ক্রুটন নামক বৃক্ষে যে প্রকারে চারিপ্রকার বর্ণ বিকাঁশিত হইয়াছে 
সেই প্রকারে একই ব্রহ্গাতে চতুর্ধর্ণ বিকাঁশিত হইয়াছিল। এক্রটন 
নামক বৃক্ষে যে চারি প্রকার বর্ণ বিকাশিত হইয়াছে,_যে প্রকারে সেই 
চাঁরি প্রকার বর্ণই একই ক্রটনের চারি প্রকার বিকাশ সেই প্রকারে 
চতুর্ধর্ণই একই ব্রদ্ধার চারি "প্রকার বিকাঁশ। ক্রটনে যে চারিব্ণ 
রহিয়াছে, মেই চারি বর্ণের দহিত ক্রটনের যে প্রকারে অভেদত্ব আছে 
সে প্রকারে ব্রহ্মা হইতে যে চারি বর্ণ বিকাঁশিত সে চারি বর্ণের সহিতও 
ব্রহ্মার অভেদত্ব আছে। 

গনসবৃক্ষের উর্দদেশেও পনস উৎপন্ন হয়, পনসবৃক্ষের মধ্াদেশেও 
পনস উৎপর হয় এবং পনসবৃক্ষের অধোদেশেও পনস উৎপন্ন হয়।' 
উর্ধ এবং মধ্য দেশোঁৎপনন পনসের সঙ্গে অধোদেশোৎপন্ন পনসের কোন 
ভেদ নাই। ব্রহ্মার শরীর হইতে যে চতুর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে মে 
চতুরবর্ণেরও পরস্পর কোন তেদ নাই। সকল বর্ণ ই সমান। 

_ তুমি শ্রেচ্ছকেও মানুব বলিতেছ, তুমি যবনকেও মানব বলিতেছ, 
তুমি চগ্ডাঁলকেও মানব বলিতেছ, তুমি ব্রাহ্মণকেও মানব বলিতেছ, 
তুমি ক্ষত্রিয়কেও মানব বলিতেছ, তুমি বৈশ্তকেও মানব বলিতেছ, তুমি 
শূদ্রকেও মানব বলিতেছ। ইহাঁর মধ্যে কাহীকেও ত অমাঁনব বলিতেছ 


৪৫৪ জাঁতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 


িপাসপিস্পিসতসি 


না। মন্থ-বংশীয় ধাহার! তাহাদেরই মানব বল! যাইতে পারে। বংশ 
অনুসারে, উৎপত্তি অনুসারে সকল মানবকেই এক্‌জাঁতি বলিতে হয়। 

সকল ঠাকুর যেমন এক তন্রপ সকল মানুষও এক । . 

আত্মপূজায় শঙ্করাঁচার্্য “দেহে দেবাঁলয়ঃ* বলিয়াছেন। তিনি সমস্ত 
দেহীর মধ্যে কাহার দেহ দেবালয় তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। 
স্থতরাং প্রত্যেক দেহকেই দেবালয় বল! যাইতে পারে। শাস্ত্রান্থসারে 
দেবালয় অতি পবিত্র । শঙ্করাচার্যের মতে দেহ দেবালয়। সুতরাং 
দেহও অতি পবিভ্র। স্থতরাং কোন দেহ সংস্পর্শে ই কোন অন্ন অল্পৃশ্ঠ, 
অপবিত্র অথবা অথাগ্ত হইতে পারে না। 

বিশ্বেশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ নাই। তাহার পক্ষে সকল জাঁতিই 
সমান। যে কোন জাতীয় মনুষ্য, যে কোন জাতীয় জীব নিষ্পাপভাবে 
কাশীতে মরিলেই তাহার নির্বাণ হইবে । 

সকল আতবৃক্ষই এক্প্রকার। কিন্তু সকলগুলিরই ফলের এক্‌ 
প্রকার আম্বাদন নহে। সকল মন্ুষ্যই একপ্রকার । কিন্তু গুণ- 
কর্মান্ুসারে সকলেই এক্‌ প্রকার নহে। তীহাদের মধ্যে গুণকন্ম 
অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্ত এবং কেহ ব! শৃদ্র। 

একই পিতার কন্তাপুত্রে বিভিন্নতা আছে। অথচ তাহার কন্তা পুত্র 
তাহারই ছুই অংশ। তাহার! উভয়েই স্বরূপতঃ তিনি । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত শৃদ্রাদি স্বরূপতঃ ব্রঙ্ম। তাহার গুণকর্্মানুসারে পরম্পর বিভিন্ন । 

অনেক পুরাণমতেই বিষ্ণু কশ্তপপ্রজাপতির পুত্র। কস্প ব্রাহ্মণ 
ছিলেন বলিয়া! সেই বিষুকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয় । সেই বিষ্ণুর নাভিপদ্ম 
হইতে যে ব্রহ্মার উদ্ভব সেই ব্রহ্াও ব্রাহ্মণ নিশ্চয় । সেইজন্য সেই ব্রহ্মার 
শরীরের কোন অংশ হইতে ধাহার উৎপত্তি অবস্ত তাহাকেও ব্রাহ্মণ 
বলিতে হয়। ব্রহ্মার শরীরের মুখ হইতে যে বর্ণ তিনিও ব্রাহ্মণ ও 





জাতিসমন্বয়। ৪৫৫ 


শাীিশীশিিশাশাশাশাশীশাশি পাশপাশি 


ব্রহ্মার বাহু হইতে যে বর্ণ তিনিও ব্রাক্ষণ, ব্রহ্মার শরীরের উরু হইতে 
যে বর্ণ তিনিও ব্রাঙ্ষণ। ব্রহ্মার পদ হইতে ষে বর্ণের উৎপত্তি তিনিও 
ব্রাহ্মণ। 

্রন্মার অঙ্গ ব1 কায়াতে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত শুদ্রের অবস্থিতি 
ছিল তখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, 
তখন বৈশ্তও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, তখন শুদ্রও ত্রক্মকাযস্থ ছিলেন। 
"শ্রীমপ্তগবদগীতাতে কায়া৷ বা শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হইয়াছে । সেই 
কায়াক্ষেত্র হইতে ধাহাদের উৎপত্তি তাহারাই ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মার কায়া- 
ক্ষেত্র হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন । 
সুতরাং এই চারি বর্ণই ক্ষত্রিয়। এই চারি বর্ণ যখন সেই ব্রহ্মার কায়া- 
ক্ষেত্রে ছিলেন তথন তাহার! ক্ষত্রিয় ছিলেন, এক্ষণেও তীহারা ক্ষক্রিয়। 
তখন তাহার! সকলেই কায়স্থস্তরিয় ছিলেন । সেইজন্তই বলি কাঁয়স্থ এবং 
ক্ষত্রিয় উপাধি অগৌরবের নহে। 

একই বস্ত চাবি প্রকার হইলেও কি সেই চারি প্রকার একই বন্ত 
নহে? অবনত সেই চারি প্রকারই একই বস্ত। একই ব্রহ্মার কায়াই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট এবং শুদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শৃদ্রও দেই একই ব্রন্মার কায়!। একেই চার চারেই এক্‌। ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র একই ব্রহ্মার কায়াই চারিপ্রকার হইয়াছে 
বপিয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ শূদ্র অভেদ। সেইজন্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়তা, : 
বৈশ্ততা এবং শুদ্রতা আছে। সেইজন্য ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাহ্মণতা, বৈশ্যতা 
এবং শুদ্রতা আছে। েইঞ্ন্যই বৈশ্তেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং 
শুদ্রতা আছে। সেইজন্যই শুদ্েতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং বৈশ্ততা 
আছে। সেইজন্তই বলি ব্রাহ্মণও সর্বববর্ণ, সেইজন্তই বলি ক্ষত্রিয়ও সর্বববর্ণ, 
সেই জন্যই ৰলি বৈশ্তও সর্বববর্ণ, সেইজন্যই বলি শুন্রও সর্বববর্ণ। 


৪৫৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


১পোপাসপীপাপিসপিসপাসপাপিসপাপাপাপাপিপাস্পাপপিপিপপাপাসী সিসি সিস্পিসিস্পিসিপপিস্পিস্পিসপিসপিসিসিস্পিসি পা 


জাঁত হইতে জাত হইতে গারে। কিন্তু যিনি জাত নহেন তাহা 
হইতে জাত হইতে পারেন না। বান্সিকিপ্রণীত রামীয়ণের আদি- 
কাতীয় সপ্ততসর্গানূসারে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্গার উৎপত্তি । সুতরাং ব্রহ্মার 
কোন জাতি নাই বলা যাইতে পারে। কারণ বালিকীরাঁমীয়ণের 
অনেক পূর্ববর্তী বেদ বেদান্ত। বেদবেদাস্তমতে ব্রহ্ম অজ। ব্রহ্মের 
জাতি নাই। কারণ অজ ধিনি তিনি নিত্য। তাহার কোন জাতিই 
নাই। সেইজন্ত ব্রন্ধ হইতে যিনি বিকাশিত তিনি অবশ্তই ব্রহ্ধা। 
সেইজন্ ব্রহ্ম হইতে বিকাঁশিত ব্রদ্দার কোন জাতি নাই বলিতে হয়। 
এঁ রামায়ণ মতে সেই ব্রক্মার বংশে রামোৎপত্তির কথা আছে। সুতরাং 
বামেরও কোন প্রকার জাতি ছিল স্বীকার কর! যায় না। 

আদি কারণ ব্রক্ম। সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বলিয়া, নান! প্রকার 
জাতি হইতেই পারে না। একই ব্রক্ধ' হইতে সমস্ত: জাত বলিয়া 
একই জাতি বলা যাইতে পারে। 

ন্ধা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। সেইজন্ঠ ব্রহ্ধাই চারি বর্ণ। 

ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক্জাতি হইবে। সমস্ত জাতি 
এক্ধর্্ মানিবে। তখন ধর্মসন্বদ্ধে কাহারে! প্রতি কাহারো! বিদ্বেষ 
থাকিবে না। 





জ্রাভিতত্ভ্িল্স সনন্মান্পোচুলা। 





তৃতীয় ভাগ। 


প্রথন্ম অন্যান্ব। 


তুমি আছ সত্যই বুঝিতেছ। তুমি এই দেহ ধারণের পূর্বে ছিলে 
কিন! বুঝিতেছ না। তুমি এই দেহ ত্যাগ করিলে, থাকিবে কিনা, 
তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না । তবে তোমার নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ 
ভ্তান আছে কি প্রকারে বলিব? এ বিষয়ে তোমার যদি পূর্জ্ঞান 
থাকিত, তাহা হইলে, তুমি ছিলে কিনা বুঝিতে, তাহা হইলে পরে 
থাঁকিবে কিন! তাঁহাঁও বুঝিতে । 

তুমি যদি ছিলে না তবে তুমি কি প্রকারে প্রকাশিত হইলে? 
যাঁহা ছিল না তাহার প্রকাঁশ হইতেই পারে না। যদি বল অন্য কিছু 
হইতে তোমার প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিত্যতা 
স্বীকার করিতে হয় অথবা! বদি বল তাহাঁও অপর কিছু হইতে বিকাশিত 
হইয়াছিল তাহা হইলে সেই অপর কিছুও অবশ্য অন্য অপর কিছু 
হইতে বিকাশিত হইয়াছিল। এই প্রকারে এক্‌ হইতে অপরের 
বিকাশ নিশ্চয় করিতে করিতে অবশ্য একটা কোন নিত্যকারণে 
উপনীত হইতে হয়। মেই' নিত্যকারণ আমাদের বিকাশের আদি 
বলিয়া, অবশ্তই আমাদের প্রত্যেকেই সেই নিত্যকারণের অংশ। 
নিত্যকারণের অংশ যাহা তাহাও নিত্যকারণ। যদ্দি আমাদের 


৩০৪ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


শাটিসপাপাসপাপাপাপাসাশিসাসিসিপিসপিসপাসপিপাসিসিসপিসাসপিিপাপাপািিসপসপাপিপাসাপাসাসপাপাপিাসিিপাপিসাসপিশাপাা্পিত 


বিকাশের আদিকারণ কেহ ন1 থাঁকেন, তাহা হইলে আমাদের 
বিদ্কমানত। থাকিতেই পারিত না। কারণ অভাব ব! অবিস্তমান 
হইতে কিছুই বিছ্বমান হইতে পারে না । আমি বিদ্যমান বলিয়! 
আমি অবশ্তই নিত্য। আমি কোন প্রকারে যদ্দি পূর্বে বিদ্যমান 
ন1 থাকিতাম, তাহা হইলে, অবশ্তই আমির বিগ্ভমানত| দেখিতে না। 
বৃক্ষ হইতে যে ফল বিকাশিত হয়, নিশ্যয়ই সে ফলও সেই বৃক্ষের 
ংশ, সেই বৃক্ষ। মানবফুলের আদিপুরুষ ধাহা হইতে বিকাঁশিত, 
মাঁনবকুলের আদিপুরুষ অবস্তই তীহার অংশ তিনি । নিতাব্রহ্ম হইতে, 
যাহা বা যে সকল বস্ত বিকাশিত, সে সকল অবশ্ঠই সেই নিত্যব্র্গের, 
অংশ নিত্যব্রহ্ধ | 


ভ্বিতীম্ত্র অহ্যযাক্স। 


আমি আছি যদি সতা ন! হয় তাহ! হইলে ব্রহ্ম আছেনই ব! সত্য 
কি প্রকারে বল! যাইবে? আমি আছি যে বোধ দ্বারা নিশ্চয় কর! 
হয় ব্রহ্ম আছেনও সেই বোধ দ্বারাই নিশ্চয় করা হয়। আমি আছি 
এই যে আমার বোধ হইতেছে দেই বোধ দ্বার৷ নির্ণাত আমি আছি 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্তই এ বোধ দ্বার! নির্ণাত ব্রহ্ম আছেনও 
সত্য। আমি আছি যদ্দি মিথ্যা বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম আছেনও 
মিথ্যা বলিতে হয়। আমির সত্যতা ব্রন্মের সততা অবধারণ করে। 
তোমার মতে আমিই অসত্য যদ্দি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে 
অবশ্তই ব্রহ্গও অসত্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ আমি অসত্য 
সত্যব্রহ্ম অবধারণ কি প্রকারে করিব? অসত্য কি সত্য নিশ্চয় 
করিতে পারে? অক্ঞান দ্বারা কি জানা যাইতে পারে? অজ্ঞান 
দ্বার! জান! যায় না বলিয়া এঁ জ্ঞানকে অনেকেই অসত্য বলিয়াছেন। 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩০৫ 





অজ্ঞান ব্রন্মের অস্তিত্ব অবধারণ করিতে পারে না। জ্ঞান ব্রহ্মের 
অস্তিত্ব অবধারণ করে লেইজন্ত জ্ঞান অসত্য নহে। যাহা দতোর 
অস্তিত্ব বা বিদ্ধমানতা অবধারণ করে তাহ! অবশ্তই সত্য। সেইজন্ 
জ্ঞানকে সতাক্ঞান, ব| সচ্চিৎ বল! যাইতে পারে। সত্যের অবধারক 
জ্ঞানকে অসত্য কখনই বলা যায় না। 

আমি আছি। সেইজগ্যই আমির আমি আছি বোধ আছে। 
আমি যদি না থাকিতাম তাহ! হইলে আমির আমি আছি বোধও 
থাকিত না। আমি আছি তাই আমির আমি আছি এই বোধ আছে। 
আমির আমি আছি বোধ আছে বলিয়াই ব্রন্ম আছেন বলিয়া আমার 
বন্ধ আছেনও বোধ আছে। যাহা নাই তাহ! আছে বোধ কখনই 
হইতে পারে না । আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইলে আমি আছি 
বোধও করিতাম না। 

আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইলে ব্রহ্ম থাকিলেও ব্রচ্ম আছেন 
অবধারণ করিতে পারিতাঁম না। নিজের অস্তিত্বই ব্রন্মের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। 

যদিও আমির বিদ্ভমানতাই ব্রদ্দের বিদ্ধমানতা প্রমাণ করে, তথাপি 
ব্রহ্ম হইতেই আমি অবস্ত শ্বীকাধ্য। কারণ আমি কিছুকাল পূর্ব 
বিকাশিত হইয়াছি। স্ৃতরাং সেই নিতাত্রহ্ম হইতে আমারও বিকাশ। 
সেইজন্ই বলি সেই নিত্যব্রন্মের সত্যতাবশতঃ আমির সত্যতা, সেই 
 নিত্যব্রন্ষের বিস্তমাঁনতাবশত আমির বিদ্মানতা, আমির অস্তিত্ব। 

কোন সর্বশক্তিসম্পর নির্দিষ্ট আদি হইতে সমস্ত বিকাশিত। 
সেই নির্দিষ্ট আদি নিত্যসত্য। সেই নির্দিষ্ট আদিকে কেহ ব্রহ্ম, 
কেহ আত্মা, কেহ পরমাত্মা॥ কেহ পরমেশ্বর, কেহ ভগবান, কেহ 
গড কেহ আল্লা, কেহ ক্ষোদা; কেহ জেহোভা, কেহ মহাকালী আরে! 

হু 


৩৪৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


কত লোক তাঁহাকে আরো কত কি বলেন। নেই নির্দিষ্ট আদিকে 
অনাদি বলিতে হয়। 





জুতীষ্ম অন্যান্ত্র। 

বুক্ষের ফল। তুমি কি বলিতে পার বৃক্ষ সত্য আর বৃক্ষের ফল 
মিথ্যা? তাহা কখনই বলিতে পার না। বৃক্ষ যদি সত্য হয় তাহ! 
হইলে বুক্ষের ফলও সত্য । কারণ সত্য হইতে সত্যেরই বিকাশ হইয়৷ 
থাকে । সত্য হইতে অদত্যের বিকাশ হয় বলিতে পার না। আর 
তুমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াও থাক বৃক্ষ হইতে ফল বিকাশিত হইর! থাকে । 
তোমার বৃক্ষদর্শন যদি সত্য হয় তাহা হইলে তোমার সেই বৃক্ষের 
ফলদর্শনও সত্য । তোমার বৃক্ষদর্শন যদি সত্য হয় তাহ! হইলে তাহার 
ফলদর্শন মিথ্য। কি প্রকারে বলিবে? তোমার বৃক্ষদর্শন যদি মিথ্যা 
হয় তাহ! হইলে সেই বৃক্ষের ফলদর্শনও মিথ্যা । এক্‌ বন্ত হইতে অপর 
যাহা হয় তাহাও সেই বস্তর অংশ সেই বস্ত। তবে ষত্য বৃক্ষ হইতে 
অসত্য ফল হয় কি প্রকারে বল! যাইবে? সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য 
জীব বিকাশিত বলিতে পার ন1। কারণ সত্য ব্রহ্ম হইতে যাহা 
বিকাঁশিত হয় তাহাও. সেই সত্য ব্রন্মের অংশ সেই সত্য ব্রহ্ধ সুতরাং. 
তাহাকে অসত্য বলিতে পার না। সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব 
বিকাশিত হয় স্বীকৃত হইলে সেই সত্য ব্রহ্মকেও প্রকারাস্তরে অসত্য 
বলিয়াই স্বীকার কর! হয়। শ্রুতি প্রসৃতিতে ব্রহ্ম সত্য স্বীকার কর! 
হইয়াছে বণিয়। তাহা হইতে যে সকল বস্ত বিকাঁশিত সে সকল সত্য 
বলিতে হয়। কারণ সে সকল সেই সত্যব্রন্ধের বিবিধ বিকাঁশ 
সত্যব্রক্ধ। কারণ পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে এবং প্রত্ক্ষ দর্শনও কর! 
যায় বৃক্ষের অংশ ফল বৃক্ষই বটে। ফল যখন বৃক্ষরূপে পরিণত 
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না হয় তথন মেই ফলকে বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ বল! যাইতে পারে। কারণ 
সেই ফলে সেই বৃক্ষের সত্বা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। ব্রহ্গই জীবের 
অস্তিত্বস্তরাং ব্রহ্ধই জীব। 

পিতামাতা হইতে সন্তান বিকাশিত হয় সুতরাং পিতামাতাই 
সম্তান। পিতামাত! সত্য স্বীকার করিলে সেই পিতামাতার পুত্রকন্তাও 
সত্য। কারণ আমরা উভয়ই দর্শন করিয়া থাঁকি। আমাদের 
 পুত্রকন্তার পিতামাতা দর্শন যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের 
ত্র পিতামাতার পুত্রকন্তা দর্শনও সত্য। পিতামাতা হইতে যেমন 
পুত্রকন্তা বিকাশিত হইয়া! থাকে তদ্রপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী শক্তি হইতে 
যে সমস্ত জীবজন্ত এবং অন্তান্ত বস্তসকল বিকাশিত হইয়াছে সে সমস্তই 
এ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়ী শক্তির বিবিধ বিকাশ। সুতরাং সে সকল 
ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়ী শক্তির হ্যায় সত্য। কারণ শী সকল ব্রহ্ম এবং 
বক্ষময়ী শক্তির সহিত এক্‌ এবং অভিন্ন । 

বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল ছুই শ্রেণীর। বৃক্ষ একৃ। তাহাতে যে ফল 
ফলে তাহা দ্বি। সেই ছি নামক ফলশ্রেণীর অন্তর্গত বহু ফল। বৃক্ষই 
ফল। এক্‌ ফল শ্রেণীই বু ফল। স্ৃতরাঁং বৃক্ষ, তাহার ফল এবং 
বহু ফল সেই একই বৃক্ষ। কারণ এক্‌ বৃক্ষের ফলগুলিও সেই বৃক্ষের 
অংশ বুক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ 1010 [010. ধর প্রকারে 
একই ছুই, একই বহু। একে ছই এবং একে বহু এবং বহুতে ছুই 
এবং এক্‌। যাহ! এক্‌ বৃক্ষ তাহাই ফল তাহাই বু ফল। বৃক্ষের ফল 
বলা হয়। বাস্তবিক বৃক্ষেই ফল দেখি। স্ৃতরাং বৃক্ষের ফলই বলিতে 
হয়। বৃক্ষ হইতে ফল বিকাশিত হইয়া সেই বৃক্ষেই থাকে বলিয়া ফল 
বৃক্ষের আশ্রিত। আমর! বৃক্ষের ফল বলি এবং দেখিলেও বৃক্ষই ফল 
বলিতে হয়। কারণ বৃক্ষই ত এক্‌ রূপে ফল। ম্ুতরাং বৃক্ষ ফলও 
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পাশ তি সপগািসিসিসিটিসিসসিসিসিপসি 


বল! যায়। ফল বৃক্ষ হইলে আর ত সে ফল থাকেনা। স্থতরাং 
যাহা ফল তাহাই বৃক্ষ। ব্রদ্ববৃক্ষের ফল জীব। জীব ব্রহ্ম হইলে 
স্বতন্থ জীব আর থাকেন না। সেইজন্তই বলিতে হয় যাহা পরমাত্মা 
বা আত্মাব্রন্ম তাহাই জীব বা জীবাত্বা। জীবাত্মাই ব্রহ্মরূপে বিকাশিত 
হন। সেইজন্তই পরমাত্ম। ব৷ আত্মাব্র্ম আর জীব বা জীবাত্ম অভেদ 
বা একই। েইজন্ই শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন “জীব ব্রন্ৈব নাপরঃ।” 
সেইজন্তই ত অষ্টাবক্রসংহিতামতে সদাশিব এবং সর্দাজীব অভেদ। 
পরমাত্মা বা আত্মাব্রহ্দ সত বলিয়া! তিনিই জীব হইয়াছেন সে জীবও 
সত্য। কারণ সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব বা! জীবাত্মার বিকাঁশ 
হইতেই পারে না। কারণ যাহা হইতে অন্যের বিকাশ সে অন্তও 
অবস্তই তাই। ব্রহ্ম হইতে জীবের বিকাশ স্বীকার করিলে সেই 
জীবকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। 





চতুর্থ অন্ধ্যাম্্। 

তুমি বলিতেছ যে সমস্ত সামগ্রী যে সমস্ত জীবজন্ত বিদ্বান রহিয়াছে, 
সে সমস্ত নেচার্‌ হইতে হইয়াছে। তুমি ইহাও বলিতেছ যে প্রতোক 
জীবজত্তর মৃত্যুর পরে তাহারা থাকে না । তোমার মতে জীবজস্ত বিনষ্ট 
হয়। তোমার মতান্ুসারে জীবজন্তসকল এবং অন্টান্ত সামগ্রীনকল 
নেচার্‌ হইতে হইয়াছে বলিয়া সে সকলের কোনটাকেই তুমি বিনশ্বর 
বলিতে পার না। কারণ যুক্তি অন্ুদারে নেচারকে অনিত্য এবং 
বিনশ্বর বল! যায় না । ন্থৃতরাং সেই নেচার হইতে বাহা বা যে সমস্ত 
হইয়াছে, সে সমস্তও অবন্তই নিত্য এবং অবিনশ্বর । কারণ অনিত্য 
নশ্বর হইতে কখনই নিত্য অবিনশ্বর হইতে পারে ন। 

তোমার মতে নেচারও অনিত্য এবং বিনশ্বর যদি শ্বীকার করিতে 
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হয় তাহা হইলে সেই নেচারেরও অবশ্ঠুই কোন উৎপত্তির কারণ আছে। 
তাহা হইলে অবশ্তই সে কারণও নিত্য । তাহার নিত্যতা স্বীকার ন। 
করিলে, আবার তাহার উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিতে হয়। 
সে কারণকে নিত্য স্বীকার না করিলে তাহার আবার উৎপত্তির কারণ 
স্বীকার করিতে হয়। প্র প্রকারে কারণের কারণ তাহার কারণ 
স্বীকার করিলেও অবশেষে এক্টা নিতাকারণ স্বীকার করিতেই হয়। 

উৎপত্তির কেবল এক্টা কারণ শ্টীকার করিলে হয় না। কারণ 
উৎপত্তি শক্তি ও শক্তিমান দ্বার] হইয়া থাকে। কেবল শক্তি দ্বারাও 
উৎপত্তি হইতে পারে না। কেবল শক্তিমান দ্বারাও উৎপত্তি হইতে 
গারে না। উভয়ের লংষোগে উৎপত্তি হয়। আমার শক্তি না 
থাকিলে আমি শক্তিমান কিছুই করিতে পরিতাম না। 

কেবল নেচারই জীবজন্ত প্রভৃতির উৎপত্তিকারণ এবং সেই নেচার 
নিত্য স্বীকার করিলেও চলিতেছে না। কারণ বল! হইয়াছে শক্তি- 
শক্তিমান ব্যতীত স্থষ্টি হইতে পারে না। নেচারকে যদি শক্তি স্বীকার 
করা যায় তাহা হইলে অবস্তই সেই নেচার ঝা! প্রকৃতির শক্তিমানও 
আছেন। তীহাকে যদি শক্তিমান বলিয়া স্বীকার কর! হয় তাহা হইলেও 
অবশ্তুই তাহার শক্তি আছে। নান! আধ্যশাস্ত্রেও শক্তি ও শক্তিমান 
স্বীকৃত হইয়াছে। নান! শান্ত্রাহ্ছমারে এ শক্তিমানই পরমেশ্বর এবং 
শক্তি পরমেশ্বরী। 


্ওস্ন অন্যাস্ত্র। 
সমস্ত জড় পদার্থই প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ । অথচ সকল পদার্থ ই 
এক্‌ প্রকার নহে। যে পদার্থকে বিষ বল! হয়, তাহাও প্রকৃতির 
[বকাশ, যে পদার্থকে অবিষ বল! হয়, তাহাঁও প্রকৃতির বিকাশ। অথচ 
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উভয়ে অনেক বিভিন্নতা আছে। ন্বরূপতঃ বিষ এবং অবিষ এক্‌ হইয়াও 
উভয়ের গুণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। অন্ন মধুরাদি সমস্ত রসই একই 
প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ, কিন্তু গুণান্থসারে সর্বরসেরই পরস্পর পার্থক্য 
আছে। অস্থি, মাংস এবং শোণিত স্বরূপতঃ একই পদার্থ। এ তিনই 
একই স্থুল দেহের তিন প্রকার বিকাশ-মান্র। কিন্তু গুণান্ুসারে এ 
তিনের পার্থক্য কোন্‌ বুদ্ধিমান বাক্তি না দর্শন করিয়! থাকেন, কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি না বুঝিয়৷ থাকেন? নরদেহ মধ্যে যে জীবাস্মা আছেন, 
তিনিও যাহা, নারীদেহ মধ্যে যে জীবাত্ম আছেন, তিনিও তাহা। 
স্বরূপতঃ উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু উভয়ের ভাবানুসারে উভয়ে 
বিশেষ পার্থক্য আছে। নরমধাগত জীবাত্বা আপনাকে পুরুষ বোঁধ 
করেন এবং নারীসধাগত জীবাত্বা আপনাকে প্রকৃতি বোধ করেন। 
উভয়ের ভাবগত, উভয়ের বোধগত বিশেষ পার্থক্য আছে। উভয়ে 
্বরূপতঃ “এক্‌ হইলেও পুরুষ এবং প্রর্কৃতিভাঁব দ্বারা উভয়কে অনেক, 
বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্ত উভয়েই আপনাদিগকে অভিন্ন বোধ 
করেন না। প্রত্যেক বৃক্ষের পত্রসকল যাহা, ফুলসকল এবং ফল- 
মকলও তাহাঁ। অথচ পরস্পর কত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে । তোমার মাতাও নারী, তোমার ভগ্বীও নারী, তোমার পত্বীও 
নারী। প্র তিনই এক্জাতীয়৷। অথচ ভাব দ্বার! এ তিনকেই কি তুমি 
এক্‌ বোধ কর? ত্রিবিধ ভাব ত্বার এব তিনে বিশেষ পার্থক্য আছে 
বলিয়াই তোমার বোধ হইয়া থাকে । অথচ স্বরূপতঃ এ তিনই এক্‌ 
বস্ত। স্বরূপতঃ বুকে এক বলিয়া বোধ হইলেও গুণ এবং ভাবাদি 
দ্বারা বকে বহুরূপেই বাবহার করিতে হয়। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত 
এবং শুদ্র অনেক উপনিষদ এবং বেদাস্ত শান্ত্রাহছসারে স্বরূপতঃ অভেদ 
হইলেও গুপকর্্ম এবং ভাবান্ুসারে এ চার্কে চারি প্রকারই বোধ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩১১ 





- পাপী প্পিশীশিশীপীপশিন প্পীশীশাগিশাশীত 


হইবার কারণ হইয়। থাকে । সেইজন্য চারি বর্ণকে চারি বর্ণ রূপেই 
ব্যবহার কর! হইয়া থাকে । 


অর্ট অন্যান্। 
কা--খ ২৯২ মতে-- 
“শতিস্যৃতিপুরাণজ্ঞ। ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্তিতাঃ | 
তদুক্তাচারচরণ। ইতরে নামধারকাঃ ॥৮ 
এ শ্লোকান্ুসারে অবগত হুওয়! যায প্রকৃত ব্রাক্ষণ শ্রৃতিস্তি এবং 
পুরাণজ্ঞ। তিনি এ সকল শাস্ত্রের আচারসম্পর । উক্ত শান্ত্রাহ্থসারে 
কেবল ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাঙ্ণ হওয়া! যায় না। যে 
্রা্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তির এ কলে অধিকার হয় নাই। তিনি কেবল 
ব্রাহ্মণনামধারী মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্ণ অতি পবিভ্র। ব্রক্গবৈবর্ত- 
পুরাণানুসারে-_ 
“ম্বধন্মনিরতো বিপ্রঃ পবনাচ্চ হুতাশনাগ। 
পবিভ্রশ্চাপি তেজস্বী তন্মাস্তীতঃ স্থরঃ সদা ॥৮ 
ও প্রকার প্রভাবসম্পন্ন স্ুত্রাঙ্মণ অতি হল্লভ। ইদানী &ঁ প্রকার ব্রাহ্মণ 
দৃষ্টিগোচরই হয় না। বরাহপুরাণানূসারে কলিতে ব্রাহ্মণকুলে ব্রন্মরাঁক্ষ- 
গণের উৎপত্তি হইবার বিবরণ আছে। 
চৈতন্তভাগবত। আদিখণ্ড। ১১ অধ্যায়। 
“কলিযুগে রাক্ষদসকল বিপ্রঘরে। 
জন্মিবেক সুজনের হিংস। করিবারে ॥ 


“ব্রাহ্মণ হইয়! যদি অবৈষ্ণব হয়। 
তবে তার আলাপনে পুণ্য যায় ক্ষয় ॥” 





৩১২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে বিপ্র কোন সামান্ত লোক নহেন। এ 
তন্ত্রের ৫* শ্লোকে বিপ্রদ্বন্ধে বল! হইয়াছে,__ 
পত্রদ্মবিদ্ভ।রতো বস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ 1৮ 


কথিত হইল প্রন্ধবিদ্তা! বা বরক্গজ্তানরত যিনি, তিনিই বেদপারগ বিপ্রা।» 
বরহ্ধবিদ্ভারত ধিনি, তিনিই প্ররুত ব্রহ্ষজ্ঞানী। জ্ঞাননঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে 
অবগত হওয়া হইল প্রকৃত বিপ্র ব্রহ্গজ্ঞানী এবং বেদজ্ঞ। সে মতে বেদও 
অতি অসামান্ত । সে মতে সনাতন ব্রহ্মই বেদ। সেই ব্রহ্মবেদরত যিনি, 
সেই ব্রহ্মবেদজ্ঞ যিনি, তিনিই বিপ্র। সেই বিপ্রের সেবা যিনি করেন, 
তিনিই ধন্ত। সেই বিপ্রসেবাভিলাষ বাহার হইয়াছে তিনিও ধন্য | 
সেব্যের সেব। ভক্তিভাবেই করিতে হয়। অভক্তির সহিত সেব্য ব্যক্তির 
সেবা! করিলে অপরাধই হইয়া থাকে । তন্বারা সেবাজনিত উত্তম ফল 
লাভ হয় না। এ প্রকার সেবাকে সেবাই বলা যায়না । উহাকে 
আমি অসেবাই বলিয়! থাকি । সেই বিপ্র প্রতি ভক্তি হইলেও বিপ্রসেবা 
বিধেয়। দেবসেবাও ভক্তিসংযৌগে করিতে হয়। সাধুসেবাও ভক্তি- 
ংযৌগে করিতে হয়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনগণের সেবাও 

তক্তিভাবে করিতে হয়। ভক্কিভাবে গুরুজনদ্দিগের সেবা! করিলে মহা 
পুণ্য লাভ হইয়া থাঁকে। শ্রী প্রকার সেবা দ্বার! সেব্যের মহা প্রন্নতা 
লাভ হইয়া থাকে । জ্ঞাননঙ্কপিনী তন্ত্রানুসারে বিপ্রকুলে জন্ম হইলেই 
বিপ্র হওয়া যায় না। তাহ গর গ্রন্থের 

“ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদে। ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 

ব্রহ্মবিষ্ভারতে৷ বস্ত স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥” 
ল্লোকে অবগত হওয়। যাঁয়। 


সপ্তস্ম অন্যান । 


এক্ষণে ধাহারা! ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিচিত হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহই'প্রকুত ব্রাহ্মণ নহেন। অথর্ববেদীয় নিরালক্বোপনিষদে যে 
প্রকার বরাঙ্মণের বিষয় নির্দিষ্ট আছে, সেই ব্রাহ্ষণই প্রত সন্ন্যাসী । 
প্রকৃত ব্রন্মবাদী ব্রাহ্মণের দাঁরপরিগ্রহে প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত 
্রহ্ধবাঁদী প্রাঙ্গণ দারপরিগ্রহ করেন ন[। তিনি অর্থলোলুপ নহেন। 
অনেক সময়েই যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, 
তাহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির ব্রাহ্মণের কোন লক্ষণ নাই তাহাদের 
কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাহাদের প্রত্যেককেই কেবলমাত্র 
্রাহ্মণপদবিধারী বলা যায়ঃ তাহাদের কেবলমাত্র স্থত্রধারী বল! যায়,। 
উপবীত ব্রাহ্মণের মন্ত্রমহ্চক চিহৃ। ভগবানের সাধনা ও পুজাঅর্চনার 
জন্ত উপবীতের কোন প্রয়োজনই তৌখা যায় না। বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা 
বন্ত্রের অধিক প্রয়োজন দেখা যায়. । কারণ স্ত্রী পুরুষ উভয় জাঁতি উলঙ্গ 
থাঁকিলে উতয় জাতিরই কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপন! হইতে পারে। বস্ত্র 
শীত ও হিমও অনেক পরিমাণে নিবারিভ হয়। বস্ত্র আরো অন্তান্ত 
অনেক উপকার করে। 
হস্তপদাদির ন্যায় ব্রাহ্মণের উপবীতও যগ্ঘপি তীহাঁর শরীরের এক্টী 
ংশ হইত, এ সকলের স্তায় ব্রাহ্মণ উপবীতসম্পন্ন হইয় যগ্পি মাতৃগর্ভ 
হুইতে বিনির্গত হইতেন তাহ! হইলে বরঞ্চ দেই অতিরিক্ত উপবীতের 
অন্ত তাহাকে শূদ্র হইতে পৃথক্‌ বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারিত। 
উপবীতস্থত্র উপনয়নকালে ধারণ করা হয় মাত্র। উহ! যাহাকে ব্রাঙ্গণ 
বল তাহার সঙ্গে আসেও ন| এবং উহা! সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালে তাহার 
অঙ্গে যায়ও ন1। ব্রাঙ্ষণের. শরীর দগ্ধ করিবার সময় উহাও দগ্ধ হয়। 


৩১৪ জাতিদর্পণ ৰ৷ নিত্যদর্শন। 


৮ অপি সাশাীস্পিপাশীপসীসিসিশিপাসিসিসিপশাশাশাশাশাশশিশিশীশিশিশিসিসিশ শশাপিপিসিিসিন্পাশীাা তি শশী পাপা উশিিসপশা শশা 


আর ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ চি ধারণ করিয়াও কত লোক, 
মুর্খ, কত লোক অজ্ঞান। তবে শৃদ্রবংশীয়কেই ব1 কেবল মূর্খ এবং 
অজ্ঞান বল! হয় কেন? 

নর উলঙ্গ থাকিলে কি তাহাকে অনর বল! হয়? নর বস্ত্র পরিধান 
করিলেও তিনি নর, নর উলঙ্গ থাকিলেও তিনি নর। কোন প্রকার 
দ্বিজ উপবীত পরিধান করিলেও তিনি দ্বিজ, কোন প্রকার দ্বিজ উপবীত 
পরিধান না করিলেও তিনি ছিত্র। প্রত্যেক দ্বিজের গুণকর্ম, লক্ষণ- 
সকল এবং জ্ঞান থাকিলেই সেই প্রত্যেককেই দ্বিজ বল! যাইতে পারে। 





অম্টন্ম অন্যাক্স। 
মূর্খ ব্রাহ্মণকে ঘ্বতদান অবিধেয়। এ প্রকার দানে দাতা দানজনিত. 
ফল প্রাপ্ত হন্ন1। প্র বিষয়ে মনু বলিয়াছেনঃ 
“্যথেরিণে বীজমুগ্তা ন বপ্তা লভতে ফলম্‌। 
তথানৃচে হবির্থা ন দাতা লততে ফলম্‌ ॥ ১৪২॥৮ 
পৈত্র ও দৈবোতৎসবে চৌর্যযপরায়ণ, পতিত, ক্লীব ও নাস্তিকবৃত্তিসম্পন্ন 
কোন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে নাই । সে সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন, 
“যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ। 
তান্‌ হুব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্ান্‌ মনুরব্রবীৎ ॥ ১৫০ ॥৮ 
শ্রান্ধোপলক্ষে অতি বিশুদ্ধ ব্রাঙ্মণকেই ভোজন করাইতে হয়। মনুর 
মতে কোন বেদাধ্য়নবিহীন ব্রাহ্মণ যগ্চপি ব্রহ্মচারী হন্‌ তথাপি 
তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। মনুর মতে যে ব্রাহ্মণের 
ত্বক্রোগ আছে, ধাহার অনেক যজমান আছে, যিনি দ্যৃতাশক্ত, যিনি 
চিকিৎসক, যিনি দেবল, যিনি মাংসবিক্রেতা এবং যে ব্রাহ্মণের অতি 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩১৫ 





ভোজন করান নিষিদ্ধ। এঁ সকল নিষেধসম্বন্ধে মন্ুংহিতাঁর তৃতীয়: 
অধ্যায়ের ১৫১ ও ১৫২ শ্লোকে বলা হইয়াছে,__ 

“জটিলথশনধীয়ানং দুর্ববলং কিতবং তথা । 

যাজযন্তি চ যে পুগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥ ১৫১ ॥ 

চিকিৎসকান্‌ দেবলকান্‌ মাংসবিক্রয়িণস্তথ] | 

বিপণেন চ জীবন্ত বজ্জ্যা '্যুহব্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥৮ 
মন্থর মতে অন্তান্ত কতকগুলি কুলক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন 
করান নিষিদ্ধ। 


স্ম্বম্ন* অআন্যান্স। 


যেব্ব্যক্তির ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তি হইয়াছে, মহর্ষি অত্রির মতান্ুসারে, 
স্তাহাকেই ব্রাহ্মণ বল! যাঁয়। সেই ব্রাহ্ষণই উপনয়ন সংস্কার দ্বারা 
-স্কত হইলে, তিনিই দ্বিঞ্জ সভা প্রাপ্ত হন্। সেই দ্বিজের বেদবিগ্তায় 
অধিকার হইলে, সেই বেদবিগ্ভার আন্রসঙ্গিকী বিস্তাসকলে অধিকার 
হইলে, তাহাকেই বিপ্র বলা যায়। তবে ধাহার ব্রাঙ্গণবংশে উৎপত্তিও 
হইয়াছে, সেই ব্রাহ্ষণবংশে উৎপন্ন হইয়! উপনয়নসংস্কারসম্পর হইয়! 
দ্বিজত্ব লাভ করিয়! যিনি বেদবিস্ত! প্রভৃতির অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বার! 
বিপ্র হইয়াছেন, তাহাকেই *শ্রোত্রিয় বল! যাইতে পারে । মহধি অত্রি. 
বলিয়াছেন,_ 
“জন্মন! ব্রাহ্মাণো জেঞয়ঃ সংস্কারৈথিজ উচ্যতে। 
বিদ্বয়া বাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়ন্ক্রিভিরে চ ॥ ১৪০।৮ 


৩১৬ জাতিদপ্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


শপাশাপীপাশাশ পাশাপাশি তাশাশিশাশিশাশাশি 


জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়! যগ্চপি উপযুক্ত কালে উপনয়ন না হয় স্বার্ত 
মতান্ুমারে তাহাকে 'ব্রাত্য, হইতে হয়। ব্রাত্য হইলে, তখন আর 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না । তবে কোন ব্যক্তি জন্ম দ্বার ব্রাহ্মণ হইয়া, 
উপনয়নের কাঁলে উপনীত হইলে তাহাকে দ্বিজ বলা যাইতে পারে। 
নানা স্বতিতে দ্বিজত্ব রক্ষার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত 
ব্যবস্থামত চলিতে না পারিলেই অদ্বিজ হইতে হয়। দ্বিজ হইয়! 
বেদাধায়ন প্রভৃতি দ্বার! বিপ্র না হইতে পাঁরিলে, অবিপ্র বলিয়াই 
পরিগণিত রহিতে হয়। অবিপ্র যে ব্যক্তি তাহার শ্রোত্রিয় হইবার 
অধিকারও নাই। 


চৃস্পন্ম অল্যাস্স। 


্রাহ্মণকে তপন্বী হইতে হয়। স্থায়ন্তুব মন্থুর মতে জ্ঞানই ব্রাহ্মণের 
তপন্তা । সেইজন্তই তিনি বলিয়াছেন-_ 
“ব্রাহ্মণস্ত তপো জ্ঞানং ৮ 

নীলতন্ত্রের মতে যিনি ব্রন্গজ্ঞানবিহীন, তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! যায় ন!। 
নীলতন্ত্ান্ুসারে ধিনি ব্রাহ্মণ তাহারই ব্রদ্ধজ্ঞান আছে। নে মতে ব্রাহ্মণ 
্রহ্জ্ঞানী । নেইজন্তই উক্ত তন্ত্রে বলা হইয়াছে, 

“বেদমাতা জপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে। 

ব্রহ্ষজ্ঞানং যদ! দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৮ 


উক্ত তন্ত্রান্থসারে ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। 
ভগবান শিবের মতে ব্রাহ্মণ হইতে হইলে ব্রহ্জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হয়। 
ধাহাতে ব্রন্মজ্তানের অভাব শিবনির্দেশানুসারে তাহাকে অব্রাহ্মণই বলিতে 


শত তপিশাশীশাীশািীশীশাসিতপসিপিপীশীসাসি। 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩১৭ 





হয়। অথর্ববেদান্তর্গত নিরালঘ্বোপনিষদে লিখিত আছে যে, কোন 
সময়ে মহর্ষি ভরঘার্জ ভগবান ব্রন্ধাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 

“কো ব্রাজণঃ ?” 
তদুত্বরে ভগবান ব্রহ্ম! তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, 

“ব্রহ্মবিৎ স এষ ব্রাহ্ধণঃ |” 
অরর্ববেদাত্তগত নিরালম্বোপনিষদেও ব্রন্স্তানীকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। 
সে মতেও জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার বৃত্তন্ত নাই। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা- 
দশরথের পুত্র বলিয়া কি ভগবান? শ্রীরুষ্খ দেবকীবস্থদেবের পুত্র 
বলিয়া কি ভগবান? রাম কৃষ্ণ জন্মান্ুসারে ভগবান নহেন। রাম 
কৃষ্ণে ভগবদৈশ্বধ্য ছিল বলিয়াই রাম কুষ্চ ভগবান। তন্রপ ধাঁহাতে 
্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনিই ব্রাঙ্গণ। 


এক্চাদ্‌্স্শি অন্যাম্্র। 


মনুসংহিতা প্রভৃতি স্বৃতিমতে চতুর্বেদ নহে। মন্থুর মতে ব্রিবেদ। 
প্রসিদ্ধ মন্থসংহিতায় খক্‌, যজু এবং সাম বেদের উল্লেখ আছে। মন্ধ 
অথর্ববেদের বিষয় উল্লেখই করেন নাই। অনেক পণ্ডিতের মতে 
মনুদংহিত অতি প্রাচীন গ্রন্থ । অনেক মীমাঁংসকের মতেই মন্গর মতই 
অন্তান্ত স্থৃতিকর্তাদের মতাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য । সেইজন্তই মনুর 
মতানুদরণপুর্ব্ক অনেক মহাত্মাই ক্রিবেদেরই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। 
কথিত বেদক্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক বেদই প্রধানতঃ ব্রিভাগে বিভক্ত । 
সেই ব্রিভাগের মধ্যে আদ্দি ভাগের নাম মন্ত্র মধ্য ভাগের নাম ব্রাহ্মণ 
এবং শেষ ভাগের নাম উপনিষৎ। মনুনির্দেশিত বেদত্রয় মধ্যে অনেক 
মন্ত্র আছে। প্রত্যেক বেদের মধ্যে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকলের 


৩১৮ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


০ তাত সিসি ২০০প পাপাপাীপিশীশীপা্পীশাশতিিটিতি পা পিশাশপার্পিশাশি সী মিহি 


সমস্টির নাম সংহিত।। ত্রিবেদের অন্তর্গত তিন খানি সংহিতা । 
খণ্থেদীয় মন্ত্রসমষ্টির নাম খথেদসংহিতা । যুর্কেদীয় মন্ত্রসমষ্টির নাম 
যজুর্ববদসংহিতা। সামবেদীয় মন্ত্রসমষ্তির নাঁম সাঁমবেদসংহিতা!। প্রত্যেক 
বৈদিক সংহিতার মধ্যে অনেক প্রকার ষক্তেরই উল্লেখ আছে। সেই 
সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠানকাঁলেই পশুহত্যার প্রয়োজন 
হইয়া! থাকে । সেই সমস্ত পশুহত্যা প্রয়োজক যজ্তঞসকল কোন ন1 কোন 
দেবোদেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সেই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে কোন যজ্ঞই 
নিষ্ধাম যজ্ঞ নহে। সেই সকল যজ্দের প্রত্যেকটাই সকাম যজ্ঞ । তেদের 
মতে যজ্তীয় কোন পশুহনন দ্বার! সকাম যক্ত করিলেও যজ্ঞকর্তীকে বা 
সেই যজ্ঞার্থে উক্ত পশুহত্য! সম্বন্ধে সহকারী কোন ব্যক্তিকেই সেই পশ্- 
হত্যাজনিত পাঁপে লিপ্ত হইতে হয় না । বেদমতে ফজ্ঞার্থে সকামভাবে 
কোন পশু হনন করিলেও কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। 
পরকালে সেই য্তে প্রদত্ত পশুও যাড্তিকের কোঁন অনিষ্টও করিতে পারে 
না। অনেক স্থৃতিতেও যজ্ঞার্থে পশুহনন প্রসঙ্গ আছে। প্রসিদ্ধ কোন 
স্থৃতিমতেই যক্ার্থে পশুহনন করিলেও পাপে লিপ্ত হইবার প্রসঙ্গ নাই। 
স্থৃতি মতানুদারেও প্র প্রকার হনন জন্য ভবিষ্যকালে ইহলোকে কিনব 
পরলোকে সেই যজ্জে হত কোন প্রকার কোন পশুই যাঁজ্জিক প্রভৃতির 
অনিষ্ট করিতে পারে না। উশনঃসংহিতার নবমোহধ্যায়োক্ত ২২ শ্লোকে 
“বর্ণিত আছে, 
“ন মাংসানাং হুতানান্ত দৈবে চান্দ্রায়ণং চরে । 
উপোম্ দ্বাদশাহন্ত কুষ্সাগৈজুনিয়াদ্‌ দ্বৃতম্‌॥৮ 

-উশনার ব্যবস্থামতে অবধারিত হুইল ষে দেবতার জন্য কোন বৈধ- 
'পশুবধে তন্মাংসভক্ষণে কোন প্রকার দোষ হয় না। যদ্ধপি কোন 
ব্যক্তি দেবতাসন্লিধানে কোন প্রকার বৈধপশ্ু বলিদান না করিয়া 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩১৯ 








পাপা স্পট 





৮ পপপাশাাাটাশাশীশীপীতিপাশিটি 


স্বীয় তৃত্তিজন্ত অথবা অন্ত কোন মানবের তৃপ্তিগন্ত কোন প্রকার 
বৈধপশুহননও করা হয়, তাহা হইলে উক্ত উশনার মতানুসারে 
“চান্দ্রায়ণ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। চান্দ্রায়ণ না! করিলে 
দশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করত 'কুম্মাণড' মন্ত্রে হোম” করিতে হয়। 
তবে কথিত অবৈধবধজনিত পাপ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তি হয়। 
বৈদিক কাল হইতে বর্তমান তান্ত্রিক কাল পর্য্যন্ত বহু যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান 
করা হইয়াছে, অগ্ঠাপি অনুষ্ঠান কর! হইতেছে, পরেও অনুষ্ঠান কর! 
হইবে বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে । শ্রীরুষ্জকথিত শ্রীমদ্তগবদগীতার 
মতে ব্রাহ্মণের হিংসা কর! কর্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ 
অহিংসাঁসম্পন্ন। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক কালে যত যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হইয়৷ গিয়াছে প্রায় সে সমস্ত যজ্ঞের যাঁজকই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই 
সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে অনেক যজ্ঞেই পশ্ড হনন করা হইয়াছে, সমস্ত 
হননের_ কারণও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । খণ্েদসংহিতার মতে বৈদিক 
কোন যজ্ঞে পশু হনন করিতে হইলে, যাঁজকত্রাঙ্গণ দ্বারাই তাহা কর! 
হইত। সেই হিংসাকার্ধ্য ব্রাহ্মণ কর্তৃকই সম্পার্দিত হইত। যদ্ঘপি 
বল যে বৈদ্দিক কালে ব্রাহ্গণগণ যজ্ঞার্থে যে সমস্ত পশু স্বহস্তে বধ 
করিয়াছিলেন, তাহারা মন্ত্রবলে সে সমস্ত পশুকে পুনজীঁবিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহ! বেদান্থুসারেই বলিবার উপায় নাই। যেহেতু কোন 
বেদেই যন্তার্থ হত কোন পশুকে যজ্ঞীয় যাঁজক কর্তৃক পুনজঁবিত 
করিবার বৃত্তান্ত নাই। যগ্চপি তৎকালে এ প্রকার অলৌকিক কার্য 
ু্পনন করা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অবশ্তই সেই অদ্ভুত বৃততস্ত, 
সর্ববেদে অথবা কোন এক্‌ বেদে থাকিত। অতএব বলিতে হয় যে 
বৈদিক কালে যাঁজক ব্রাঙ্গণগণের উপদেশে অথব! তাহাদের দ্বারা 
যে সকল পশু যজ্ঞে হত হইয়াছিল, সে সকলের প্রতি হিংস! তাহার! 


৩২০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


অবস্তই করিয়াছিলেন । সেইজন্য অতি প্রাচীন বৈদিক কালের 
ব্রাহ্ণগণও অহিংসক ছিলেন বল! যায় ন1। ন্থৃতির প্রাধান্ত সময়েও 
স্থতান্ুসারে যে সমস্ত যজ্ঞে নান! প্রকার স্তবপশ্ত হত কর! হইয়াছিল, 
দে সকল হত্যারও প্রধান কারণ যাজক ব্রাঙ্গণগণ ছিলেন। পুরাণ 
এবং উপপুরাণপম্মত ষে সমস্ত যজ্ঞে বিবিধ বৈধপশ্ড হত হইয়'ছিল, সে 
সকল হত্যারও প্রধান কারণ যাঁজক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। তবে কতিপয় 
পুরাণান্সারে অবগত হওয়! যায় যে যাজক ব্রাহ্মণগণ যঞ্জে নিহত 
পশুগণকে পুনর্জীবিত করিতেন । কিন্তু কোন স্বৃতিতেই ষজ্ঞে নিহত 
কোন পশুরই পুন্র্জীবন প্রাপ্তি প্রসঙ্গ নাই। ব্যাসসংহিতার মতে শ্রুতি 
বা বেদেরই অন্তান্ত শান্ত্রাপেক্ষা প্রাধান্ত। পুরাণাপেক্ষা স্থৃতির' 
প্রাধান্ত । বাসসংহিতার মতে কোন বিষয়ে শ্রুতি, স্বৃতি এবং পুরাণের 
পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে স্থৃতি এবং পুরাণের নির্দেশ ব। বিধি 
অগ্রাহ্য করিয়। শ্রেষ্ঠ শ্রুতি নির্দেশ বা বিধিই গ্রাহ্থ করিতে হইবে । কোন 
বিষয়ে স্থৃতির সহিত পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হইলে, সে ক্ষেত্রে স্থৃতির 
বিধানই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাসসংহিতার প্রথমোহধ্যায়ে বিবৃত 
আছে, _ 
“শ্ুতিস্থৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্টতে | 
তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ত্ তয়ো্ৈধে ন্বৃতির্বরা ॥ 8 ॥৮ 

আমরা কোন শ্রতিতে কিম্বা কোন স্থৃতিতে ব্রাহ্মণ বাজ কগণের ইচ্ছায়, 
অনুমতিতে এবং সাহায্য যে সমস্ত পশ্ড হত হইয়াছিল সেই সমন্তকে 
পুনর্গীবিত করিয়া দিবার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। শ্রুতিম্থতিতে 
যক্ভীয় কোন যাজক যজ্ঞার্থ নিহত কোন পশুকে পুনর্জীবিত করিতে 
পারেন বলিয়াও স্পষ্ট কিম্বা অস্পই্ই কোন নির্দেশই নাই। কোন কোন 
পুরাণে এ প্রকার নির্দেশ আছে। কোন শ্রতিতে, কোন স্থতিতে 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩২১ 


২ ৯ ৯৯াটিট তপটিশাশিসপিশীশিশিসি শিশির ত ভি তিসিতশিশ পাশিসাসিসিস্পাশিশিত শশা 


প্রকার নির্দেশ নাই বলিয়া পুরাণসক্মত এ প্রকার প্রসঙ্গে ব্যাস- 
কথিত স্থৃতি অনুসারে, অনাস্থা প্রদর্শন করিতেই বাধ্য হইতে হয়। 
সেইজন্য পুরাকালের যাজক ব্রান্ষণগণ যজ্ঞার্থে পশুহনন দ্বারা হিংস! 
করেন নাইও বলা যায় না । অগ্তাপিও দেবোদেশে পশুহনন যাঁজক 
ব্াহ্মণগণের ব্যবস্থান্থুসারেই করা হইয়া থাকে। বর্তমান কালেও 
দেবৌদ্দেশে নিহত পশুগণকে কেহ পুনর্জাবিত হইতে দর্শনও করেন 
নাই। সেই সকল পশু পুনর্জীবিত হয় ন1 বলিয়াই তাহাদের প্রতি 
অবগ্তই হিংসাঁচরিত হইয়া থাকে বলিতে হইবে। হইতে পারে 
দেবোদেশে সেই সকল পশু শান্্মতে হত করায় হননকর্তার কোন 
প্রকার পাঁতক হয় না। কিন্তু এ প্রকার হত্যাকালেও পশুকে ভত 
হইবার পূর্ব্বে আর্তনাদ করিতে শ্রবণ করা যায়। পশু হত হইবার 
সময়েও ভয়ানক ন্ত্রান্থভব কতক থাকে, তাহা! আমরা অনেকেই 
দর্শন কুবিয়াছি। অতএব দেবোদেশে যে সমস্ত পশু হত হয় তাহারাও 
হত হইবার সময় কষ্টান্ুতব করে বলিয়া স্তাক্তঃ অবশ্তই তাহাদের 

প্রতিও হিংসা করা হয় স্বীকার করিতে হইবে । বলি দিবার সময় 
পশুর যগ্পি কষ্টান্ুভব না হইত তাহা হইলে বলিকর্ন্ম বারা হিংসা করা! 
. হয় বলিয়া আমর! স্বীকার করিতাঁম না। দেবোদেশে পশুনিবেদক 
যাজকরব্রাঙ্ধণকে হিংদকও বলা হইত না । তাহ হইলে তীহারা দেব- 
জন্য পশুহনন কার্যে প্রধান উদ্যোগী হইলেও তীহাদের অহিংসক বলিয়াই 
বিবেচন! করা হইত। ঞ তাহা হইলে বোগোপনিষদের 

“অহিংস! পরম! ধন এষ ধন্ম সনাতনঃ ॥৮ 

বাক্যের অতি মহান উদ্দেস্ও তাহাদের দ্বারা সংদাধিত হইত। তাহা 
হইলে তাহার! কর্মী হইয়াও অকন্মী নামে আখ্যাত হইতে পারিতেন। 


২১ 


স্বাদ্স্পণ অশ্যান্ত্র। 


বেদকেই শ্রুতি বল! হইয়া থাকে। সর্বশাস্ত্াপেক্ষা শ্রুতিরই 
প্রাধান্ত। অনেক মহাত্মার মতেই বেদ বা শ্রুতি অপৌরযেয়। সেই 
বেদ বা শ্রুতি মতে অনেক উপনিষদ আছে। সেই সমস্ত উপনিষদের 
মধ্যে বুহদারণ্যকঃ নামে এক্‌ খাঁনি উপনিষদ আছে। বৃহদারণ্যক 
মতে অক্ষরকে অবগত না হইতে পারিলে 'ব্রাঙ্মণ হওয়া. যায় না। 
মে মতে যিনি অক্ষরকে অবগত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ । যিনি দেই 
অক্ষরকে অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন তিনি 
পণ শবে অভিহিত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত 
আছে।_ 
“যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মালোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। 
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাম্জাল্লোকাৎ প্রেতি স রাহ্মণঃ।” 


রহদারণ্যকমতে ব্রাহ্মণের ওরসজাঁত ব্রাঙ্ণী হইতে যে পুত্র, তাহাকে 
বরাঙ্গণ বল! হয় নাই। বৃহদারণ্যক মতের ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার, 
জগতীস্থ সর্ব লোৌকেরই আছে। জগতের লোকসমষ্টির মধ্য হইতে যিনি 
'অক্ষর'কে জানিবেন, তিনিই ব্রাহ্মণ হইবেন। তবে এ প্রকার ব্রাহ্মণ 
হওয়। অতি কঠিন। অথর্ববেদের অন্তর্থত নিরালম্বোপনিষদের মতে 
প্রকার ব্রাহ্মণই প্ররকত ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মকে ধিনি জানিতে পারেন নাই 
নিরালম্বোপনিষদের মতে তিনি ব্রাহ্মণই নহেন্ট। যেহেতু সে মতে 
জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। সে মতে ব্রহ্গজ্ঞান ধাহার আছে, তিনিই 
ব্রাহ্মণ। 


আক্সোদশ্শ অহ্যান্। 

গৌতমসংহিতান্সারে কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া মগ্ভপান করিলেও 
তিনি তজ্জন্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য। ব্রাঙ্গণ না! জানিয়। মগ্যপাঁন 
করিলেও তাহার দবিজত্বের অপলাপ হয়। ব্রাহ্মণের দ্বিজত্বের লোপ 
হইলে তিনি বিষহীন সর্পের ন্যায় তেজবিহীন হইয়! থাকেন। তাহাঁকে 
পুনর্ববার দ্বিগ্রত্ব লাত করিতে হইলে, অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পশ্চাং 
পুনর্ধার উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপনীত হইতে হয়। অজ্তানতঃ মগ্তপান 
জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে “তগুকুচ্ছ,, নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। সেই ব্রতানুষ্ঠানে প্রথম দিবসত্রয় হুপ্ধপান করিতে হয়, দ্বিতীয় 
দিবসত্রয় ঘ্বৃতভোজন করিতে হয়, তৃতীয় দ্রিবসত্রয় উদকপান করিতে 
হয় ও চতুর্থ দ্িবসত্রয় কেবলমাত্র বায়ুসেবনেই কালাতিপাত করিতে 
হয়। তৎপরে শান্ত্রসম্মত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্ত/দ্কি লাভ করিতে 
হয়। প্রীবিষয়ে গৌতম সংহিতাঁর চতুর্বিংশাধ্যায়ে এই প্রকার নির্দেশ 
আছে,_- 

“স্থরাপস্থয ব্রাহ্মণন্যেফ্ামাদিঞ্চেয়ুঃ হৃরামাস্তে মৃতঃ শুধ্যেদ- 
মত্য। পানে পয়োদ্ৃতমুদধকং বায়ুং প্রতিত্র্যহং তণ্তানি সকৃচ্ছ- 
স্ততোহস্ত সংস্ক'র21% 
গোৌতমের মতান্ুদারে কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ মদ্যপান করিলেও তাহাঁকেও 
কথিত ব্যবস্থান্ুদারে প্রায়শ্চিত্ত এবং উপনয়ন সংস্কার দ্বার! পুনসংস্কৃত 
হইতৈ হয়। কিন্তু ব্রা্ষণ গৌতসংহিতান্থমারে জ্ঞানতঃ মগ্ধপান 
করিলে তাহার মুখবিবরে উষ্ণ মদিরা নিক্ষিপ্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। 
মন্তপ ব্রাঙ্মণমুখে এ প্রকার মদ্ির! নিক্ষেপের পরে তাহার মৃত্যু হইলে 
তবে তীহার মদ্দিরাপানজনিত পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে । সেই মৃত্যু 
দ্বারাই উক্ত ব্রাঙ্গণের প্ররুত প্রায়শ্চিত্ত হইয়৷ থাকে। পুরাকাঁলে 
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মগ্থপাযী ব্রাঙ্মণের পক্ষে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ছিল, কি ভয়ানক প্রায়, 
শ্চিত্ত ছিল! অন্যাপিও এ প্রকার কঠোর অনুশাসন প্রচলিত থাকিলে 
মদ্যপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। ব্রাহ্গণকে 'নিষ্ট- 
জনক পাঁনদোঁষ হইতে বিরত রাখিবার জন্তই গৌতমাদি মহাআমগণ 
পর প্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন । অধুনা! এ নিয়ম প্রচলিত নহে বলিয়া 
পবিত্র ব্রাহ্মণকুলেও কত স্্রাসেবী প্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রাছর্ভীব 
নয়নগোচর হইয়া থাকে! ইদানী কত ব্রাহ্মণ তন্ত্রের দোহাই দরিয়া 
অতিশয় মদ্যপানে করালকালকবলে নিপতিত হইতেছেন! কেবল- 
মাত্র মগ্পান করিলেই কেহ প্ররুত তান্ত্রিক হইতে পারে না, তাহা! 
স্পষ্টাক্ষরে কত তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্ত্রমতে স্ুরাকে ধিনি শোধনী- 
্রক্রিয়। দ্বার! সুধা করিতে পারেন তিনিই সেই শোধিত সুরামৃত পাঁন 
করিবার অধিকারী | যিনি বিষকে।ও অযৃতরূপে পরিণত করিতে 
পারেন, তিনিই সেই বিষামূত পানের আঁধকাঁরী। সে ক: অন্গণ 
অজ্ঞানতঃ স্থরাপান করিলে পধ্যন্ত তাহাকে প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইত, 
তাহার পুনর্বার উপনয়নসংস্কার দ্বার! সংস্কৃত হইবার প্রয়োজন হইত। 
স্বত্যনুসারে তিনি এ প্রকারে পুনঃ সংস্কারসম্পনন না হইলে তাহাকে 
অদ্বিজই বলা হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা! বল! হয় না। বর্তমান 
কালে কোন ব্রাহ্মণবংশীয় অতিরিক্ত মদ্যপান করিলেও অদ্বিজ হুন্‌ না, 
এ প্রকার মহাপানাসক্তি সত্বেও তিনি জাতিভরষ্ট এবং সমাজভরষ্ট হন্‌ না। 
ইদানী শ্লেচ্ছাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণবংশীয়গণও জাতিত্রষ্ট এবং সমাজভ্র্ট 
হইতেছেন না। তীহাদের অনেক ত্যাত্ীয়বন্ধগণ তীহাদ্দের সেই 
শ্লেচ্ছাচারকে বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়া 
খাকেন। অথচ অন্তজাতীয়গণকে এ প্রকার আচারসম্পন্ন দেখিলে 
তাহাদের ভরষ্টাচারী ও শ্রেচ্ছাচারী বলিয়া অবজ্ঞা! করিয়া থাকেন। অব 


জাতিতত্বের সমালোচন]। ৩২৫ 
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রী প্রকার অবজ্ঞা হারা করেন, তাহার! প্ররুত নিরপেক্ষ নহেন্‌। 
নিরপেক্ষভাবসম্পনন হইলে পক্ষপাত থাকে না। অদ্যাপিও ব্রাহ্গণকুলে 
অনেক, নিরপেক্ষ মহাত্মাগণ বিদ্যমান আছেন। তাহাদের দর্শন 
করিলেও মুঢ়ের পুণ্য হয়। এঁ প্রকার মহাত্মাগণ সংস্বভাবের 
আদর্শস্বরূপ। 


ভ্তুল্দস্প আসন্যান্স। 
মহাত্মা শঙ্ঘের মতান্ুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ 

করিলেই কোন ব্যক্তি দ্বিজ শব্দ বাঁচ্য হইতে পারেন না। তাহার মতে 
ব্াক্মণকুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি মৌন্রীবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা, উপনয়ন সংস্কার 
দ্বারা সংস্কত না হইলে এবং দেই উপনীত ব্রাহ্মণকুলসম্ভৃত ব্যক্তির বেদে 
অধিকার না হইলে তিনি দ্বিজ নামে অভিহিত হন্‌ না। ব্রাঙ্গণকুল- 
সমৃতুবুযুক্কির কেবলমাত্র উপনয়ন হইলেই তাহাঁকে দ্বিজ বলা যাঁয় না। 
যতদিন না তাহার বেদে অধিকার হয়, অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত ন। 
তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন্‌, ততদিন তিনি শদ্রতুল্য। এ বিষয়ে শঙ্খ- 
খধষির এইরূপ উপদেশ আছে”_- 

“বিপ্রাঃ শুদ্রসমান্তাবদ্বিজ্বেয়াস্তু বিচক্ষণৈ2। 

যাবদ্ধেদে ন জায়ন্তে দ্বিজ! ভেব্য়াস্ত তৎপরম্‌ ॥ ৮ ॥৮ 
পুরাঁকালে প্রায় অনেক ব্রা্গণকুলসম্ভৃত ব্যক্তিগণই বেদাধ্যয়ন এবং 
বেদ)ধ্যাপনা করিতেন । তাহাদের সর্ববেদেই বিশেষ অধিকাঁর ছিল। 
তাহারা বেদাধ্যয়নের পদ্ধত্বিক্রমেই বেদাঁধায়ন করিতেন। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বেদার্থ পরিজ্ঞানে বিচক্ষণত| লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহারা সমস্ত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাহাদের 
মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃত যাজ্িক ছিলেন । তাহারা সকলেই দৈনিক 
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পেপপিসপিট 





প৯সপিসপিসপিসপিসপিসপাং পাশাপাশি তপতি 


পঞ্চজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর ছিলেন। কিন্তু অধুন! ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতগণের মধ্যে 
অনেকেই বেদধজ্ঞবিহীন। বিশেষতঃ বঙ্গবাপী অনেক ব্রাহ্মণেরই 
ব্দাধিকার হয় নাই, তাহাদের বেদাধ্যয়নে পর্যন্ত মতি নাই। জ্সতএব 
স্বৃতিকর্তা মহাত্মা শঙ্ঘের মতানুসারে তাহাদের শূদ্রতুলাই বলিতে হয় । 





সিহএদস্ণে অন্থ্যান্। 

গৌতমের বিবেচনায় শৃদ্র' চতুর্থ বর্ণ। তীহার বিবেচনায় শৃদ্র 
“একজাতি'। আমাদের বিবেচনায়ও শূদ্র “একৃজাতি” ৷ যেহেতু তিনি 
কেবল এক্‌ ব্রহ্মারই শ্রাপাদপন্ম হইতে জাত। ধাহার জাত হইবার 
কেবল একই জনক, তিনিই এক্জাঁত। তাহার জাঁতিও একৃ। একই 
জনক ধাহাঁর, তিনি অবশ্তই "দ্বিজাঁত নহেন”। স্তরাং তাহার জাতিও 
“ঘ্ধিঃ নহে। তিনি একেরই পুত্র । সেইজন্তই তাহার “দ্বিজাঁতি” নহে। 
তাহার পুরুষের ব! ব্রহ্ধার গ্রীমর্গ পদনামক স্থান হইতে" প্পত্তি। 
তাহার সেই উৎপত্তি অন্তথ! হইবার নহে । তাহার অমন পবিত্র স্থান 
হইতে জন্ম হইয়াছে, তবে তাঁহার আর অপর জন্মের প্রয়োজন কি 
আছে? তাহার পবিত্র স্থান হইতে জন্ম হইয়াছে, তিনিও শ্বতঃসিদ্ধ 
পবিত্র। তবে তিনি আবার পবিত্র হইবার জন্য চেষ্টাকি করিবেন? 
পবিত্র হইতে ধাহার উৎপত্তি, তাহাকে কি অপবিত্র বলা যায়? শূদ্রের 
পরমপবিত্র পুরুষের বা ব্রহ্মার শ্রীপাদপদ্ম হইতে উৎপত্তি, অতএব 
শৃদ্রও পবিত্র। শূদ্রও যাহার অঙ্গজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তও তাহার 
অঙ্গজ । মুখ, বানু এবং উরুর স্তায় পদও কি পুরুষের ঝ৷ ব্রহ্মার অঙ্গের 
এক্‌ অংশ নহে? ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ তন্রপ 
শূদ্রও তাহার অঙ্গ । অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি এক্‌জাত নহে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তিরএক্জাঁতি নহে ? যদি 
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-- পোপ পিাশাশাসশপিসিস্পিপসিিিশিসপিসপসিসি পা্পিসিসপািসীসাশাসিসিশ। 





সপিপাশাশীশ 





পিসি ১ ০৩৩১ 


বল! হয় যে উপনয়ন দ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের "দ্বিজাতি? হয়, 
তখনি তাহারা দ্বিজাঁত হন্‌, তাহাও অনেক প্রতিবাদী শ্বীকার করেন 
না। *তীাহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত উপনীত হইলেও, 
তাহার যেমন অঙ্গ তেমনি থাকে, তৎকালে তাঁহাদের পুরাতন অঙ্গের 

স হইগ্জ নৃতন এক্‌ প্রকার অঙ্গ হয়না। তাহাদের প্রতোকেরই 
আত্মার ধ্বংস হইয়াও নৃতন এক্‌ প্রকার আত্মার উৎপত্তি হয় না । যদি 
বলা হয় যে উপনয়ন দ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্তপুত্রের পূর্বস্বভাবের 
পরিবর্তন হয়, সেইজন্যই উপনয়ন দ্বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং টৈশ্যের পুনঃ- 
জন্ম হয় স্বীকার করিতে হইবে । যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠপুত্রের 
উপনয়ন দ্বারা স্বভাব পরিবর্তিত হয় স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলেই ঝ! 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠের তদ্বারা পুনঃজন্ম হয় স্বীকার করা হইবে 
কেন? ততন্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্তের স্বভাবেরই পুনঃজন্ম হয় 
স্বীকারু.কুর! যায় না। এক্‌ প্রকার স্বভাব পরিবর্তিত হইয়৷ অন্ত 
প্রকার হইলে, অনেক মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের মতেই সেই 
পরিবর্তনকে পুনঃজন্ম বলা যাইতে পারে না। যেমন কোন বী্গ 
বৃক্ষদূপে পরিণত হইলে, বীজের কি তাহা পুনঃজন্ম? সেজন্য 
বীঞ্জ কি 'বিজ্” হয়? তাহাই দ্বিজত্ব যগ্তপি স্বীকার কর! হয়, 
তাহ! হইলে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকে দ্বিজ বল! হইবে 
কেন? এক অবস্থা হইতে অপরাবস্থাতে পরিণত হওয়ার নাম যদি 
ছিকত্ব হয়, তাহ! হইলে, এই জগতস্থ অনেক সামগ্রীই এক্‌ অবস্থা হইতে 
অপর অবস্থায় পরিণত হয়, অতএব সেইজন্য অবগ্ঠই তাহাদের প্রতোক 
পরিবর্তিত অবস্থাকেই দ্বিজত্ব বলিতে হয়। এক্‌ বস্তর বারদ্বার 
পরিবর্তন হইলে, সেই বস্তর বহু পরিবর্তনই স্বীকার করিতে হয়। সেই 
বস্তর বহু পরিবর্তন জন্য, সেই বস্তকে দ্বিজ না বলিয়া বহুজও বলা যায়। 


৩২৮ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন ৷ 


০৯ শিশিশাশিসিশাশিসপিক্পিপাপিসপিং 





১০৯ পাপী পাস্তা পিস পািসপপিসপাস্পসাস্পাশিপপাপিপীশিশ পাস্পিসিশী শশা, 


প্রত্যেক মনুষ্যেরই বারবার পরিবর্তন হ্য়, প্রত্যেক মন্থুষ্েরই বনু 
পরিবর্তন হয়। সেইজন্য অবশই প্রত্যেক মনুয্যকেই বহুজ বলা যাইতে 
পারে। অতএব সেই কারণে ব্রাহ্মণকে দ্বিজ না! বলিয়! বহুজই বলিতে হয়, 
ক্ষত্রিয়কেও দ্বিজ ন! বলিয়া বহুজই বলিতে হয়, বৈশ্কেও দ্বিজ না বলিয়! 
বহুজ বলিতে হয় । এ ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্তান্ মনুজবৃন্দকেও বহুজ বল! 
বাইতে পারে । তাহা হুইলে অবহুজ বলিয়া আর্‌ কোন (বক) 
মনুষ্যকেই স্বীকার কর! হয় না তাহ! হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্াদি, 
সমস্ত মনুষ্যনিচর সেই ব্হুজ জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। সকলেই বহুজ হইলে, আর তারতম্য নির্দেশ করা হয় না। 
নান! শাস্তানুসারে জীবের বারম্বার জন্ম নির্দিষ্ট আছে। নানা শাস্ত্রে 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রভৃতিরও বারম্বার উৎপন্ন হইবার বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্তও ব্রাহ্মণকেও বহুজ বল! যায়, ক্ষত্রিয়কেও 
বহুজ বলা যায়, টৈস্তকেও বহুজ বল! যায় এবং শৃদ্র প্রভৃতি. .প্রাতযুক 
মন্রজকেও ব্ছুজ বল! যাইতে পারে । নানা শাস্ত্রে পুত্রকে আত্ম এবং 
অঙ্গজ বলা হইয়াছে । পিতাই পত্বীর উদরে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন 
এ প্রকার শান্্ীয় নির্দেশও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অতএব 
প্রকারেও এক্‌জনেরই বহু জন্ম স্বীকার করিতে হর। অতএব এ প্রকার 
প্রত্যেক মনুষ্যকেই বুজ বলা হইতে পারে । অথবা সকলেরই জন্মের 
কারণ চৈতন্য বলিয়। অথবা সকলেরই জন্মের কারণ পুরুষ বা বঙ্গ! 
বলিয়৷ সকলেই এক্জাত। সেইজন্য সকলেরই এক্‌ জাতি। 


্বোড়স্ণ অআহ্যাস। 


অনেক স্থৃতির মতেই ব্রাহ্মণ অর্ধসীরির অন্ন ভোজন করিতে 
পাঁরেন। প্র বিষয়ে প্রধান স্তৃতিকর্তা সত্যযুগের স্বায়ভূব মন্থুরও ব্যবস্থা! 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩২৯ 


আপা 
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আছে। এ ব্যবস্থা মন্থসংহিতা নামক গ্রন্থে মনবাক্যেই প্রকাশিত 
আছে। মহ্ষি পরাশরের মতেও ব্রাহ্মণ অর্দসীরির অন্ন তোজন 
করিতে পারেন । ব্রাঙ্গণ অর্ধদীরির অন্ন ভোজন করায় তাহাকে কোন 
ধন্মশাস্ত্রান্ছদারেই কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইজন্ই 
স্বার্ত মতানুমারে অর্ধপীরির অন্নকেও অপবিত্র বল] যায় না। প্র 
প্রকাঁরার ্রাঙ্মণেরও ভোজ্য বলিয়া অবশ্তই উহা! অন্ত ত্রিবর্ণেরও 
অভোজ্য বল! যায় না। যেহেতু সকলবর্ণগণ মধ্যে ব্রাহ্মণেরই শ্রেষ্ঠত্ব 
কীন্তিত হইয়াছে। স্তরাং ব্রাহ্মণ ধাঁহার অন্ন তোজন করিতে পারেন 
তাহার অন্ন অন্যান্ত বর্ণগণই বা ভোজন করিতে পারিবেন না কেন? 
সেইজন্ত অর্দধসীরির অন্ন তাহাদেরও তোন্য বলিতে হয়। যে অর্দসীরির 
অন ব্রাহ্মণ পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে পারেন বাস্তবিক সেই অর্ধনীরি কোন্‌ 
ভাতি? কোন শান্ান্ুসারে ভে অর্দসীরির কোন প্রকার জাতি 
নিণুযু কুবিতে পারা যায় কিনা? সেই অর্দিসীরি চতুর্বর্ণের অন্তর্গত 
কোন বর্ণ কিনা? তদুত্তরে বলা যায় অর্ধসীরি পরাশরসংহিতোক্ত 
মতানুসারে কোন প্রকার মৌলিক বর্ণ নহেন, অর্দদীরি অবিমিশ্র বণ 
নহেন। অর্ধপীরিকে এক প্রকার মিশ্রবর্ণই বলা যাইতে পারে। 
পরাশরের মতান্ুুদারে ভ্বিবিধ বর্ণসংযোগে অর্দসীরির উদ্ভব। ব্রাহ্মণ- 
বর্ণীয় পুরুষ এবং বৈশ্ঠবর্ণীয়া কন্তাসংযোগে অর্ধসীরির অস্তিত্ব । প্রসিদ্ধ 
পরাশরসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে এই প্রকার বণিত আছে,_- 





“বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃত 
আর্দকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো৷ বৈ শয়ঃ 1! ২৩ 


কথিত হইল “বৈশ্বাকন্তা সংযোগে ব্রাহ্গণোৎপন্ন সংস্কৃত যে সন্তান 
সেই সন্তানই “আর্ক” সংজ্ঞা! দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া থাঁকেন। (অনেকের 


৩৩০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 
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মতে সেই আদ্ধকেরই অপর নাম অর্ধপীরি ।) সেই আর্ক বা অর্ধনীরির 
অন্ন নিশ্চয়ই বিপ্রের ভোজ্য ।” 

মনুর মতানুসারে আর্ক বা অর্ধসীরিকেই অন্বষ্ঠজাতি বল! যাইতে 
পাঁরে। মনু এ আর্দক বা! অর্ধনীরির উৎপত্তির স্তায়ই অন্বষ্ঠের উৎপত্তি 
কীর্তন করিয়াছেন। অন্বষ্ঠোৎপত্তি সম্বন্ধে যোগীশ্বর যাঁজ্ঞবন্ধ্যের মতের 
সহিত ভগবান স্বায়ন্তুব মন্থুর মতের এ্রক্য আছে। 





জনপগ্তদ্শি অআশ্্যায়। 


ব্যাসসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে নানা প্রকার অন্ত্যঙ্গ জাতির উল্লেখ 
'আছে। কিন্তু ব্যাসসংহিতার মধ্যে সেই সমস্ত জাতির উৎপত্তিবিবরণ 
নাই। সেই সমস্ত অন্তাজ জাতির মধ্যে দাসজাঁতিরও উল্লেখ আছে। 
অতএব ব্যাসের মতে দাঁসজীতিও এক্প্রকাঁর অন্তাজ জাত্তি:! কিন্ত 
ব্যাসদেবের পিতা শাক্ত,পুত্র পরাশর দাসজাতিকেও এক্প্রকার অস্তাজ 
জাতি বলেন নাই। তীহাঁর মতে দাসেরও জনকিতা ব্রাহ্মণ। তবে 
দাসের জননী ব্রাহ্মণকন্তা নহেন। দাসের জননী শুদ্রকন্তা । পরাশরের 
মতে তিনি শূদ্রা নহেন। বগ্পি তিনি শূদ্রা হইতেন, তাহা হইলে 
পরাশরসংহিতাঁতে তাহার শৃদ্রাখ্যাই থাকিত। পরাশরের মতে 
দাসের জননী *শূদ্রকন্তা। সেইজন্তই তীহাকে শুদ্রা বল! যায় না। 
শৃদ্র-ভীর্য্যাকেই শুদ্র। বল! যায়। তিনি শুদ্র-ভার্যা নহেন। তিনি 
্রাহ্মণ-ভার্যা । পুরাঁকালে ব্রাহ্মণগণ চারি বর্ণের কন্তাগণকেই বিবাহ 
করিতে পারিতেন। শ্রী বিষয়ে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণই সংগৃহীত হইতে 
পারে। এ বিষয়ে কোন কোন স্থৃতিতেও প্রমাণ -আছে। দাসের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে পরাঁশরসংহিতাঁয় এই প্রকাঁর বিবরণ আছে,_ 


জাতিতত্বের সমালোচনা। ৩৩১ 


পপাপিাপাপাপিপাপিসপিসিসপিসপিিপিসপিপিস্পিনপাপাপানপিসপিসপিপিপাসািসপাপাসিপাপিিসিিসি্পিপিসিশিপশিসপাশাশিশি 


“শদ্রকন্যাসমুৎপন্নে। ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ। 
ংস্কৃতভ্ত ভবেদ্দাসো হাসংক্কীরৈস্ত নাপিতঃ ॥ ২১৮ 


বল! হইয়াছে যে পক্রাহ্মণগ্ুরসে শৃদ্রকন্তার গর্ভোৎপন্ন পুত্র সংস্কৃত হইলে 
তীহাকেই 'দাস+ বলা যাইতে পারে। এরূপে উৎপন্ন পুত্রের সংস্কার 
ন1 হইলে, তাহাকেই 'নাপিত' বলা হইয়া থাকে ।* পরাশরসংহিতার 
একাদশাধ্যায়ানুুদারে 'নাপিত'ও ব্রাহ্ষণের ওরমজাত। তবে তাহার 
মাত! শৃদ্রকন্তা বটে। তাহার অপংস্কার জন্য তিনিও এক্প্রকার 
ব্রাত্য । অনংস্কার জন্যই তিনি দাস উপাধিতে বঞ্চিৎ। তাহার 
অসংস্কার জন্তই দাসের শাস্ত্রে জীবিকা জন্ত যে সমস্ত উপায় নিদ্ধীরিত 
আছে, তাহার জীবিকা! জন্য সে সমস্ত উপায় নির্ধারিত নাই! তাহীকে 
ক্ষৌরকম্ম দ্বারাই উপজীবিকাহরণ করিতে হয়! অথচ জন্মানুমারে 
তাহার এবং দাঁসজাতিতে কোন* প্রভেদ নাই। অনেকের বিবেচনায় 
বঙ্গ+' ' ক্বর্তজাতিই দাসজাতি। ব্যাসদংহিতার মতে “বাস” যেমন 
এক্প্রকার অন্ত্যঞজজ জাতি তদ্রপ “নাপিতও” অপর এক্প্রকার অন্ত্যজ 
জাতি। ব্যাসসংহিতায় যেমন দাঁসজাতির উৎপত্তি বিবরণ নাই তদ্রপ 
'নাপিত'জাতিরও উৎপত্তিবিবরণ নাই। 
ব্যাসসংহিতার 'হৃতীয়াধ্যায়ানুষায়ী দাস এবং নাপিত উভয়কেই 
শদ্র বলা হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্যাসোক্ত এই প্রকার শ্লোক আছে*_- 
“নাপিতান্বয়মিত্রা্ধলীরিণো দাসগোপকা ॥ ৫* ॥ 
শৃদ্রাণামপ্যমীযাস্ত ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি।” 
কথিত পঞ্চাশ শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকান্থমারে জানা হুইল যে 


অর্ধসীরি, কুলবন্ধু, দাস, নাপিত এবং গোঁপক বা গোঁপাঁলক শূদ্রজাতীয় | 
'কিস্তু তাহার! শুত্রজাঁতীয় হইলেও তাহাদের অন্ন অভোজ্য নহে। 


৩৩২ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন 1 


সেইজন্ত ব্রাঙ্গণার্দি তাহাদের অন্ন তোজন করিলেও তাহাদিগকে 
দোষী হইতে হয় না। যেহেতু তাহাদের অন্ন ব্যাসাদির মতে দুষিত 
নহে। 
ব্যাসমংহিতাঁর তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশ এবং একাঁন্স শ্লোকানু- 
সারে দাস এবং নাপিতাদির শুদ্রত্ব নির্ণীত হইয়াছে । কিন্তু ব্যাস- 
সংহিতার প্রথমাধ্যায়ান্ুসারে দাঁস বা কৈবর্ত এবং নাপিতকে শুদ্র বল! 
যায় না। এ অধ্যায়ের মতে. দাসও অস্তযজজাতীয় এবং নাঁপিতও- 
অন্তাজজাঁতীয়। এ অধ্যায়ান্ুসারে দাস এবং নাঁপিতকে কোন মতেই 
শুদ্র বল! যাইতে পারে না । কারণ এ অধ্যায়ে শুদ্রবর্ণের স্বতন্ত্র উল্লেখ 
আছে। কোন স্থৃতিতেই অন্ত্যজকে শুদ্র বলা হর নাই। অন্তযজার্থে 
বর্ণসম্কর বলাই সঙ্গত। ব্যাসদেবের মতান্ুসাঁরে দাস এবং নাপিত 
অস্তাজ হইলেও তাহাদের অন্ন কোন ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিলেও তদ্দারা 
তাহাকে দূষিত হইতে হয় না। মন্ুসংহিতা প্রভৃতি কোনু -স্লঁতির 
মতান্ুসারেই দাস এবং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিলে, তাহাকে 
প্রায়শ্চি্ত করিতে হর না। ভগবান স্বায়ভূবমন্থও দাস এবং নাপিতাদির 
অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজ্য বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতেও 
ব্রাহ্মণ তব সকলের অন্ন ভোজন করিলে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে 
হয় না। মহধি পরাঁশরের মতেও দাস এবং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের 
অভোজ্য নহে । তিনি দাসনাপিতাদ্দির জন্মবিবরণও কীর্তন করিয়া- 
ছেন। তাহার মতে ব্রাহ্মণ এবং শবদ্রকন্তাসংযোগে যে পুত্রের উৎপত্তি 
হইয়! থাকে, সেই পুত্রের যগ্ভপি কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কার সম্পন্ন 
হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকেই দাঁদ বল! যাইতে পারে। তাহার 
মতে দাঁস শুদ্র। খ্ প্রকারে উৎপন সন্তান ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত না 
হইলে তাহারই নাঁপিত সংজ্ঞা! হইয়। থাকে । পরাশর নাঁপিতকেও শদ্র- 





জাতিতত্বের সমালোচন!। ৩৩৩ 


০৮০ সপ পিশীশাসপসিপাসিসিসীশীপাশিশিশাশাশিশীশীশীশশিশিশীশস্পীপাশিীশািপীশীশীিসিসিস্পিটি ভিত ৩ 


বলিয়াছেন। পরাশরসংহিতার একাদশাধ্যায়ে দাঁসনাপিত প্রভৃতি 
শূদ্রগণের এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে,__ 


“শৃদ্রকন্তাসমুৎপনে। ত্রাহ্মণেন তু নংস্কৃতঃ | 
স্কতস্ত ভবেদ্দাসো হসংস্কারৈস্ত নাপিতঃ ॥ ২১॥৮ 


পরাশরের মতানুসারে শূদ্রজাতীয় দাঁস এবং নাপিতান্ন ব্রাঙ্মণগণও যে 
ভোজন করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে পরাশরোক্ত উপদেশবাক্য উদ্বাহ্ৃত 
হইতেছে, 

“দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রাদ্ধসীরিণঃ | 

এতে শৃদ্রেষু ভোজ্যান্না বশ্চাত্সানং নিবেদয়েৎ ॥ ২০ ॥৮ 


পরাশরের মতে দাঁস এবং নাঁপিত শুদ্র হইলেও তাঁহাদের অন্ন ব্রাহ্মণাদির 
ভোজনসম্বন্ধে অবৈধ নহে। পরাশর, বেদব্যাস এবং প্রজাপতি মন্থু 
প্রতুক্ি ঞরতান্ুসারে ত্রাহ্মণাদি দাদ ও নাপিতান্ন ভোঁজন করিলে, 
তাহাদিগকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয় না, তজ্জন্ত তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তও 
করিতে হয় না । বেদব্যাসের মতানুপারে দাস এবং নাপিতকে শুদ্র 
এবং অন্ত্যজ উতভ্তয়ই বল! বাঁয়। বেদব্যামের মতান্থসারে চগ্ডাল যেমন 
এক্‌ প্রকার অন্ত্যজজাতি তদ্রপ দাস এবং নাপিত অন্তযজজাতীয়। 
কোন স্থৃতিমতেই চগ্ডালকে শুদ্র বলা হয় নাই। অনেক 
স্থতির মতেই চগ্ডালও এক্‌ প্রকার বর্ণসঙ্কর। বাঁসসংহিতায় 
বর্ণযুঙ্কর চণ্ডালকেও যেমন অন্ত্যজ বলা হইয়াছে তদ্রপ দাস ও 
নাপিতকেও বর্ণসন্কর বল! হইয়াছে । অতএব চগ্ডাঁল বর্ণসঙ্কর বলিয়! 
দাস ও নাপিতও বর্ণসক্কর | ব্রাহ্মণাদির বর্ণলঙ্কর বা অন্ত্যজ দাস এবং 
নাপিতান্ন ভক্ষণস্বন্ধে কোন স্থৃতিকর্তারই আপত্তি নাই। ব্রাক্মণাদিকে 
উহার! দাস ও নাপিতাদির অন্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থাই দিয়াছেন। 


৩৩৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন । 


শাপাশাশাশীপিসিসিসিসিসপিসাসিশাপিাসাসিসাাশিসপিসিস্পিশিপিসিটপীপসপাশাশপািপিশিিসপাাশপ 





+পপাপিসিপিপিসিশিসপিস্পিপার্পাপিসপপািসপাসপাাছি 


প্রসিদ্ধ স্থৃতিকর্তাগণের ব্যবস্থান্ুসারে ব্রাঙ্গণাদির বর্ণসঙ্কর বা অন্তাজ দাস 
এবং নাপিতের অন্ন ভক্ষণীয় হইলে, তবে অন্তান্ত ধাহারা বর্ণসঙ্কর ব! 
অন্ত্যজজাতীয় বলিয়া! পরিগণিত তাহাদের অন্নই বা ব্রাহ্গণাদি শ্রেষঠবর্ণীয়- 
গণের অভোজ্য হইবে কেন? তাহাদের অননভোজনেই ঝ৷ ব্রাহ্মণাদি 
শ্রেষ্ঠবর্ণসকলকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইবে কেন? তাহাদের অন্রভোজনেই 
বা ব্রাহ্মণা্দিকে প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা শোধিত হইতে হইবে কেন? স্থৃতি 
এবং যুক্তিমতে প্রমাণ কর! হইয়াছে যে বর্ণসঙ্কর বা! অন্তাঞ্জের অন্নও 
ব্রাহ্গণাদির অভোজ্য হইতে পারে না । তবে শূদ্রান্নই বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্তের অভোজ্য হইবে কেন? প্রসিদ্ধ পরাঁশরের মতেও দাস এবং 
নাপিত প্রভৃতি শৃদ্র তাহাও পূর্বে প্রমাণ কর! হইয়াছে। ব্যাসসংহিতার 
কোন অংশ হইতে দাস এবং নাপিতকে যে শুদ্রও বল! যাইতে পারে, 
তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়৷ হইয়াছে। ভগবান মন্থুর মতেও দাস ও নাপিতাদি 
শূত্র। তিনিও এ দাসনাপিতাদির অর ব্রাহ্মণের পক্ষে ভক্ষণুয়_.বলিয়া 
ব্যবস্থা দরিয়াছেন। তবে অন্তান্ত শৃদ্রজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের অন্ই ব! 
্রাহ্মণার্দির অভোজা হইবে কেন? তাহাদের অন্নভোজন দ্বারাই ব! 
ব্রাঙ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কেন ? আমাদের মতে এক শুদ্রের 
অন্নগ্রহণে ধাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় ন! নিশ্চয়ই তাহাদের অপর 
শুদ্রের অন্ন ভোজন করিলেও জাতিভ্র্ট হইতে হয় না। পূর্বে ষে 
বর্ণসঙ্কর বা অন্তজের অন্নও ব্রাঙ্গণাদির পক্ষে ব্যবস্থেয় প্রমাণ 
করা হইয়াছে তবে ব্রাহ্ষণাদির বর্ণসঙ্কর বা অন্তজাপেক্ষা যে শূদ্র 
তাহার অন্নই বা অগ্রাহ এবং অভোজ্য হইবে? সর্বশান্ত্রান্দারেই শুদ্র 
বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । নানাশান্ত্রানুসারে শুদ্র যে ব্রাহ্মণের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । যেহেতু ব্রাঙ্মণের স্তায়, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের সায়, যেহেতু 
বৈশ্বের স্তায় শৃদ্রেরও ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ যেমন ব্রদ্ধার 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৩৫ 


৮২ ২৯ পীশাপীশাশীশিটি শশী শীপিসাশাপীপীীশিশীশীীপার্সীশীপিিসিসপাসিসাশাশশিপিসিসিিপিশিিিশিপিসাশিসিশীপাসি পিপাসা 


অঙ্গজ, ক্ষত্রিয় যেমন ব্রক্মার অঙ্গজ, বৈশ্য যেমন ব্রদ্ার অঙ্গজ তদ্রপ শূদ্রও 
বন্ষার অঙ্গজ । সংস্কৃত সর্বাভিধানাগ্পারেই 'অঙ্গল' শব্দের অর্থ পুত্র। 
অতএব সেইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত এই চারই ব্রহ্মার পুত্র। 
অতএব তাহারা সকলের অন্নই সকলে ভক্ষণ করিতে পারেন। এ 
প্রকার ভক্ষণ জন্ত তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় 
না।" ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ধাহারা জাত হইয়াছেন, তাহারা কোন কাঁরণ- 
বশত:ই ব্রন্মার অঙ্গ হইতে জাত নহেন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন 
না। অতএব সেইজন্য তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভরষ্ট 
হইতে হয় না। 


অস্তীদস্ণ অন্যাম্ত্। 


কোন শাস্্ান্সারেই বরাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিন্বা শূদ্র অথব! 
বর্ণনঙ্কর নহেন। বরাহ এক্‌ প্রকার পশ্ত। বরাহ কোন প্রকার 
দেবতাও নহে। ভগবান বিষুর যখন বরাহমৃত্া' ধারণ করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি বরাঁহজাতিই হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তিনি অবশ্তই 
রান্মণাদি চতুর্কর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণায়ই ছিলেন না । সে অবস্থায় 
তিনি বর্ণপঙ্কর পর্যন্ত ছিলেন না। সেই বরাহ অব্রাঙ্গণ হইলেও 
চতুর্কে্দই তাহাঁর পদচতুষ্ট় হইয়াছিল বিষ্ুণসংহিতার মতে অন্রাহ্মণ 
বরাহমৃত্তার পদচতুষ্টয় চতুর্বেদ হইয়া থাফিতে পারিলে, শুদ্র এবং 
বর্ণসঙ্করগণই বা বেদে অনধিকারী হইবেন কেন? বেদচতুষ্ট় ষগ্ঠপি 
্রাহ্মণরূগী ভগবানের পদচতুষ্য় হইত, তাহ! হইলেও শুদ্রের তাহাতে 
অনধিকাঁর হইত না। যেহেতু শান্ত্রান্সারে শুদ্রের এ প্রকার ব্রাহ্মণের 
পদসেবাতেও অধিকার আছে। *শঙ্করদিখিজয়ম্ত নামক গ্রন্থানুসারে 
চতুর্কেদের চারিটী কুকুরমূন্তাধারণ প্রসঙ্গও আছে। কুকুর নানা- 


৩৩৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সপাদপািপিপপসিসিসপিসপিিশিশশিপািশি সি পসপিসপিসপশিসপসপিস্পিশি পপাসিিস্িস্পী। 
পপি ১ স্পা পাশ শিশির্শা তিল 


শান্রান্ুমারে এক্প্রকাঁর অস্পৃশ্য জন্ত। যে বেদ কখনও বরাহের পদ ' 
এবং কখনও কুকুর হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে বরাঁহ অবতার হুইবার সময় 
তিনি পুনর্বার সেই বরাহের পদচতুষ্টয় হইবেন। অতএব একপ্রকার 
বেদে ব্গাঙ্গজ শূড্রেরই ব! অনধিকার স্বীকার কর! যাইবে কেন? এক্‌ 
সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র যে ব্রহ্মার কায়স্থ ছিলেন, খঁ চারি 
বই ষে ব্রদ্গকায়ার সহিত অভিন্ন ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অধিক 
বলিবারই প্রয়োজন নাই । সে সম্বন্ধে সাক্ষ কোন্‌ প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ 
শান্তর হইতে না পাওয়। যাইবে? অতএব বেদে অধিকার যদ্ঘপি ব্রাঙ্ষণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের থাকে, তাহা! হইলে শৃদ্রেরও তাহাতে অধিকার 
থাক! উচিৎ। যেহেতু তাঁরা তিন জনও ব্রহ্মার পুত্র শৃদ্রও ব্রহ্মার পুত্র। 
কোন শাস্ত্ান্থনারেই শুদ্রকে ব্রহ্মার অপুত্র বল! যায় না। বিষ্ণুর 
নাভিপন্প হইতে ব্রহ্মার আদির্ভাব জন্য যছপি ব্রন্াকে শাস্ত্রে বিষ্ণুর পুত্র 
বলা হইক্স! থাকে, বিষ্টুপদ হইতে গঙ্গা নিস্থত হওয়ার জন্য গৃঙ্গাকে 
ষপ্ঘপি বিষুণর কন্তা বল! যাইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মার পদ হইতে 
শৃদ্রের উৎপত্তি জন্ত শূদ্রকেই ব৷ ব্রন্মার পুত্র বল! যাইবে না কেন? 


উনন্থিৎস্ণ অন্যান । 

মতস্তগন্ধার পিতা যে ক্ষত্রিয়কে বল! হয় শাস্ত্রান্থসারে তাহার 
'ধিবাহিতা কোন ক্ষত্রিয় কন্ত।র গর্ভ হইতে, তাহার ওরসে যগ্চপি মৎন্ত- 
গন্ধার উৎপত্তি হইয়া! থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেই মধ্্তগন্ধ'কে 
শুদ্ধ বা অবিশিশ্র ক্ষত্রকন্তাই বলিতাম। কোন শান্ত্ান্ছমারেই মত্ন্ত- 
গন্ধার মাতা ক্ষত্রিয় নহেন। কোন শাস্তান্থসারেই তাহাকে কোন 
ক্ষত্রিয়ের 'উরসজাত কন্তাও বলা যাইতে পারে না। তবে তিনি 
ক্ষত্রিয়ের বীর্যজাত কন্তা বটে । তাহার মৎন্তের উদর হইতে নিষ্কাসিত 


জাতিতব্বের সমালোচন]। ৩৩৭ 


হইবার বৃত্তান্ত আছে। সেজন্ত তিনি মতন্তেরও কন্ঠ ॥ মত্গ্তগন্ধার পিতা! 
যে ক্ষত্রিয়কে বলা হয়, তাহার সহিত সেই মৎম্তের বিবাহও হয় নাই। 
মতস্তের সহিত তাহার বিবাহও যদ্পি হইত, তাহা হইলেও, তাহার 
গরসে মতন্তগর্ভ হইতে পুত্র ব1 কনার উৎপত্তি হওয়৷ অসম্ভব হইত। 
যেহেতু মন্ুষ্যের মত্স্তের সহিত অঙ্গসঙ্গ স্বাভাবিক নহে। যদিও কোন 
প্রকার দৈববশে তাহা সংঘটিত হইত, তাহা! হইলেও সেই ক্ষত্রিয়ের 
সংশ্রবে, সেই মতন্ত হইতে যে পুত্র কিন্কা কন্ঠ হইত, তাহাকে কোন 
ক্রমেই শুদ্ধ ক্ষত্রিয়কন্তা বলা যাইতে পারিত না । যেহেতু বিষুসংহিতা এবং 
ব্যাসসংহিতা প্রস্ৃতির মতে এক্জন ক্ষত্রিয় ষস্পি শাস্ত্রীয় বিধি অন্থসারে 
এক্‌জন বৈশ্ঠাকন্তা বিবাহ করেন,এবং তাহার ওরপে সেই বৈশ্ঠুকন্া হইতে 
কোন পুত্র কিস্বা কন্তার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র কিশ্বা কন্যার 
বৈশ্ের স্ায়ই নর্ব সংস্কার হইবে, যেহেতু বিষ্সংহিতার মতান্থসারে 
সেইুপুত বু কন্যার মাতৃবর্ণ ই হয়। সেই পুত্র কিনা কন্তার পিত৷ ক্ষত্রিয় 
বলিয়া, সেই পুত্র কিবা কন্তা ক্ষত্রবর্ণীয় বা ক্ষত্রবর্ণীয়া হয় না। কোন 
শীস্ত্রান্থসারেই মতন্ত বা! মতস্তা মানব বা মানবী নহে বলিয়া, মনুষ্যগণ যে 
সকল জাতীয় শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত, তাহারা সেই সকল: শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত 
নহে। মস্ত ব্রাঙ্গণ নহে, মতন্ত ত্রাহ্মাণী নহে, মস্ত ক্ষত্রিয় নহে, মস্তা 
ক্ষত্রিয় নহে। মত্ন্ত বৈশ্ নহে, মত্ন্তা বৈশ্ঠাও নহে। মতস্ত শৃদ্র নহে,' 
মতস্কা শুদ্রাও নহে । মত্ত কিন্ব। মত্ম্তা! কোন বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর অন্তর্গতও 
নহে,। কোন শাস্ত্রে মত্ত কিংবা মৎন্তাকে কোন বর্ণাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বলা 
হয় নাই। বের, স্থৃতি, পুরাণু, উপপুরাণ এবং তন্ত্রাদি মতে মত্ন্ত কিংবা! 
মত্ন্তাপেক্ষা চতুর্বর্ণেরই শ্রেষ্ঠতা নির্বাচিত হইতে পারে। যেহেতু 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রের উৎপত্তি খণ্েদীয়পুরুষের ব| ব্রহ্মার 
অঙ্গ হইতে। সেইজন্ত এ চতুর্ববর্ণেরই মত্ত বা মতন্তাপেক্ষা প্রাধান্ত। 
২২ 


৩৩৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


যেহেতু মৎস্য বা মতস্তা পুরুষের ঝ ব্রহ্মার অঙ্গ নহে। অতএব চারি 
বর্ণ হইতে সর্বপ্রকার মত্ম্তজাতিকে নিকুষ্টই বলিতে হইবে । সেইজন্য যে 
কত্রিয়কে ম্স্তগন্ধার পিতা বল! হইয়া থাকে, সেই ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা 
কোন মতন্ত। গর্ভ হইতে, সেই ক্ষত্রিয়ের ওরসে যস্তপি মতস্তগন্ধার 
জন্ম হইত তাহ। হইলেও শান্ত্ানুলারে মৎস্তাপেক্ষ। ক্ষত্রিয়ের শ্রে্ঠতাবশতঃ 
সেই মত্স্তগর্ভোৎপন্না কন্তাঁকে ক্ষত্রিয়জাতীয়া বল! যাইতে পারিত না । 
তবে তাহাকে মত্ন্তজাতীয়াও বল' যাইতে পারিত না । যেহেতু কোন 
শান্ত্রেই মত্ন্তার সহিত ব্রাঙ্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃদ্র+ কোন প্রকার বর্ণ- 
সঙ্করের অথবা অন্ত কোন প্রকার মানবের সহিত বিবাহ হইবার 
ব্যবস্থা নাই। অতএব প্র প্রকার বিবাহ বৈধ নহে বলিয়া, এ 
প্রকার বিবাহ শান্ত্রপঙ্গত নহে বলিয়া, গ্ প্রকার বিবাহ শ্বাভাবিক 
নহে বলিয়া, এ প্রকার বিবাহ দ্বারা কোন মতন্তা বস্তপি কোন 
ক্ষত্রিয়ের পত্বী হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই ক্ষত্রিয্ু. এবং 
মতস্তা হইতে কোন কন্তার উৎপত্তি হইলে, সেই কন্তাকে শান্ত্রান্থুসারে 
ক্ষত্রিয়জাতীয়ও বলা যায় ন! বা মংস্তাঁজাতীয়ও বল! বায় ন1। শান্তা- 
নুসারে সেই কন্তাকে, উভয়জাতীয়ও বল! যাঁয় না। শ্াস্ত্রান্ুসারে সেই 
কন্তাকে কোন প্রকার বর্ণসম্করও বল! যায় না । যেহেতু কোন শাস্ত্রেই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্রাদি মানবের সহিত কোন মতস্তার সংশ্রব- 
জনিত কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতির উৎপত্তিরই বিবরণ কোন শাস্ত্রেই 
নাই। মেইপন্তই শর প্রকাঁর কন্ঠাকে কোন প্রকার বর্ণনহ্করজাতীয়াও 
বল! যায় না । কোন স্তথৃতিতে এরূপ ব্যবস্থাও নাই, যে কোন সুত্রে 
ক্ষত্রিয়ের বীর্যয কোন মৎস্ত ভক্ষণ করিবেক অথবা অন্ত কোন প্রকারে, 
সেই বীর্য সেই মতন্তের বা মতস্তার গর্ভস্থ হওয়ায় যে পুত্র কিন্বা কন্তার 
উৎপত্তি হইবে সেই পুত্র কিনব! কন্া ক্ষত্রিয়জাতীয় ব! জাতীয় হইবে। 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৩৯ 


প্পাসপস্পিসপিত ১০৯৮ ৯ সিসি সপ, 


সেইজন্তই মত্স্তগন্ধাকেও ক্ষত্রিয়জাতীয়া বল! যায় না। কোন স্্বতি 
অনুসারেই মতস্তগন্ধার কোন প্রকার জাতি নির্দেশ করিবার উপায় 
নাই! এ মস্তগন্ধার সহিত যগ্তপি পরাশরের বিবাহই হইত তাহা 
হইলেও পরাশরের ওরসে এ মতস্তগন্ধা হইতে কোন পুত্র হইলে, সে 
পুত্রকে ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারিত ন1। যেহেতু এ প্রকার বিবাহ 
স্থৃতিসম্মত নহে এবং এ কন্। ব্রাক্মণকন্য! নহে । বিষণ এবং বেদব্যামের 
মতানুসারে, স্বৃতির ব্যবস্থান্ুসারে অস্বর্ণা অসমানপ্রবর1 ব্রাহ্মণকন্ঠার 
সহিত কোন ব্রাহ্মণের বিবাহ হইলে এবং সেই ব্রাহ্মণের ওরসে কথিতা 
্রাহ্মণী হইতে যে সন্তান হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণের স্তায় উপনয়ন সংস্কারে 
২স্কত করিলে তাহাকেই ব্রাঙ্ষণ বল! যাইতে পারে। সেইজন্তই 
পরাশরের ওরদে মতস্তগন্ধার গর্ভে ষে সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছিল সে 
পুত্রকে ব্রাহ্মণ বল! যাঁয় না । পুত্রের মাতা মত্তগন্ধা য্ভপি ক্ষত্রিয়- 
জাতীয় তটুতেন তাহা হইলে, বিষুসংহিতা এবং ব্যাসসংহিতার মতানুদারে 
সেই সন্তানকে ক্ষত্রিয় বল! যাইতে পাঁরিত এবং যোগীন্্র যাজ্ঞবন্কোর 
মতানুসারে তাহাকে মুদ্ধীতিষিক্ত বল! যাইতে পারিত। পূর্বে প্রমাণ 
করা হইয়াছে যে তাহার মাতা! ব্রাহ্মণজাতীয়াও নহেন, ক্ষত্রিয়জাতীয়াও 
নহেন, বৈশ্তজাতীয়াও নহেন, শু্রজাতীয়াঁও নহেন এবং কোন প্রকার 
বর্ণসঙ্করজাতীয়াও নহেন। স্বৃতিদকলে ব্রাঙ্গণ্রসে কোন অবর্ণায়ার, 
অজাতীয়ার পুত্রকে কোন জাতীয় বল! হইবে তাহার ব্যবস্থা নাই। 
কোন অবিবাহিত, অবর্ণায়া, অজাতীয়! কুমারীর ব্রাহ্মণওরসে গর্ভোৎপন্ন 
পুত্রকে কোন স্তৃতিতে ব্রাহ্মণ,বলিতে বলা হয় নাই, ক্ষত্রিয় বলিতে বলা 
হয় নাই, বৈশ্ত বলিতে বল! হয় নাই, শুদ্র বলিতে বল! হয় নাই। তবে 
ব্যাসসংহিতার মতান্ুসারে এ প্রকার পুত্রকে এক্প্রকার চণ্ডাল বল! 
যার়। যেহেতু ব্যাদ কোন কুমরীর গর্ভজাত সন্তান হইলেই এক্প্রকাঁর. 





০৯৮৯৫৯৮ 


৩৪০ জাতিদর্পণ বা নিতাদর্শন। 


২ পসপি্পাসপিসপাপিসপাপাসপিসপিসিপিপসপাসপাসপাপাপাসপসিপ১ প্পাসপিপস্পাপিসিসপিসপিটিপাাসিপসসপিসসিপাাসপ সিসি 


চণ্ডাল হয় বলিয়াছেন। তিনি তাহাতে কোন বর্ণীয়৷ কুমারীর গর্ভজ 
পুত্র হইলে চণ্ডাল হয় তিনি তাহার কোন নির্দেশ করেন নাই, তিনি 
অবর্ণীয়া কুমারীর গর্ভোৎপন পুত্র চণ্ডাল হয় নাও বলেন নাই। তাহার 
মতে কেবল কুমারীর গর্ভঙ্গাত পুত্রকেই একপ্রকার চণ্ডাল বলা যায়।. 
তিনি সে কুমারীর কোন প্রকার বর্ণা অথবা অবর্ণা হওয়ার প্রয়োজন, 
তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্ত বর্ণা, অবর্ণা এবং সকল 
প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়৷ কুমারীগ্ভোৎপন্ন পুত্রই চণ্ডাল হয়' বুঝিতে 
হয়। ব্যাসসংহিতায় কোন বর্ণীয় ব্যক্তির ওরসৈ কুমারীগর্ভোৎপন্ন 
পুত্র চণ্ডাল হয় তাহারও নির্দেশ নাই। সেইজন্ত সর্বববর্ণীয় পুরুষের, 
সকল প্রকার বর্ণসঙ্করের সঙ্গেই কুমারীর গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হুইলে, 
সেই পুত্রকেই চণ্ডাল বল! যায়। কোন অবর্ণীয় পুরুষের গর্ভে বর্ণা এবং 
অবর্ণা কুমারীর গর্ভ হইলেও সেই গর্ভ হতে, যে পুত্রের উৎপত্তি হয় 
তাহাকেও চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু এ বিষয়েও ব্যাসের নিয্রেধ.. নাই 
ব্যামদংহিতায়। অলৌকিকভাবে কোন পুরুষের সংশ্রব ব্যতীত যগ্ঘপি 
কোন কুমারীর সন্তান হয়, তাহা হইলেও ব্যাসের মতানুসারে, সেই 
সস্তানকেও চণ্ডাল বলা যাঁয়। যেহেতু প্র প্রকার কুমারীর গর্ভ হইতে 
পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাসের কোন নিষেধবাঁকা নাই। কর্ণের মাতা 
কুমারী যখন ছিলেন, তখনই সুর্যের বরে তাহার গর্ভ হইতে কর্ণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। কর্ণের মাতার কুমারী অবস্থায় কর্ণের জন্ম 
হইপ্লাছিল বলিয়া, কর্ণকেও ব্যাসসংহিতার মতান্থসারে চণ্ডাল বল! যায়। 
যেহেতু ব্যাস কোন দেব ব! দেবীর বরে কুমারীর সন্তান হইলে, সেই 
সন্তানকে চণ্ডাল বল! হইবে না, বলেন নাই। ব্যাস কেবলমাত্র কুমারী- 
গর্ভজাত পুত্র চণ্ডাল হয় বলিয্লাছেন বলিয়! বাঁইবেলীয় ঈশাকেও চণ্ডাল 
বলা ষায়। যেহেতু কুমারী মেরীর গর্ভ হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল। 


বিবৎস্ণ অন্যান্্। 

অনেকেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে ক্ষত্রকন্ত৷ বলিয়! প্রমাণ 
করিবার জন্ত উৎ্থক। মহাভারতানুসারে ক্ষাত্রবীর্ষ্যে তাহার জন্ম 
বটে। সেজন্ত(ও) শাস্ত্রাম্ূদারে তাহাকে ক্ষত্রিয়কন্তা বলা যায় না। 
যেহেতু বেদব্যাসের মাঁতাঁর পিতা যাহাকে বল! হয় তিনি নিজে ক্ষত্রিয় 
হইলেও, বেদব্যাসের মাতাকে তাহার ওরসজাত কন্তা বল! যাঁয় ন1। 
যেহেতু তাহার রসে তাহার পরিণীত ধর্মপত্তীর গর্ভ হইতে ব্যাসজননীর 
জন্ম হয় নাই। তবে তাহার বীর্য কোন মতস্তগর্ভস্থ হওয়ায় সেই 
মতস্তগর্ড হইতে ব্যাসজননীকে প্রাপ্ত হওয়া হইয়াছিল। সেইজন্য সেই 
মতস্তকেই বেদব্যাসের জননীস্থানীয় বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু অনেকে 
বলেন সেই মত্ত পুরুষ কি প্রকৃতি ছিল, তাহার কৌন প্রমাণ নাই। 
তবে মহাভারতান্ুসারে মতস্গর্তু হইতে ব্যাসজননীর উৎপত্তি হইয়াছিল 
বূলিয়া. এঅনেকের বিবেচনায় ব্যাসজননী যে মস্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন (অবশ্যই ) তাঁহার মধ্যে পুরুষের রেতঃ পতিত হওয়ায় 
তাহার গর্ভে দেই রেতঃ কন্তাকারে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া, সে 
মতন্তটা প্রক্কৃতি ছিল, সেটা মতস্ত। ছিল অবধারণ করিতে হয়। তাহার! 
আরও বলেন যে যে সময়ে সেই পুংবীধ্য সেই মীনীর গর্ভস্থ হইয়াছিল, 
তখন সে রঙ্মমতীও ছিল। সেইঞ্জন্ত তাহার গর্ভে ব্যামাতার জন্ম 
হইতে পারিয়াছিল। এ প্রকার বৃত্তান্ত শ্বীকৃত হইলেও অন্য পক্ষ 
আপত্তি করিয়া বলেন, যে রজমতী প্রকৃতিও পুরুষের রেতঃ ভক্ষণ 
করিলে, তাহার গর্ভের সঞ্চার হুইয়! পুত্র বা কন্তা উৎপত্তি হওন 
স্বাভাবিক নহে। তীহাদের বিবেচনায় তাহা! হইতেই পারে না। আর 
এক্‌ পক্ষীয় আপত্তিকারীগণ বলেন, যে বেদব্যাসের মাতার যে মতস্তের 
গর্ভ হইতে জন্ম হইয়াছিল তিনি গ্রর্কৃতি এবং রজমতী ছিলেন শ্বীকাঁর 
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করা হইলেও, তাহার ক্ষত্রিয়বীর্য্য ভক্ষণ দ্বারা, তাহা তাহার গর্ভে 
আহিত হুইয়াঁছিল শ্বীকার্ধ্য হইলেও কোন স্বৃতি অনুসারেই বেদব্যাসের 
মাতাকে ক্ষত্রিয়কন্তা বলা যাইতে পারে না। যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি গুধান 
স্থৃতিকর্তা মহাশয়গণের মতে একজন ব্রাঙ্গণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থান্ূসারে, কোন 
ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করিলে এবং সেই পরিণেত! ব্রাহ্মণের গুরসে তীহার 
কথিত ক্ষত্রজাতীয়া পত্বীর গর্ভ হইতে পুত্রোৎপনন হইলে, সেই সন্তান 
উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলেও, সে সন্তান ব! পুত্রকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিগণিত কর! হইবে না। যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির মতে তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বলিয়াও পরিগণিত কর! হইবে না। তাহাদের মতে সেই 
সন্তানকে মৃদ্ধাভিষিক্ত বলিয়াই পরিগণিত করা হইবে। যাল্ঞবন্কা 
প্রভৃতির মতে সেই মুর্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্ষণও নহেন, ক্ষত্রিযও নহেন । 
ক্ষত্রিয়ের বৈশ্ঠভার্যাও হইতে পারে ' তাহার নির্দেশও যাজ্ঞবন্ধা- 
সংহিতার প্রথম অধায়ে আছে। যাজ্ঞবন্ধ্যের মতে এক্জন ক্রনিয় 
বিধিপূর্ববক বৈশ্তাকন্তা বিবাহ করিলেও সেই ক্ষত্রিয় ওরসে, তাহার 
পরিণীত৷ বৈশ্তকন্তাগর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে এবং তাহাকে উপনয়ন' 
সংস্কার ছারা স্ুুস-স্কৃত করিলেও তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইবে না? 
বাজ্বন্ধ্যের মতান্ুসারে তাহাকে মাহিষ্য বলিতে হইবে। তাহার পিতা 
ক্ষত্রিয় বলিয়া! তাহাকে ক্ষত্রিয়ও বল! হইবে না, তাহার মাতা বৈশ্বা 
বলিয়া, তাহাকে বৈশ্ঠা বলা হইবে না। সে অক্ষত্রিয় অবৈশ্ঠ মাহিম্াই 
হইবে। বৈশ্তার সহিত ক্ষত্রিয় বৈধ বিবাহ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হইয়াও 
সেই বৈশ্তাতে তাহার বীর্য আহিত হইলেও “সই বৈশ্তা হইতে তাহার: 
ওরস পুত্রকে ক্ষত্রিয় বল! হইতে পারে না, তথ্বিষয়ে যাল্ঞবস্ক্যসংহিতা- 
হুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে। তবে মতস্তগর্ভে ক্ষত্রবীর্্য আহিত 
হইলেই বা সেই বীর্য্যে যে পুত্র বা কন্যা সমুৎপন্ন হইবে ব! হইয়াছে,. 
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দেই পুত্র বা কন্ত! সেই বা কি প্রকারে ক্ষত্রকন্তা অথব! ক্ষত্রিয়া বলা 
হইবে? সে কন্তাকে যে কি বলিয়া নির্দেশ করিতে হুইবে, তাহার 
উল্লেখ কোন শাস্ত্রেই নাই । তবে তাহার সেই পুত্র বা কন্তার ক্ষত্রবী্য্য 
আহিত মতস্তগর্ভে জন্ম হইলেও সেই পুত্র বা কন্তাকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষন্তিয়া 
বলা যাইবে না, সেই পুত্রকে ক্ষত্রজীতীয়ও বলা যাইবে না, সেই 
কন্তাঁকে ক্ষত্রজীতীয়! বলা যাইবে না। বেদবাঁসের মাতার পিতা যে 
ক্ষত্রিয় রাঁজাকে বল! হইতেছে, বেদব্যাঁসের মাতার যে মংস্তাগর্ভ হইতে 
জন্ম হইয়াছিল তাহার সহিত বেদব্যাসের মাতার পিতা ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি 
বিবাহ হইত এবং বেদব্যাসের মাতার সেই ক্ষত্রিয়রাজা পিতার সহিত 
সেই মৎস্তের সংসর্গ হইতে পুত্র হইত, তাহা হইলেও বেদব্যাসের মাতাকে 
ক্ষত্রিয়া বলা হইত না। তাহ! হইলেও তাহাকে বর্ণসঙ্করজাতীয়া বলা হইত। 
তবে তিনি কোন প্রকার বর্ণনস্বরঞ্জীতীয়া, তাহার নির্দেশ করিতে পারা 
যাইত ন19 যেহেতু মনুষ্যজাতীয় পুরুষের কোন প্রকার মতস্তজাতীয় 
প্ররতির সহিত বিবাহ হইলে এবং সেই মনুষ্যজাতীয় পুরুষের রসে 
কুচিৎ মতস্তজাতীয়! প্রকৃতির গর্ভ হইতে পুত্র বা কন্তা উৎপন্ন হইলে 
সেই পুত্র বা কন্ঠাকে কোন জাতীয় বা জাতীয়া বলিয়া! নির্ণয় করিতে 
হইবে, তাহার উল্লেখ বিংশতি স্থৃতির মধ্যে কোন স্থৃতিতেই নাই। 
কোন মনুষ্যজাতীয় পুরুষের সঙ্গে কোন প্রকার মত্ম্তজাতীয়৷ প্রকৃতির 
পরম্পর শাস্ত্রবিধিসম্মত সম্পর্ক না থাকিলেও যদি তাহাদের উভয়ের 
সঃশ্রবে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা৷ হইলে সেই পুত্র বা কন্তা কোন জাতীয় ঝ! 
জাতীয়া হইবে, তাহারও উল্লেখ কোন স্বতিতে নাই, কোন শাস্ত্রেও সে 
সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয় ন!। ব্রাক্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তাদি কোন মনুষ্যজাতীয় 
পুরুষের সহিত কোন প্রকার মত্ম্তজাতীয়া প্রকৃতির অঙ্গসঙ্গ না! হইয়াও 
কেবল সেই মনুষ্যঞ্জাতীয় পুরুষের বীর্ধ্যমাত্র কোন মস্তজাতীয় প্রক্কৃতি 
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ভক্ষণ করে তাহার গর্ভ হইতে পুত্র বা কন্ত। হইলে তাহাদ্দিগের কোন্‌ 
জাতি হইবে, তদ্বিষয়ক কোন স্থতির উপদেশ নাই, তদ্ধিষয়ে অন্য কোন 
শাস্ত্রীয় নির্দেশও নাই । সেইজন্তই বেদব্যাসের মাত। মতস্তগন্ধা যে কোন্‌ 
জাতীয় ছিলেন শান্ত্ান্থসারে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল 
না। তবে কেহ কেহ বলেন ষে ক্ষত্রিয়বীর্ষ্যে তাহার মৎ্ন্যাগর্ভে জন্ম 
জন্য তাহাকেও কোন এক্‌ প্রকার নির্ণাম বর্ণসঙ্কর জাতীয় বলিয়! 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে । অন্যে বলেন যে বেদব্যামের মাতা মত্হ্য- 
গন্ধার শাস্ত্রানুদারে বর্ণসঙ্করজাতীয়াই বা! কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। 
কারণ কোন শাস্ত্েই কোন মনুষ্যজাতীয় পুরুষের কেবলমাত্র বীর্যে কোন 
প্রকার মৎ্স্তজাতীয়া প্ররুতির সহিত অঙ্গসঙ্গ ন! হইয়া, সেই মতস্তজাতীয়া 
হইতে ষে পুত্র হইবে তাহাকে বর্ণসন্কর বলিয়া নির্দেশ নাই । সেইজ্তাই 
কষ্ণঘৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে ক্ষন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়াও 
বলা যায় না । তাহা হইলে, তাহাকে অব্রাঙ্গণ জাতীয়া, অক্ষত্রিয়.জাতীয়াঃ 
অবৈশ্য জাতীয়, অশূদ্র জাতীয়। এবং অবর্ণসঙ্কর জীতীয়াও বলিতে হয়। 
কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে মুর্ধীভিষিক্ত জাতীয় বলিয়! নির্ণয় করিতে 
ইচ্ছ। করেন। তিনি বলেন মত্স্তগন্ধা ক্ষব্তিয়কন্তা এবং খ মত্তগন্ধার 
সহিত পরাশরের সংশ্রবে কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম। সেইগন্তই 
বেদব্যাসকে মুর্ধাভিষিক্তজাতীয় বল! যায়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 
কষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসকে মুর্ধাভিষিক্ত জাতীয়ও বলা যায় না। যেহেতু 
আমর! পুর্কেই প্রমাণ করিয়াছি, যে কৃষ্ণতৈপায়ন বেদব্যাসের মাত! 
কষত্রজাতীয়! নহেন। অতএব তাহার সহিত মহধি পরাশরের বিবাহ 
হুইবার পরে পরাশরের ওরসে তাহার গর্ভ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উৎপত্তি 
হইলেও, সেই কৃষ্ণঘৈপায়ন বেদব্যাসকে মূর্ধাভিযিক্তজাতীয় বল! যাইতে 
পারিত না। যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি স্মতিবেত্তাগণের মতে কোন ক্ষত্রিয়- 
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'জাতীয়া নারীর সহিত যস্তপি কোন ব্রাক্ষণজাতীয় পুরুষের পরিণয় 
হয় এবং তাহাদের উভয়ের সংশ্রবে যগ্থপি পুক্রোৎপত্তি হয়, তাহ! 
হইলে, , সেই পুত্রকেই মূর্ধাভিষিক্ত বলা যায়। বেদব্যাসের মাতা 
ক্ষত্রিয়জাতীয়াও ছিলেন না এবং পরাশরের সহিত অষ্টবিধ বিবাহের 
মধ্যে কোন বিবাহ দ্বার! তিনি বিবাহিত হন্‌ নাই। সেইজন্য তিনি 
পরাশরের ধর্মপত্ধী ছিলেন নাও বলা যাইতে পারে। তিনি যুক্তিমতে 
মহর্ষি পরাশরের অধর্মপত্বীই ছিলেন বলিতে পারা যাঁয়। সেইজন্য 
পরাশর মত্ম্তগন্ধার সহিত ব্াভিচারদোষে লিগ হইয়াছিলেনই বলিতে 
হয়। বেদব্যাস পরাশর এবং মত্স্তগন্ধার ব্যভিচারজনিত ফলই বলিতে 
হয় শাস্ত্র এবং যুক্তি মতে তাহা বলিতেই হয়। তাহা ন! বলিলে 
সত্যের অপলাপ করা হয়। অথচ ত্র কথা ভাবিলে এবং শ্রবণে 
ব্যাসভক্ত বাসানুরাগী অনেকেরই ্রনোকষ্ট হইবে । আমরা জাতিতত্বের 
বিচ]ুর কৰ্রিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আমাদের শাস্ত্র এবং যুক্তি 
দ্বারা এঁ তত্বের বিচার অবশ্তই করিতে হইবে। ব্যাসভক্ত মহাপুরুষগণ 
আমাদের ব্যাসজন্ম-বিষয়ক সতানির্দেশ জন্ত আমাদের প্রতি যেন কুদ্ধ 
না হন্‌। যেহেতু আমর! সেই সত্যবাদী বেদব্যাসের বাক্যানুসারেই 
তাহার জন্মবিষয়িণী গবেষণ! করিয়াছি । আমর! অগ্রে প্রমাণ করিয়াছি 
ষে ব্যাসপ্রণীত ব্যাসসংহিতা৷ অনুসারে ব্যানকে ত্রিবিধ চণ্ডালের মধ্যে 
এক্‌ প্রকার চণ্ডালই বলিতে হয়। তাহার বচনান্ুারেই তাহার 
অন্মন্থসারে তিনি চণ্ডাল। তাহার মতে কুমারীগর্ভোৎপন্ন যে পুত্র 
সেও এক্‌ প্রকার চগ্ডাল।, তাহার পিত! পরাশরের সহিত তাহার 
মাতার বিবাহ হয় নাই। সেইন্রন্ত তিনি কুমারীগর্ভোৎপর । অতএব 
তাহার নির্দেশান্থসারে তিনিও এক্‌ প্রকার চণ্ডাল। তবে পুরাপাদির 
মধ্যে গুণকর্্ানথলারে জাতিনির্ণয়ের বৃত্তাত্তও প্রাপ্ত হওয়! যায়। সে 


৩৪৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





পাশাপাশি তীপিশিসী পপি 


বৃত্তান্তের অনুসরণ করিলে কৃষ্ণদ্বৈপাঁয়ন বেদব্যাসের তুল্য দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন! সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ। সম্ভবতঃ তাঁহাকে 
গুণকর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেহেতু কোন শান্ত্র এবং যুক্তি 
অনুসারেই তাহার জন্মান্সাঁরে তাহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র কিন্বা 
চণ্ডাল ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণপঙ্কর জাতীয় বলিয়াও প্রমাণ কর! যায় 
না। অথচ নান! শাস্ত্রান্ুসারে সেই কুমারীগর্ভদভ্ভূত চণ্ডাল বেদব্যাস 
বেদবিভাগকর্তা, বেদান্তপ্রণেতা, অষ্টাদশপুরাণরচয়িতা, অষ্টাদশ উপ- 
পুরাণরচয়িতা এবং প্রসিদ্ধ ব্াসসংহিতাভিধেয়। স্থৃতির রচয়িতা । আমরা! 
দেখিতেছি চতুর্বিধ আশ্রমীরই বেদব্যাসকে প্রয়োজন আছে। তাহার মতে 
সর্বাশ্রমীকেই চলিতে হয়। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীগণের বেদান্তই গ্রধান 
অবলম্বন । সেই বেদান্ত ব্যাসকুত। সেইজন্ত তিনি সন্ন্যানীগণের পৃজ্য এবং 
শরন্ধার পাত্র। তিনি ব্রহ্মচারী, গৃহ€* এবং বানপ্রস্থদিগের জন্য ব্যাস- 
সংহিতা, পুরাণ এবং উপপুরাঁণ সকল রচনা! করিয়াছেন । অতএব তিনি 
ব্রঙ্গচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থেরও কৃতজ্ঞতাভাজন, শ্রদ্ধাম্পদ এবং ভক্তি- 
ভাজন। তাহাদের সকলেরই আর্য বেদব্যাঁস পৃজ্য । তিনি বেদবিভাঁগ 
করিয়া সর্ববাশ্রমীর নিকটই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহাকে কোন 
আশ্রমীরই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুমাত্রেরই তাহাকে 
স্বীকার করিতে হয়। বেদব্যাসের জাতি অনুসারে তাহাকে চগ্ডাল 
বলিয়াই প্রমাণ করা হইয়াছে । অথচ দেখিতেছি তীহা হইতেই প্রায় 
সর্ব শান্ত্র। যাহ! হইতে সর্বশাস্ত্র তাহার কোন শান্ত্রেই বা অধিকাঁর ছিল 
না বলা যাইবে? তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর অন্বশীলনে তীহ!কে সর্ববশান্্রদর্শী, 
সর্বশান্ত্রবেত্তাই বলিতে হয়। অনেক শাস্্রমতেই তিনি মহধষি এবং 
নারায়ণের এক্‌ অবতার । প্রসিদ্ধ শ্রীমত্তাগবতেও তাহাকে শ্রীবিষুখর এক্‌ 
অবতার বলিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে । আমরাও শাস্ত্রাহসারে তাহাকে 





জাতিতত্বের সমালোচন!। ৩৪৭ 





নারায়ণ বলিয়াই স্বীকার করি। যিনি নারায়ণ তাহাতে মহর্ষির গুণ- 
সকলও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? যে মংস্তগন্ধার উরে 
নারায়গু বাস করিয়াছিলেন সে মত্স্তগন্ধা যে পরমপবিন্া তাহ! কোন 
ব্যক্তিকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? ব্যানজননী সত্যবতী মত্স্ত- 
গন্ধার চরণে আমাদের অসংখা প্রণাম । আমর! বাসজনক মহাপুরুষ 
পরাশরের সহিত নারায়ণের অবতার, সেই সর্বধর্মসংস্থাপন কর্তা ভগবান 
কৃষ্তবৈপায়নের চরণে কোটা কোটা প্রণাম করি। চগ্ডাঁল হইয়া নারায়ণ, 
ষে জন্মপরিগ্রহ করিতে পারেন এবং তাহার সেই শেষ্টত্ব চণ্ডাল হইলেও 
য়ে লোপ হয় না তাহা বেদব্যাস কুমারীগর্ভসম্ভৃত এক্‌ প্রকার চগণ্ডাল 
হইয়া অজ্ঞানীদ্িগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কুষ্ণ মন্থসংহিতাদি-গ্রমাণে 
সত হইয়াও, শ্রীমস্ভাগবতাদিপ্রমাণে ক্ষত্রিয় হইয়া গোপান্ন ভোজন 
করিয়াও নিজের ভগবানত্বের প্রমণ্লা করিয়াছেন এবং তাহার অলৌকিক 
ক্ষমূড্রাবলে গ্ভপিও তাহাকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া বাহার! গণ্য 
তাহারাঁও তীহার পুজাচ্চন! ও স্তবস্ততিবন্দনা করিতেছেন এবং সেই 
পরমেশ্বরের পবিত্র প্রসাদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেছেন । গুণকম্মানুসারে 
অতি নিকৃষ্ট বংশে জন্ম হইলেও যে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ পরিগণিত হইবার উপায় 
আছে তাহা ভগবাঁন বেদব্যাস এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অনেক শাস্ত্রেই অতি নীচকুলসন্তৃত বাক্তিগণ বিষুভক্তি- 
পরায়ণ হইলে তাহাঁকেও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বলিয়৷ গণ্য করা 
যাইতে পারে। মহাভারত প্রভৃতিতে তদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণ আছে। 


এক্কন্বিহস্প অহ্যাম্ব। 


সর্বন্থৃতিমতেই চতুর্কর্ণ। স্বৃত্যুক্ত চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাঙ্গণবর্ণকে 
সর্বববর্ণের শ্রেষ্ঠবর্ণ বলা হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের পরবর্তী বর্ণের নাম 


৩৪৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


আপিস্পিপিস্পিসপিসিপা্পসিসিত 


ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয়বর্ণের পরবর্তী বর্ণকে বৈশ্তবর্ণ বলা হইয় থাকে । 
বৈশ্তবর্ণের পরব্তাঁ বর্ণের নাম শুন্রবর্ণ। অনেক স্থতিমতেই শূদ্র অদিজ। 
তবে মহাভারত প্রভৃতি মতে শুদ্র ব্রাহ্মণদ্ধিজের স্তায় গুণকর্্মশালী, হইলে 
শুদ্রও ব্রান্মণদ্ধিজ হইতে পারেন। যে সমস্ত গুণকর্ম্ম থাকার জন্য চতুর্থ 
বর্ণকে 'শূদ্র' বলা হইয়৷ থাকে তাহা! হইতে সেই সমস্ত গুণকর্্মের সম্পূর্ণ 
তিরোধান ন। হইলে, স্থতি প্রভৃতি মতে তাহাকে শৃদ্রাখ্যা দ্বারাই 
আখ্যাত করিতে হইবে। ব্যাসনংহিতা। প্রভৃতি মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্তই দ্বিজোপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য । মহামুনি ব্যাসদেবের 
মতে কেবলমাত্র দ্বিজগণেরই শ্রুতিস্থৃতিপুরাণাদিধন্মে অধিকার আছে। 


“ত্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশন্ত্রয়োবর্ণাঃ ছ্বিজাতয়ঃ ৷ 
শ্ুতিস্থৃতিপুরাণোক্ধর্ম্মযোগ্যান্ত নেতরে ॥৫।% 
বেদব্যাসের উপদেশান্থ্সারে অবগত হওয়া হইল যে শেষবর্ণ শৃড্রের পর্য্যন্ত 
শ্রতিস্থৃতিপুরাণোক্ত ধর্থ্ে অধিকার নাই। তাহ! হইলে স্বয়ং বেদব্যাস 
কুমারীগর্ভোৎপন্ন এক্‌ প্রকার চণ্ডাল হইয়াও কি প্রকারে বানপ্রস্থাশ্রমী 
ব! মুনি হইয়াছিলেন? অনেক শান্ত্রেই বেদব্যাসকে মহামুনি পর্য্যন্ত বলা 
হইয়াছে। বানপ্রস্থের বা মুনির ধর্ম কি শ্রুতিম্থতিপুরাণোক্ত নহে? 
অবশ্ই তাহাও ক্রতিম্থতিপুরাণোক্ত এক্প্রকার ধর্ম্ম। ব্যাসসংহিতার 
প্রথমোহ্ধ্যায়ানুসারে বেদব্যাসকে “তপোনিধিম্ বলা যাইতে পারে। 
উক্ত সংহিতার প্রথমোধ্ধ্যায়ের প্রথম গ্লোকে বিবৃত আছে,_ 
“বারাণস্তাং স্থখানীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্‌। 
পপ্রচ্ছুমুনিয়োহভ্যেত্য ধর্ম্মান্‌ বর্ণব্যবন্থিতান্‌ ॥ 
উক্ত গ্লোকাহ্থলারে বেদব্যাস “তপোনিধি'। অবশ্ই বেদব্যাস 
' তগন্তানষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি তপোনিধি ছিলেন। 





শাস্প 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৪৯ 


কোন শাস্ত্রান্থমারেই “তপঃ* অধর নহে। স্থতিপুরাণান্ুসারে তপঃও 
এক্প্রকার ধর্ম । তপোধর্দমও স্থৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম । সেই তপোধর্ম্েও 
বেদব্যাসের অধিকার হ্ইয়াছিল। বাসসংহিতার মতানুসারে 
বেদব্যাসকেও এক্প্রকাঁর চগ্ডাল বল! যাইতে পারিলেও সেই ব্যাস- 
সংহিতান্থসারেই বেদব্যাসের তপন্তায় অধিকার ছিল বুঝিতে হইবে। 
যেহেতু ব্যাসোক্ত স্থৃতিসংহিতার প্রথমোধ্যায়ের প্রথম শ্লোকানুদারে 
(বেদ)ব্যাস' নিজে তপোনিধি ছিলেন।, ব্যাসসংহিতামতে একশ্রেণীর 
চণ্ডালকেও 'শুদ্রাধমঃ বল! যাইতে পারে। ব্যাসসংহিতার প্রথমোইধ্যায়ে 
আছে”_ 





“অধমাদুত্তমায়ান্ত জাতঃ শুব্রাধমঃ স্ঘৃত2 1” 


বল! হইয়াছে যে “কোন অধমজাতীয় পুরুষকর্তৃক কোন উত্তমজাতীয়া 
্রক্কৃতিতে উৎপন্ন যে পুত্র, সেই পুত্রই “শৃদ্রাধম।” বাঁসসংহিতানুসারে 
এক্শ্রেণীর চণ্ডালকেও শুদ্রাধম বল! যাইতে পারে । যেহেতু ব্রাহ্মণতনয়ার 
গর্ভোৎপন্ন শূদ্রের ওঁরসে যে সন্তান হয়, সেই সন্তানকেও এক্শ্রেণীর 
চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। ব্যাসসংহিতান্ুসারে এ প্রকার চণ্ডালের 
কোন প্রকার ধর্শেই অধিকার হয় না। শ্রীচৈতন্তভাগবতানুসারে 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীকষ্তচৈতন্ত, শ্রীচৈতন্ত বা 
কেবল চৈতন্য নামে অভিহিত হইবার অনেক পূর্বে তিনি 'শ্রীঈশ্বরপুরী 
নামক যে মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিও 
'শৃড্াধম ছিলেন। তিনিও যে শ্দ্রাধম ছিলেন, তাহা তিনি 
শ্রীঅতৈতপ্রভূকাঁশে স্বীয় পরিচয় প্রদ্দান সময়ে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
পরমসত্যবাদী মহাপুরুষ গ্রীঈশ্বরপুরী প্রীঘ্বৈতপ্রভুর নিকটে এই প্রকারে 
স্পষ্টাক্ষরে আত্মপরিচয় দ্িয়াছিলেন,_ 


টিসি পাসিতত৯ ১১১ প৯৫৯িপ৯*ল 


৩৫০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


াপা্পািসি১ পিল পাপা সিসি পপি প৯ ০৯প৯ির৯ পাপা ৯৫ ০ 


. পৰলেন ঈশ্বরপুরী আমি শুদ্রাধম । 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥৮ 

প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্তভাগবতানুসারে প্রমাণ করা হুইল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ- 

মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্ডরুও 'শৃদ্রাধম' ছিলেন । *শৃদ্রাধম” যে চতুর্বর্ণের 

অন্তর্গত কোন বর্ণ নহেন, তাহা আমর! পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি। 

তবে ন্বার্ত মত'নুসারে শূদ্রাধম এক্‌ প্রকার নহে। শুদ্রাধমেরও বন. 

শ্রেণী আছে। অন্য কোন স্থলে ত সকল শ্রেণী বিষয়িণী বর্ণনা! দিবার 
ইচ্ছা রহিল। 


দ্বান্বিৎস্প অন্যান । 


কয়েকজন স্থৃতিবিৎ বলেন অস্ত” শবের অর্থ অন্তে বা শেষে 
যাহার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় "শূদ্রই, প্রকৃত অন্তাজ। 
যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের অস্তে বা শেষে শত্রের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ত্রিবর্ণের অস্তে উৎপত্তি 
জন্ত শূদ্রকে যগ্যপি অস্তাজ বলিতে হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তকেও 
অন্তাজ বলা যাইতে পারে। যেহেতু অনেক শাস্তান্থসারেই ব্রাহ্মণের 
অন্তে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। সেইজন্য ক্ষত্রিয়কেও এক্প্রকার অন্তাজ 
বল! যাঁয়। অনেক শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের অস্তে বৈশ্তের উৎপত্তি বলা 
'হইয়াছে, সেইজন্য বৈশ্তকেও অপর একপ্রকার অস্তাজ বল! যায়। মহর্ষি 
অঙ্গিরার মতে সপ্ত প্রকার অন্তাজ জাতি। তীহার মতে সেই সপ্ত 
প্রকার জাতির অন্তর্গত রজক, চর্ম্কার, নট, বরুড়্‌, কৈবর্ত, মেদ 
এবং ভিল্ল। উক্ত সপ্ত জাতি সম্বন্ধে অঙ্গিরঃসংছিতার তৃতীয় গ্লোকে 
এই প্রকার নির্দেশ আছে,__ 


জাতিতত্তবের সমালোচনা 1 ৩৫১ 


প ৬১০৯৯৯ ১৮০ ২৯ পাপাসািপসপ্পসপাসপীপিসািসপাসপিসিসা১পসািপাস্িিশাপিশীপীশশীশীীপীপীসাশাীশীশীশিশিত 


 প্রজকশ্চর্কারশ্চ নটে! বরুড় এব চ। 

কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥” 
বেদব্ভাগকর্তা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের মতে যৌড়শ প্রকার 
অন্তাজ। সেই ষোড়শ প্রকারের অন্তর্গত কায়স্থ, গোপ, কুস্তকার, 
বণিক্‌, মালী, নাপিত, কৈবর্ত, বন্ধকী, আশাপ, কিরাত, বরট, মেদ, 
'চণ্ডাল, শ্বপচ, কোল এবং গবাশন ব! গোখাদক। উক্ত ষোড়শ জাতি 
সম্বন্ধে মহীমুনি বেদব্যাসকথিত ব্যাসরংহিতার প্রথমোইধ্যায়ে বর্ণিত 
আছে,-- 


“বদ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ ॥ 
বণিক্ষিরাতকায়স্থমালা কারকুটুম্মিনঃ। 

বরটে। মেদচ শুালদাদশ্বপচকোলকাঃ ॥ 
এতেহম্তাজাঃ সমাখ্যাতা! যে চান্তে চ গবাশনাঃ।” 


ব্যাসসংহিতায় কথিত অন্তজগণের মধ্যে প্রত্যেক অন্ত্যজেরই কত 
প্রকার বিভাগ লিখিত হয় নাই। - উক্ত সংহিতাঁয় কেবলমাত্র চণ্ডাল 
কয় ভাগে বিতক্ত তদ্বিষয়ক বর্ণনাই আছে। উক্ত সংহিতার মতে 
চগ্ডাল জাতি ত্রিভাগে বিভক্ত। ব্যাসসংহিতার প্রথমোইধ্যায়ে নবম 
এবং দশম গ্লোকে বর্ণিত আছে,__ 

“কুমারীসম্তভবন্ত্েকঃ সগোত্রায়াং ছ্বিতীয়কঃ ॥ 

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ1” 
বল! হইল পত্রবিধ চণ্ডাল স্ৃত হইয় থাকে । সেই ত্রিবিধ চণ্ডালের 
মধ্যে কুমারীগর্ভদন্তৃত পুত্রই প্রথম শ্রেণীর চণ্ডাল। সগোত্রাভার্ধা 
হইতে যে পুতোৎপর হইয়! থাকে, সেই পুত্রই দ্বিতীয় শ্রেণীর চণ্ডাল। 


৩৫২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


আর ব্রাহ্মণীর শুদ্রসংসর্গ জনিত যে পুত্র হইয়! থাকে, সেই পুত্রই তৃতীয় 
শ্রেণীর চণ্ডাল।” উ্দাহৃত ত্রিবিধ চগ্ডালসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে 
হইলে সত্যের অনুরোধে ব্যাসসংহিতা-রচয়িতা, ব্যাসমংহিতার উপদেষ্টা 
সেই উত্তরবাহিনী স্থরধুনীর তটসন্নিহিত বারাণসী ক্ষেত্রাসীন স্থৃতি- 
সম্মত উপদেশ দানে রত সেই সত্যবতীতনয় কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসকেও 
এক্প্রকার চগ্ডাল বলিতে হ্য়। যেহেতু তিনিও কুমারীগর্ভসস্ভৃত 
ছিলেন। তাহার জন্মবৃত্বান্ত , কিন্বদ্তীমলক নহে। তাহা সম্পূর্ণ 
প্রতিহাসিক, তাহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক। প্রসিদ্ধ মহাভারত তীহার 
জন্ম সম্বন্ধে অন্রান্ত সাক্ষ্য দিতেছেন। মহাপুরাণ মহাভারতও বেদব্যাস- 
প্রণীত। সেইজন্য ব্যাঁসজন্স সম্বন্ধে সেই মহাঁভারতীয় নির্দেশই সম্পূর্ণ 
বিশ্বীস্ত, সম্পূর্ণ গ্রাহ। মহাভারত মতেও কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস 
দাস বা কৈবর্তপ্রতিপালিত কুমারী মৎস্তগন্ধার গর্ভোৎপন্ন। 
সেইজন্য তীহার মাতা কুমারী মধস্তগন্ধা ছিলেন। শী মহুনভারতান্থ- 
সারেই সেই মতন্তগন্ধারই অপর নাম সত্যবতী। মহাভারত এবং 
অন্ান্ত কয়েকখানি শান্ত্রমতে বেদব্যাসের জন্ম মত্তগন্ধার উদরে 
মুনিমুখ্য পরাঁশরের ওরসে হইয়াছিল। সেইজন্য বেদব্যাসের পিতা 
পরাশর। কিন্তু প্রসিদ্ধ মহাভারত এবং অন্তান্ত অনেক গ্রন্থান্ুসারে 
এ মহামুনি পরাশরের সহিত বেদব্যাসের মাতা মতস্তগন্ধা! সত্যবতীর 
বিবাহ হয় নাই। মতস্তগন্ধা সত্যবতী অবিবাহিতাবস্থাতেই পরাশর 
কর্তৃক সন্তৃক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাহাকে পরাশরের পত্বী বলিয়! 
পরিগণিত করা যায় না। তাহার কুমারী বা অবিবাহিতাবস্থায় 
পরপুরুষ সংসর্গে বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সেই বেদব্যাসক থিত 
ব্যাসসংহিতানায়ী স্থৃতি মতান্ুমারে সেই বেদব্যাও চগ্ডাল। যেহেতু 
বেদব্যাস শ্বমুখেই বলিয়াছিলেন,__ 











জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৫৩ 


“কুমারীসম্তবন্ত্েকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ 
্রাহ্মণ্যাং শৃদ্রজনিতশ্চাগুালন্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।৮ 

প্রসিদ্ধ ব্যাদসংহিতান্থসারে কেবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই চগ্ডাল 
নহেন। শ্রী মতানুসারে প্রসিদ্ধ দানধর্মরত কর্ণকেও চগ্ডাল বল! 
যাঁৃতে পারে। যেহেতু তিনি কুস্তীর কুমারী বা অবিবাহিতাবস্থার 
সম্তান। অতএব ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাহাকেও চগ্ডাল বলিতে 
হয়। ব্যাসসংহিতানুদারে, বেদব্যাস* এবং কর্ণ কুমারীগর্ভদন্ভূত 
বলিয়া তাহাদের উভয়কেই “চগ্ডাল' বলিয়! প্রমাণ কর হুইয়াছে। 
ব্যাসসংহিতান্ুুদারে ষোড়শ প্রকার অন্ত্যজের অন্তর্গত চণ্ডালজাতিকেও 
বল৷ যাইতে পাঁরে। সেইজন্য অবণ্ই ব্যাসসংহিতা স্থৃতি মতান্ুসারে 
বেদব্যাসকে ও কর্ণকেও চগুাল বলিতে হইবে। ব্যাদসংহিতাসম্মত 
বেদব্যাস ও কর্ণচগ্ালের প্রসঙ্গ *মতি সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। প্র 
সমাপ্তির সঙ্গে কুমারীগর্ভসস্ৃত প্রথম শ্রেণীর সংক্ষিগ্ত চগ্ডালপ্রসঙ্গও 
সমাপ্ত হইল। অধুনা সগোত্রা পত্রীগর্ভসস্তৃত চগ্ডাল সন্তান সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ কথিত হইবে। মহাপুরাণ শ্রীমত্তাগবতমতানুদারে 
তগবানের অবতার যক্তপুরুষের সহোদরা ভগ্গি দক্ষিণার সহিত তাহার 
বিবাহ হুইয়াছিল। সেইজন্য অবস্তই তাহারা উভয়েই সমানগোত্রীয়! 
ছিলেন। সেইজন্ত ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাহাদের বংশাবলীকে 
অবগ্ঠই চগ্ডালজাতীয় বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ স্বায়ভূব মন্ুরও সগোত্রীরার 
সহিত বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত মনুর পত্রীর নাম শতরূপ। ছিল। 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি মতে মনু যে গোত্রীয়, তাহার পত্বীও সেই 
গোত্রীয়া ছিলেন। যেহেতু মন্থ এবং শতরূপা একেরই পুত্রকন্তা । 
সেইজন্ত উভয়েই সমগোত্রসম্পর ৷ সেইজন্ত ব্যাসসংহিতার মতাম্থসারে 
তাহাদের বংশাবলীকে চগ্ডালজাতীয় বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয়। 


সত 


৩৫৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সী পীপাশিশশিপীত শীশিসাশীশার্পিপীাীশার্পীশিত 


ব্যাসসংহিতান্ুসারে তাহাদের কন্তাগণও চগ্ডালী। সেইজন্য সেই 
কন্তাগণকে বাহার বিবাহ করিয়াছিলেন তীহাদের ওরসে সেই 
কন্তাগণের গর্ভ হইতে যে সকল সম্তানসন্ততি হইয়াছিল সেই সকলও 
অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া! পরিগণিত হইবার যোগ্য । ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণ!- 
সুসারে সেই সকল কন্ঠার মধ্যে প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ 
হইয়াও ছিল। অতএব সেই সকল ব্রাহ্মণেরও শাস্ত্রীন্ুসারে পাঁতিত্যদৌষ 
ঘটিয়াছিল। তাহাদের সহিত যাহারা একৃপংক্তিতে আহারাদি করিয়া- 
ছিলেন তাহাঁরাঁও পংক্তিদুষ্ট পতিত হইয়াছিলেন। 

হারীতসংহিতান্সারে ব্রহ্মা ষজ্ঞসিদ্ধি নিমিত্ই ব্রাহ্মণ স্থষ্টি করিয়াঁ- 
ছিলেন। হারীতের মতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মার মুখ। কিন্তু 
তাহার মতে ব্রাঙ্মণীর উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মার মুখ নহে। তিনি এবং অন্য 
কোন স্থৃতিকারই ব্রাঙ্গণীর কোথা হইতে উৎপত্তি, তদ্িষ্নক কোন 
নির্দেশই করেন নাই। অথচ তাহার মতে ব্রাঙ্মণের গুর-স ত্রাঙ্গণীর 
গর্ভ হইতে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। 
আর যগ্যপি তিনি বা অন্ত কোন স্তৃতিকর্ত! ব্রাঙ্গণীর উৎপত্তিও ব্রহ্মার 
মুখ হইতে হইয়াছে নির্দেশ করিতেন, তাহা হইলে, সেই ব্রাঙ্মণের 
সহোদর! তগ্বীর সহিত বিবাহ এবং সংসর্গাদ্িই বা কি প্রকারে হইত ? 
তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মনীগর্ভোৎপন্ন পুত্রকে একপ্রকার চণ্ডাল বলিয়াই 
পরিগণিত কর! হইত। যেহেতু ব্যাসদেবের মতানুসারে সগোত্র! কন্তা 
বিবাহ দ্বারা তাহাতে ষে সস্তানোৎ্পাদন কর! হয়, সে সম্তানকে চণ্ডাল 
বলা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির শ্বীয় সহোদরা অবশ্তই সগোত্রা । 
অতএব তাহাকে বিবাহ করিয়া, তদগর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলে সে সন্তান 
ব্যামদেবের মতানুসারে নিশ্চয়ই চণ্ডাল। সেইজন্তই বুঝি হারীত ব্রাহ্মণ 
এবং ব্রাঙ্গনী উভয়েরই ব্রহ্গার মুখ হইতে উৎপত্তি নির্দেশ করেন নাই ? 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ৩৫৫ 


হারীতের মতানুপারে ব্রাহ্মণী কোন্‌ বর্ণীর়া, তাহ! নির্দেশ করা 
যায়না? হারীতের মতান্ুসারে ব্রাঙ্গনীর যছ্থপি ব্রদ্ধার সুখ হইতে 
উৎপত্তি বলা হইত, তাহা হইলে, তাহাকেও ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত বলা 
যাইত। কিন্তু কোন স্থৃতি অনুসারেই তাহা বলিবার উপায় নাই। 
কোন স্বৃতি অন্ুসারেই ব্রাঙ্মণীর উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে নহে। 
'অনেক স্থৃতিমতেই চারিবর্ণের স্থষ্টিবিবরণ আছে। কিস্ত কোন 
স্থৃতিমতেই চাঁরিবর্ণের নারীগণের উৎপত্তিবিবরণ নাই। চারিবর্ণীয়া 
নারী বলিয়া নান! স্থৃতিতে তাহারা স্থত হইয়াছেন। তাহাদের 
যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ হইতে, ব্রদ্মার বানু বা বক্ষ হইতে, উরু হইতে এবং 
পদ হইতে উৎপত্তি নহে বলিয়৷ তাহাদিগকে চতুর্কর্ণীয়া বলা যায় না। 
সেইজন্য তাহারা সকলেই অবর্ণীয়। । তাহারা স্থতিমতান্ুসারে কোন 
বর্ণসঙ্করজাতীয়। হইবারও যোগাঁ নহেন। সর্বশ্বতি অন্থুসারেই 
তীহ্রা অবর্ণায়া। তাহারা অবর্ণীয়া। সেইজন্য তীহাদের যধ্যে 
যিনি ব্রাহ্মণী বলিয়া! গণ্য, তাহাকেও ব্রাহ্মণী বলা যায় না, তাঁহাদের 
মধ্যে যিনি ক্ষত্রিয়! বলিয়! গণ্যা, তীহাঁকেও ক্ষত্রিয়া বলা যায় না, 
তাহাদের মধো যিনি বৈশ্তা বলিয়! গণ্যা, তাহাকেও বৈশ্া বলা যায় না, 
তাহাদের মধ্যে যিনি শৃদ্র! বলিয়। গণ্য!, তাঁহাকেও শুদ্রা বলা যায় না। 
চতুর্ববণায়া বলিয়া বাহার! পরিগণিতাঃ কোন স্থতি মতেই তাহাদিগকে 
চতুর্বরণায়া বলা যায় না। সর্বস্বাতিমতেই যে তাহারা অবর্ণীয়া, তাহা 
আমরা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছি। অতএব তাঁহাদের গর্ভে যে সমস্ত 
পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তীহাবাও কোন বর্ণায় নহেন, অগ্তাপি বাহার! 
উৎপন্ন হইতেছেন তাঁহারাঁও কোন বর্ণায় নহেন, পরে বাহার উৎপন্ন 
হইবেন, তাহারাও কোন বর্ণায় বলিয়া! পরিগণিত হইবার যোগ্য 
হইবেন না। যেহেতু এক্জন ব্রাহ্মণ অপরগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণের 


৩৫৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন | 


অবিবাহিতা কন্তাকে শাস্ত্রীয় বিবাহবিধি অনুসারে বিবাহ করিলে সেই 
কন্তার গর্ভে সম্তানোৎপাদন করিলে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে 
পারে। এর প্রকারে এক্জন ক্ষত্রিয় অপরগোত্রীয় অন্ত একজন ক্ষত্রিয়ের 
অবিবাহিতা কন্তাকে শাস্ত্রীয়বিধিক্রমে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে 
সন্তানোৎপাদন করিলে, তবে সেই সন্তানকে ক্ষত্রিয় বল| যাইতে পারে। 
ধ্রমন্তানের উৎপতিবিষয়ে ব্যতিক্রম হইলে, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়, 
না। এ্রপ্রকারে একজন বৈশ্য, অপর একজন ভিন্নগোত্রীয় বৈশ্যের 
অবিবাহিতা কন্তাকে শাস্ত্রীয় বিবাহবিধিক্রমে বিবাহ করিয়া, ই 
বিবাহিতা বৈশ্যুকন্তার উদর হইতে তাহার ওরসে সন্তানোৎপন্ন হইলে, 
তাহাকেই বৈশ্ত বলা যাঁয়। এ প্রকারে এক্জন শৃদ্র, ভিন্নগোত্রীয় 
একজন শূদ্রের অবিবাহিতা৷ কন্ঠাকে শাস্তীয় বিধানানুসারে বিবাহ করিয়া, 
তাহার গর্ভ হইতে পুত্রোৎ্পাদন করিলে, সেই পুত্রকেও শুদ্র বলা 
যায়। তবে এক্জন ব্রাঙ্গণ যগ্ঘপি কোন অক্রাঙ্গণের, . অক্ষত্রিয়ের, 
অবৈশ্তের ও অশূদ্রের এবং অবর্ণসঙ্করের অবিবাহিতা! কণ্ঠাকেই বিবাহ, 
করেন এবং তাহার নেই বিবাহিতা বনিতার গর্ভে তাহার ওরসে 
ষগ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে নানা স্থতিশান্তাঙ্$সারে, সেই সন্তানকে 
ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে না, ক্ষত্রিয়ও বল! যাইতে পারে না, বৈশ্তও 
বল! যাইতে পারে না, শুদ্রও বলা যাইতে পারে না এবং বর্ণসন্করও 
বল! যাইতে পারে না। স্তৃতি অন্থসারেই চতুর্কর্ণের বংশাঁবলীকে চতুর্বর্ণ 
বলা যাইতে পারে ন1। তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই “অবর্ণীয়” ৷ 
যিনি যে প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতীয় বলিয়া অভিহিত, নানা স্থৃতি অনুসারে, 
তাহাকেও সেই জাতীয় বর্ণসন্কর বলা যাইতে পারে না। যেহেতু 
তাহাদের উৎপত্তি সন্বন্ধেও ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ বিভিন্ন দ্বিবিধ 
বর্ণের স্ত্ীপুরুষের সংশ্রবে বর্ণসঙ্কর স্থৃষ্টি হুইয়াছিল। এঁ প্রকারে 


জাতিতত্বের সমালোচন1। ৩৫৭ 


োপািসিিসসিপাশাসপিসপিমপাশি 





পপির পপি 


বহু বর্ণসঙ্কর জাতির স্ষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু বিভিন্ন দ্বিবর্ণের স্ত্রীপুরুষের 
মধ্যে স্ত্রী যে অবর্ণাঁয়।৷ তাহা বিবিধ স্থৃতি দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে। 
সুতর]ং অধুন! যে জাতিকে যে বর্ণসঙ্কর বলা! হয়, দে জাতি সে বর্ণসঙ্কর 
নহেন। তবে তাহারা কি? নানা স্বৃতি অনুসারে তাহারাঁও অবর্ণীয়। 
আমরা পুর্বে বিবিধস্থৃতিসম্মত বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি 
যে অধুনা জন্মান্থপারে কোন বর্ণেরই অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, 
কোন প্রকার বর্ণসঙ্করেরও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তবে গুণকর্মান্ু- 
সারে নানাশান্ত্রে যে চতুর্বর্ণের বিভাগ বর্ণিত আছে, সেই সকল বিভাগ 
অগ্ভাপিও বিষ্কমান রহিয়াছে। অগ্ভাপি গুণকর্ম্বের বিভাগ দ্বার! 
নানা প্রকার বর্ণসঙ্করেরও অস্তিত্ব নির্ণীত হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা! অঞ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,_- 
ণ্চাতুর্ববণ্যং ময়া স্ষষ্টং গুণ কর্ম্মাৰি ভাগশঃ 1৮ 

ব্যাসস্পহিতার প্রথমোহধ্যায়ানুদারে *শৃদ্রাধম+ ঈশ্বরপুরী যে চারিবর্ণ- 
মধাস্থ ছিলেন না তাহা এই অধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
সেইজন্তই প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপুরীকে অব্রাক্গণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্ত এবং অশূদ্র 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু চৈতন্ততক্তমণ্ডলীর মতে কুষ্ণাবতার মহ। প্রভু 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব ধাহাকে দীক্ষাগডুরু বণিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাক্গদেব যৎকর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাকে বর্ণোত্তম 
বলিয়াই স্বীকার কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য। যেহেতু গুণকর্মান্ুসারে 
শ্রে্ঠতা এবং অস্রেষ্ঠতা প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদকল নান! আধ্যশান্ত্রে 
সন্নিবেশিত আছে। উদাহুরণ-স্থলে বেদব্যাসের নামও কীর্তন করা 
যাইতে পারে । ব্যাসসংহিতান্থারে বেদব্যাস এক্‌ প্রকার চগ্ডাল হইলেও, 
যাজ্তবন্ক্যসংহিতান্থসারে বেদব্যাস “কানীন+ হইলেও ভগবান বেদব্যাস 
কোন ধর্শিষ্ঠ কর্তৃক ন! সন্মানিত, আদূত এবং পূজিত হন্‌। সত্যবতী- 


৩৫৮ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন । 


লাপাপামপিমপিসপিসপিশ। 


তনয় ভগবান বেদব্যাস চতুর্বি্ধ আশ্রমীগণ কর্তৃকই পুঁজিত হইয়া 

থাকেন। বেদব্যাস গৃহস্থেরও পুজা, ব্রহ্মচারীরও পুজ্য, বানপ্রস্থেরও 

পুজ্য এবং সন্নামীরও পৃজ্য। যেহেতু সর্বধর্ম্ের নির্ণেতাই বেদব্যাস। 

সেইজন্ত তিনি সর্ববধন্মী-গণেরই পুজার্হ। ব্যামসংহিতার প্রথমোহধ্যায়া- 
সুসারে তিনি এক্প্রকার চণ্ডাল হইলেও যোগীশ্বর যাঁজ্ঞবন্ক্যকথিত 
প্রসিদ্ধ স্ৃত্যন্ূসারে তাহার অবিবাহিতা কন্তাগর্ভে জন্মজন্ত তিনি কানীন. 
শবে অভিহিত হইবার যোগ্য হইলেও প্রসিদ্ধ সর্ব শান্তর মতেই তাহার 
অতি উচ্চাধিকার হইয়াছিল। যেহেতু তাহার বেদবিভাগে অধিকার 
হইয়াছিল। ব্যাসসংহিতা নামক প্রসিদ্ধ স্থৃতি রচনায়ও অধিকার হইয়া 
ছিল, অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাঁণ রচনায় অধিকার হইয়াছিল। 

তিনি কত শ্রেষ্ঠ মুনিখষিগণকে পধ্যন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার 

অনেক শ্রেষ্ঠ মুনিধযিই শিষ্য হইয়াটিলেন। বেদব্যাসের দেই সকল 

শিষ্য মুনিখষির মধ্যে অনেকেই সর্ব্রাহ্মণকুলোত্ভৰ ছিলেন। বেদব্যাসের 
পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ শুকদেব গোম্বামী ছিলেন। ধাহার পরম জ্ঞানের ও 

পরাভক্তির তুলন! হয় না। বাহার জগঘ্বিখাত স্থনাম-ধ্বনিতে দিগ্মগুল 

অগ্তাঁপিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে শুকর্দেব মায়াতীত বলিয়া! অগ্ভাপিও 

খ্যাত রহিয়াছেন। বাঁহাকে কত মহাত্মা স্ঞানাবতার বলিয়াছেন । 

যিনি পরমহংসীবিস্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ধাহাকে একালেও পরমহংস 

বলা হুইয়। থাকে । পরমহংস শুকদেব গোস্বামীই মহাপুরাণ শ্রীমন্ভাগবতের 

বক্তা । ও প্রসিদ্ধ পুরাণ পরম-হংস কথিত বলিয়া এ পুরাণকে পারুম- 

ংসী সংহিতাও বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক এ পুরাণ পারমহং ংসী 
সংহিতাই বটে। এ পুরাণ মধ্যেই এ পুরাঁণকে পারমহংসী সংহিতা বলা 
হইয়াছে। 





লঞ্জোকিংস্প অন্যান্ত। 


যিনি জাত তাহারই জাতি আছে। ধিনি জাত নহেন, তাহার 
জাতিও নাই। কোন শান্্রমতেই ব্রহ্ম জাত নহেন। শ্রোতোপনিষদ্‌ 
সকল মতে ব্রহ্ম অজ। অতএব সে সকল মতে তাহার জাতি নাই। 
বেদান্তদর্শনমতেও ব্রদ্ম জাত নহেন। অতএব সে মতান্থমারেও তাহার 
'জাতি নাই। কোন পুরাণমতে, কোন উপপুরাঁণমতেও ব্রঙ্গ জাত 
নহেন। সে সকল মতেও ব্রহ্ম অজীতু। অতএব সে সকল মতেও 
ব্রত্মের জাতি নাই। কোন শান্ত্রমতে মায়ারও জাতি নির্ণাত হয় নাই। 
কারণ কোন শান্ত্রমতেই মায়ারও জন্ম নির্দেশ কর! হয় নাই। বিশেষত 
উপনিষদ্‌ ও বেদান্তমতে মায়া বা অবিগ্ভাকে অনাগ্যা বল! হইয়াছে। 
অনাগ্ঘ। ধিনি অবশ্তই তাহার আদি কেহ নাই। যাহার আদি কেহ 
নাই, অবশ্তই তাহার জন্ম হইয়াছিল বা হইতে পারে বলিয়াও স্বীকার 
করা যায় ন)। নানা শাস্তরানুমারে মায় বা অবিগ্থা অনাদ্যা। নানা 
শাস্ত্রান্নসারে ব্রহ্গই অনাদি । অতএব উভয়েই নিত্য । স্থৃতরাঁং উভয়েরই 
অন্ম হয় নাই এবং জন্ম হইতে পারে নাই স্বীকার করিতে হয়। দেইজন্ 
উভয়েরই জাতি স্বীকার কর! বায় না। যেহেতু জন্মবশতই জাতি 
স্বীকার করা হইয়। থাকে । ধীহার বা ধাহাদের জন্ম হয় নাই, তিনি বা 
তাহার! নিশ্চয়ই জাত নহেন। অতএব তাঁহাদের জাতি নাই বলিতেই 
হয়। অনেক শান্ত্মতেই ব্রচ্ম এবং মায়াসংযোগেই সমন্তের বিকাশ। 
প্র উভয়ের সত্বাতেই সমস্তের সত্ব । অতএব সমস্তেই ব্রহ্ম এবং মায়াসন্া 
আছে। অতএব সমস্তই এ উভয় হইতে জাত বলিয়াও যদি স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলেও স্বরূপতঃ সমন্তই মিশ্র এক্শ্রেণীর বিয়া পরি- 
কীন্তিত হইতে পারে । যেহেতু ব্হ্মদব! এবং মায়াসত্বার মিশ্রণে সমস্তই 
আাত। অতএব সমস্তের মধ্যে কোন্টাকে না বর্ণনঙ্কর বল! যাইতে পারে ? 


৩৬৬ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


যেহেতু সমস্তের উৎপত্তিতেই মিশ্রতা বা! সঙ্করতা আছে। যাহা যৌগিক, 
একের সহিত অপরের সংযোগে যাহা উৎপন্ন তাহাতেই সাঙ্কর্যয আছে। 

কেবলমাত্র অবিমিশ্র এক্‌ হইতে সমস্ত জাত হইলে, সেই সমন্তে. সাক্করয্য 

আছে বলিয়! শ্বীকার করা যাইত না । কেবলমাত্র ব্রহ্ম হইতে যগ্পি 

সমস্ত জাত হইত তাহ! হইলে সমস্তে সাঙ্র্ধয আছে স্বীকার করা যাই 

না। অথবা সমস্তই যদ্দি কেবলমাত্র মায় হইতে জাত হইত, তাহ! 

হইলেও সমস্তে সাঙ্কর্ধ্য আছে স্বটকার করা যাইত ন|। ব্রহ্ম এবং মায়া 

সংযোগে সমস্ত হইয়াছে বলিয়া, সমস্তেই ব্রহ্ম এবং মায়ার সত্বা আছে: 

বলিয়াই সমস্তেই মিশ্রতা বা সাহ্কর্ধ্য আছে বলিয়াই স্বীকার, 

করিতে হয়। 





ভতুন্ব্িংস্প' অন্যাস্ত্র। 


হারীতমংহিতার মতে কেবলমাত্র ব্রাঙ্গণেরই ন্ধার মুখ হইতে 

উৎপত্তি। সে মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তির বিবরণ নাই। 
ব্রাঙ্মণীর উৎপত্তিবিবরণ হাঁরীতকথিত হাঁরীতসংহিতাতে নাই। 
ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে হারীত ক হিয়াছেন,__ 

প“্যজ্জসিদ্ধ্যথমনঘান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ মুখতোইস্থজ |” 
হারীত কর্তৃক ব্রাঙ্মণকে ব্রহ্মার মুখজ বলা হইয়াছে । আবার তৎকর্তৃক 
ব্রাহ্মণণ্ররসে ব্রাঙ্গণীগর্ভেও ব্রা্ষণের উৎপত্তিবিবরণ কথিত হইয়াছে । 
তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, . 

"্রাহ্মণ্যাং ব্রা্মণেনৈবমুৎ্পন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।” 


খণ্বেদীয় পুরুষের শারীরিক কোন স্থান হইতে, ব্রহ্মার শারীরিক 
কোন স্থান হইতে কিন্বা ব্রহ্মার মতন ঝ! ব্রহ্গাতুল্য কোন দেবতার 
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শারীরিক কোন স্থান হইতে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়৷ যায় 
না। সেইজন্য ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তানকে বেদ এবং নান! প্রকার স্থৃতি 
এবং, অন্যান্ত শান্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণই বল! যায় না। অনেকে বলেন 
হারীতের মতে দ্বিপ্রকার ব্রাহ্মণোৎপত্তির বিবরণ আছে বলিয়। হারীতের 
কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অন্য এক্শ্রেণীর লোক বলেন হারীতের 
ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে দ্িপ্রকার নির্দেশই সত্য। তীহারা বলেন 
আদিত্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই আদি- 
ব্রাহ্মণের গুরসে ব্রাঙ্গণীগর্ভ হইতে অভিনব এক্প্রকার ব্রাহ্মণোৎপত্তি 
, হইয়াছিল। এ প্রকার মতের প্রতিবাদীগণ বলেন যে কথিত আদি- 
ব্রাহ্মণের ওরসে যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে অভিনব এক্প্রকান্ ব্রাহ্মণ স্থষ্টি 
হইয়াছিল, সে ব্রাহ্গণীর উৎপত্তিবিবরণ হারীতের উপদেশাবলীমধ্যে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না । সেইজন্» তাহাদের মতে আদিত্রাঞ্ষণের ওরসে 
্রাক্মণীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণকে প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাঙ্গণ বল! যায় না। এ প্রকার 
ব্রাহ্মণকে তাহার! এক্প্রকার বর্ণসঙ্করই বলিয়। থাকেন। আমাদের 
বিবেচনায় এ প্রকার ব্রাহ্ষণেরও জ্ঞানাধিকার থাকিলে তাহাকেও 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তীহাকেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। অবতার 
বেদব্যাসের জন্মবৃত্বান্ত অনেকেই জানেন । নান! শান্ত্রান্থসারে জন্মানথ- 
সারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবশ্ই ব্রাহ্মণ নহেন। তবে গুণকর্ম্ানু- 
সারে, দিব্যজ্ঞানানুসারে তীহাকেও এক্জন স্থব্রাঙ্ষণই বণিতে হয়। 
পরশুরামের পিতা গাধিরাজার দৌহিত্র ছিলেন। ন্তার্ত মতাগ্রসারে 
পরশুরামের পিতাকে ক্ষত্রিয় বল! ষায়। স্মার্ভ মতানুসারে কোন ব্যক্তির 
মাতা নিকুষ্টবর্সস্ৃতা এবং পিতা তাহার মাতাপেক্ষা! উৎকষ্টবর্ণসম্ৃত 
হইলে, তাহাকে স্থৃতি মতানুসারে স্বীয় মাতৃবর্ণ ই প্রাপ্ত হইতে হয়। 
সেইজন্য পরশুরামের পিতাও আপনার মাতা যে বর্ণসম্ৃত ছিলেন, 
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তীহাকেও সেই বর্ণ হইতে হইয়াছিল। অতএব পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের 
সম্তান ছিলেন বলিয়া অনেকে তীহাকেও ক্ষত্রিয় ৰলিয়া থাকেন। 
শান্ত্রানুসারে গুণকর্ান্ুসারেও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। অথচ শাস্ত্রমতে 
তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি যে প্রকারে ব্রাহ্মণ, এ প্রকার ব্রাহ্মণ কেহ 
হইলেও হইতে পারেন। পরশুরাম জন্মান্ুসারেও ব্রাহ্মণ নহেন, 
গুণকর্শ্ানুসারেও ব্রাহ্মণ নহেন। 





পব্ন্বিং্পশ অন্যাস্ত। 

একই ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্শূদ্র হইলেও ব্রাঙ্মণ বৈশ্ত- 
শৃদ্রের অন্ন ভোজন করেন না। যগ্যপি ব্রাহ্মণ বৈশশুদ্র ষে ব্রহ্ষীর শরীর- 
জাত সেই ব্রহ্মার শরীরজাত ন! হইতেন তাহা হইলে বোধ করি কত 
ব্রাহ্মণ বৈশ্থশূদ্র দর্শন ও স্পর্শন পর্ধাস্ত করিতেন নাঃ তাহা হইলে তীহারা 
আপনাদিগকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৌধ করেন তাহা হইতে তাহাদিগকে আরে! 
কতই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন! 

মহাত্মা মন্থকথিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্রোকান্ুসারে 
ব্রহ্মার মুখ হইতে কেবল ব্রাহ্মণই স্থজিত হুইয়াছিলেন। সেই সৃষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণী স্থষ্টি হইবার প্রসঙ্গ ত নাই? তাহা হইলে 
ব্রা্মণীর স্থষ্টি কোথা হইতে? তাহা হইলে ব্রাহ্গণী কোন বর্ণের 
অন্তর্গত? এই ভারতবর্ষে কতকগুলি নরকে ব্রাহ্মণ বল! হইয়া থাকে 
তাহাও আমর! জাঁনি এবং কতকগুলি নারীকে ব্রাঙ্গণী বল! হইয়া থাকে 
তাহাও আমরা! জানি। নারীব্রাঙ্মণী নরব্রাহ্মণের পত্রী হইয়! থাকেন 
তাহাও আমর! দর্শন করিয়া থাকি। অতি শুদ্ধাচারী কত ব্রাহ্মণও 
্রাহ্মণীগণের মধ্যে অনেকের রন্ধনকর1 অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করেনও দর্শন 
করা হুইয়৷ থাকে । তন্বার! তাহারা জাতিভ্রষ্ট হন্‌ন! তাহাও অনেক 
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৯ পাপাসাপিস্িশিশিপসপাসিপিসাসিস্িশাশপাশিশি পিসিপিসাসপিশিসাীশীাশীশীিসপীশা 


বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মুখেও শুনা হইয়াছে। অথচ খী সকল কৃত বিদ্ধ মহাশয়- 
দিগের মতে ব্রহ্মশরীরজ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃদ্রান্ন তাহার! ভক্ষণ করিলে 
তাহাদের ধর্মস্ন্ধীয় প্রত্যবায় হইয়। থাকে | বেদ, নানা স্মৃতি, নানা 
পুরাণ, নানা! উপপুরাণ এবং নান! তন্ত্ানুলারে বান্গণী ব্রঙ্গার অঙ্গজ! 
নহেন। তিনি কেবল নারীমাত্র। তিনি ব্রদ্ধকাঁয়জ প্রসিদ্ধ চারিবর্ণের 
মধ্যে কোন বর্ণের অন্তর্গত নহেন। অথচ তাহার প্রদত্ত অন্নব্যঞজন 
অতি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ব্রাঙ্ণগণ কি প্রকারে ভক্ষণ করেন তাহ! 
হৃদয়ঙ্গম করা এক্টী পরমরহস্তের বিষয় বটে! প্র রহস্ত পরমভক্ত 
মহাজ্ঞানী মহাত্মা কবীর বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বলিয়াঁছিলেন,_ 
“মাইকে গল্মে সৃত নাহি পুত কহারে পাড়ে। 
বিবি ফতেমাক ছুন্নাৎ নাহি কাজি বামন দোনো ভাড়ে ॥” 


৪. সপ 





আঅডন্বিং্শ অন্যান । 


মহাভারতানুমারে অনেক মহধি পর্য্যন্ত, অনেক মুনি মহামুনি পর্যযস্ত 
দ্রৌপদী যে অন্ন, দ্রৌপদী যে সকল ব্যঞ্নন রন্ধন করিতেন, সে সমস্ত 
ভোঁজন করিতেন। দ্রৌপদীরন্ধনজনিত অন্বব্যঞ্জনাদি ভোজনে 
তীাহাদিগের মধ্যে কেহই জাতিত্রষ্ট অথবা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন্‌ নাই। 
অঙ্গিরার মতে ব্রাঙ্মণার্দির ক্ষত্রিয়ান্ন কোন পর্বোপলক্ষে তোজন 
করিলে তাহাদিগের প্রত্যবায় হয় না। তজ্জন্ত তাহাদিগকে কোন 
প্রকার পাতক ম্পর্শ করিতে পারে ন1। এ মহাত্মার মতে বৈশ্তার 
পর্বোপলক্ষেও ভোজ্য নহে। তাহার মতে কেবলমাত্র আপতৎকালে 
ব্রাঙ্মণাদি বৈশ্তান্নও ভোজন করিতে পারেন। তাহার মতে প্রকৃত 
বরাহ্মণান্ন কোন দিনই অভোজ্য হয় না। তাহার মতে পর্বদিবস ব্যতীত 


৩৬৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 
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পপিসিসিসিসিপসিসপিপািসিপান 


ক্ষত্রান্ন ভোজন করিলে, পশুতুল্য মুর্খ হইতে হয়। অঙ্গিরা-সংহিতার 
শেষাংশে কথিত আছে ব্রা্গণাদি ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করিলে, তাহাদিগের 
তেজ নাশ হইয়া থাকে । এ অংশে ক্ষত্রিয়দিগের পর্ধবাননের মাহাত্ম্য 
কীন্তিত হয় নাই। এ অংশে শৃদ্রান্নকে ব্রহ্মতেজাপহারক বলা! হইয়াছে। 

যাজ্বন্কাসংহিতামতে ব্রাহ্মণ, দাস, গোপাঁলক, কুলমিত্র, অর্ধদীরি, 
নাপিত এবং শূদ্র জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া ' 
থাকে তাহার অন্ন ভক্ষণ কন্সিতে পারেন । কথিত কয়েক প্রকার 
শুদ্রান্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এ বিষয়ে যাজ্ঞবন্ক্যসংহিতার মূল 
শ্লোক দ্বার! উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,__ 


“শুদ্রেযু দাসগোপালকুলমিত্রাদ্ধসীরিণঃ। 
ভোজ্যানন। নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্সানং নিবেদয়ে ॥৮ 


আগন্তত্বের মতে কোন ব্রাহ্মণ এক মাস নিয়ত শূদ্রান্ন ভক্ষণ করিলে 
তিনি এই জন্মেই শৃদ্র হন্‌। জন্মান্তরে তীহাকে কুকুর হইতে হয়। 
তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা আপন্তন্বসংহিতাঁর অষ্টমোইধ্যায়ে এই প্রকার আছে, 


“ভূপ্তুতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্‌। 

ইহ জন্মনি শূত্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি ॥” 
উক্ত শ্লোকান্থপারে ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শু্রার ভোজন করিলেই, 
তাহাকে শ্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ মাসাপেক্ষা অল্পকালের জন্য 
নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোঁজন করিলেও তীহাকে শূদ্র হইতে হয় না। ব্রাক্ষণ 
ষস্তপি অনিরস্তর এক্‌ মাস পর্য্যন্ত শুদ্রান্ন ভেঃজন করেন, তাহা হইলেও 
তাহাকে আপন্তথ্থের মতানুসারে শৃদ্র হইতে হয় না । উক্ত ব্যবস্থানুসারে 
কোন ব্রাহ্মণ যদ্কপি প্রত্যেক মাসের কেবলমাত্র এক্‌ দিন শূদ্রান্ ভক্ষণ 
না করিয়া, অন্তান্ত সকল দিনেই ভোজন করেন তাহা! হইলেও, তাহাকে 





জাতিতত্বের সমালোচন]। ৩৬৫ 





পাপা পাটি 


শৃদ্রতব প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহা হইলেও তাহাকে পরজন্মে কুকুর হইতে 
হয় না। 
ব্যাসসংহিতার মতেও কোন ব্রাহ্মণ নিরন্তর এক মাস পর্যন্ত শুদ্রার 

ভোজন করিলে, এই জন্মেই তাহাকে শুদ্র হইতে হয়। মরণাস্তে তাহাকে 
কুকুর হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। তদ্ধিষয়ে ব্যাস এই প্রকার 
বলিয়াছেন,__ 

'“্যশ্চ ভূঙক্তেহথ শৃত্রানং মাসমেকং নিরন্তরম্‌। 

ইহ জন্মনি শূত্রত্বং মৃতঃ শ্বাঁ চৈব জায়তে ॥” 
শর বিষয়ে আপন্তস্বের মতের সহিত ব্যাসদেবের মতেরও রক্য দৃষ্ট 
হইতেছে। ব্যাসদেবের মতানুসারেও কোন ব্রাহ্মণ অনিরস্তর এক্‌ মাঁস 
পর্যন্ত শৃদ্রান্ন ভোজন করিলে, তীহাকে ইহজন্মে শুদ্র এবং পরজন্মে 
কুন্ধুর হইতে হয় না। প্ররশ্নিদ্ধ খঞ্চেদসংহিতার পুরুষসথক্রে চতুর্বর্ণের 
উৎপত্তিবিবরণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে ব্রান্দণের শৃদ্রামভোজন বিষয়ে 
কোন প্রকার নিষেধবাক্য নাই। বৈদিক প্রমাণই সর্ব প্রমাণাপেক্ষা 
গ্রাহথ। বিশেষতঃ বৈদিক সংহিতাসকলের প্রমাণ অধিক গ্রাহা। 
অন্রিসংহিতার ২৪৬ শ্লোকানুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই নিরন্তর সর্বকালেই 
শদ্রককত আরনাল, কাজি বা আমানী খাইলেও তাহাকে জাতিত্রষট 
হইতে হয় না, তজ্জন্ত তাহাকে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেও হয় না, তজ্জন্ত 
তাহাকে পরজন্মে কুকুরও হইতে হয় না। তথ্বিষয়ক মহধি অত্রির মুল 
শ্লোক উদ্বাহরণন্বরূপ লিখিত হইতেছে,_ 

“আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দি শক্তব2। 

নেহপক্ তত্র শৃদ্রন্তাপি ন দৃষ্ুতি |” 
অন্রির মতানুসারে শৃদ্রের আরনাল পর্যন্ত ব্রাঙ্মণের উদরস্থ হইলে যগ্যপি 
্রাহ্মণকে কোন কালে জাঁতিত্রষ্ট হইতে ন! হয়, তাহা হইলে শুদ্রের অন্ন 


৩৬৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


৬১৬১৭ সস্পাশপিসিসিসিসিপাপিশাসিসাাপািসিসিসিসিপিসপাপাাশিশীসপিাশিিি শাশাসপিপস্পাপিত পি পাস 


ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইলেই বা তাঁহাকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইবে কেন ঃ 
আরনাল যাহাকে বলা হয়, তাহা ত পধু্/সিত অন্ননির্যাস। শুদ্রের 
আরনালের শুদ্ধত৷ স্চিত হইলে আরনাল, শৃদ্রের যে অন্ন হইতে 
প্রস্তুত কর! হয়, সেই অন্নকেই ব1 বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত কেন করা 
হইবে ন।? 


সপ্তন্বিংস্প অন্যান । 

ভগবান বিষুণর মতে স্ত্রীলোকের মুখ নিয়ত শুদ্ধ। বিষুুসংহিতোক্ত 

ত্রয়োবিংশাধায়ে বিষুণবাঁক্যে প্রকাশিত আছে,__ 

“নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং_।” 
বিষুসংহিতায় স্ত্রীলোকের মুখ শুদ্ধ বলা হইয়াছে। উক্ত সংহিতান্থসাবে 
কোন কারণেই স্ত্রীলোকের মুখ অশুদ্ধ য় না। স্ত্রীলোকের মুখ শুদ্ধ। 
অতএব সেই মুখচ্যুত অন্ন, অতএব সর্বববর্ীয়া স্ত্রীলৌকের উচ্ছিষ্ট সর্ববাপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠবর্ণীয় কোন পুরুষের ভক্ষণেও দোষ হইতে পারে না। স্থৃতি 
অনুসারেও ধান্ঠ লক্ষ্মী । সেই ধান্ত ত্বকৃপরিশৃন্ত হইলেই তাহার তঙুল 
নাম হইয়া থাকে । শাস্ত্ান্ছসারে তও্ুলও অলক্ী নহে। যাহা লক্ষ্মী 
তাহা সর্বাবস্থাতেই লক্মী। সেইজন্ত তুল সিদ্ধ হইলেও তাহাকে 
অলঙ্ষমী বল! যাইতে পারে ন।। শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে সিদ্ধতওুলও যদ্যাপ্সি 
অলক্মী ন! হয়, শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে তাহাও ষগ্যপি ধান্ঠলক্ষমীর এক্‌প্রকার 
রূপান্তর হয়, তাহা হইলে, সেই সিদ্ধতওুল কোন বর্ণীয় স্ত্রীলোকের 
উচ্ছিষ্ট হইলে, তাহা হইলে সেই সিম্ধতওল, কোন বর্ণীয় স্ত্রীলোকের 
মুখচ্যুত হইলে, তাহা৷ অতি পবিত্র সর্ববশ্রেষ্ঠবরণয় পুরুষ বা! পুরুষগণ ভক্ষণ 
করিলেই বা তাহাকে ব৷ তীহাদ্দিগকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইবে কেন? 
তাহাকে ঝ! তাহাদিগকে সমাজত্রষ্টই বা হইতে হইবে কেন? তাহার 


জাতিতত্বের সমালোচনা! । ৩৬৭ 


ে্পাটপসিসিপিসিসিসিসপিসপাপিটিসপার্সাসিশিপাপাসিশি াসপিসপিসপিসিসাসিসিসিপিসিসপিসপিসিসিপসপাস্পাত 





বা তাহাদের এ প্রকার উচ্ছিষ্ট বা মুখচ্যুতান্ন ভক্ষণে কোন কারণে 
আপত্বিই বা হইবে কেন? 

নিষুসংহিতামতে জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকের মুখই নিত্যশুদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণ কর! হইয়াছে। শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা ধান্তকে, তওলকে এবং 
সিদ্ধতগুলকে বা অন্নকে লক্ষ্মী বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। সিদ্ভতওুল 
বা অন্ন জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট এবং মুখচযাত হইলেও তাহ! 
অপবিত্র হয় ন। তাহা সর্ববশেষ্ঠবর্ণায় অণ্ভি শুদ্ধ পুরুষও ভোজন করিতে 
পারেন তাহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। বিঞ্ুংহিতা নামী স্থৃতিমতে 
স্ত্রীলোকের মুখ “নিত্যণুচি'ই বল! হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের মুখ 
কেন যে নিত্যশুচি, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণই দেওয়া হয় নাই। 





৯ 








অগ্াত্িহস্প অন্যাস্ত্র। 
বিঞুণসংহিতার ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ে আছে,__ 

“াশ্থা মৃগণ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯ ॥ 

শ্রতির্হতন্য যন্মাংসং শুচি তৎ পরিকীত্তিতম্‌। 

ক্রব্যান্িশ্চ হতন্যান্যৈশ্চাগালাছৈশ্চ দস্থ্যভিঃ ॥ ৫* ॥” 
অনেক শাস্ত্ান্থমারেই কুকুর অপবিত্র। কিন্ত বিষ্ুুসংহিতার ৪৯ 
শ্লোকানুসারে যৎকালে কুকুর কর্তৃক কোন প্রকার মৃগ ব্যাপাদিত হইয়া 
থাকে তৎকালে কুকুরেরও পবিত্রতা হইয়! থাকে। কুনু কর্তৃক কোন 
প্রকার মৃগ ব্যাপাদিত হইবাঁধ সময়ে কুকুর অপবিত্র থাকে না । সেই- 
জন্য বিষ্ুুসংহিতার পঞ্চাশ শ্লোকানুসারে কুকুর কর্তৃক বিনষ্ট প্রাণীর 
মাংসও পবিত্র । অতএব অবশ্তই সেই মাংস শ্রেষ্টজাতীয় ব্যক্তিগণেরও' 
আহাধ্য হইবার যোগ্য হইতে পারে। কুকুর কোন প্রকার মৃগ গ্রহণ- 





৩৬৮ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদশন। 


কালে স্বীয় মুখ দ্বারাই গ্রহণ করিয়। থাকে । সে সেই গৃহীত মৃগকে 
্বীয় মুখ দ্বারাই বধ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ অবশ্তই কুকুরের মুখ 
অপবিত্রই বলিতে হইবে। কারণ কুকুর কত প্রকার প্রাণীর মৃত্যু 
হুইলে তাহাদিগকে তক্ষণ করিয়া থাকে । কুকুর সর্বদেশীয় সর্বব- 
লোৌকেরই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে । কেহই বলিতে পারেন না 
কুকুর কেবল ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টই ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনেকে কুকুরকে 
চণ্ডালের, ষবনের, শ্লেচ্ছের এবং অন্তান্ত কত প্রকার বর্ণসঙ্করজাতিরও 
উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। অগ্তাপিও দেখিয়। থাকেন। 
কুক্কুরকে ব্রাঙ্ষণ উপাধিবিশিষ্ট অনেক ব্যক্তিও ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, 
শৃত্রের কত প্রকার বর্ণসঙ্করের এবং যবনগ্রেচ্ছ প্রত্ৃতিরও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করিতে দেখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শব্দকোধসকলের মতে কুকুরের এক্‌টা 
নাম “বাস্তাদ” ॥ “বান্ত' শব্দের অর্থ বমিত বস্ত। "বাস্তাদ” শবের অর্থ 
সেই এবস্ত” যে ভক্ষণ করে। কুকুরও সেই “বস্ত” ভক্ষণ করে,। সেইজন্য 
কুকুরকেও 'বাস্তাদ” বল! হইয়া থাকে। কুন্ুর কেবল ব্রাহ্মণেরই “বান্ত” 
ভক্ষণ করে না। কুকুর সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দেরই বাস্ত ভক্ষণ 
করিতে পারে ও ভক্ষণ করিয়! থাকে । আমরা কত কুকুরকে 
বিষ্ঠাতক্ষণও করিতে দেখিয়াছি। কুকুরকে ঝিষ্ঠাভক্ষণ করিতে আমরা 
ব্যতীত আর অন্ঠান্ত লৌকও দেখিয়াছেন। কুকুর সর্বজাতীয়েরই বিষ্ঠা- 
ভক্ষণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক শ্রেষ্ঠব্ণীয 
নৈষ্ঠিক বাক্তিগণেরই কুন্ধুররকলকে অতি অপবিত্র বলা উচিং। 
তাহাদের কোন কালেই কুকুরের *শুদ্ধতা ঘোষণা! কর! উচিৎ নহে। 
তাহাদের আপনাদিগের শ্রেষ্ঠজাতিত্বনিবন্ধন তাহাদের এ প্রকার 
অতি অপবিত্র কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা উচিৎ নহে। তবে ভগবান 
বিষ্ুর মতানুসারে তাহাদের কুকুরোচ্ছিষ্ট কোন প্রকার মৃগমাংস ভক্ষণে 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৬৯ 


শিস 


কৌশলে ব্যবস্থাই দিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এ প্রকার বৈষ্ণবী- 
ব্যবস্থানুসারে কার্য করিলে যুক্তি অনুসাঁরে তাহাদিগকে অবশ্ঠই জাতি- 
ষ্ট হইতে হয়। তাহারা যস্ঘপি উক্ত বিষ্ুুর ব্যবস্থা অবহেলা করেন 
তাহা হইলেও তাঁহাদের সেই ভগবান বিষ্ুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অভক্তি এবং 
অবস্তা প্রদর্শন কর! হয়। তাহাদিগকে শ্রীবিষুণর অন্শাসনবাক্য পালন 
করিতে হুইলৈ, কুকুরের উচ্ছিষ্ট ম্গমাংস ভোজন করিয়া শাস্ত্রোক্ত উৎকষ্ট 
নিকট সকলজা তীয় ব্যক্কিবৃন্বেরই উচ্ছিষ্ট, তাহ।দের বমিত বস্তর সংস্পর্শজ 
মাংস ও ঝিষ্টাসংস্পৃষ্ট মাংস পর্য্স্ত ভোজন করিতে হয়। তখন তাহাদের 
শাশ্বত জাতিধর্শ্” কি প্রকারেই বা রক্ষিত হইবে? সে অবস্থায় 
তাহাদের কোন জাতীয় বলিয়াই বা নির্দেশ করা যাইবে? তখন 
তীহাঁদের অজাতীয় অথবা অবর্গীয় বলিয়! নির্দেশ করিলে কি সঙ্গত 
হইবে না? তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ জাঁতিভ্রষ্ট বা বর্ভ্রষ্ট বলিয়! 
নির্দেশ করিলে কি সঙ্গত হইবে না ? অবগ্তই যুক্তি অনুসারে 
 তীহাদ্িিগকে জাতিন্রষ্ট বা বর্ণন্্ট বলিলে অদঙ্গত হইবে না। 


উন্নভ্রিৎস্পণ অন্্যাস্্। 


বিষুপংহিতার মতে ছাগলের আম্তও পবিত্র, ঘোটকের আহ্তও 
পবিভ্র। বিঞ্ুুসংহিতীয় বল! হইয়াছে,_ 
“অজাশ্বং মুখতো। মেধ্যং__1” 
অতএব এই ছুই জন্তর উচ্ছিষ্ট অথবা মুখচাত কোন আহার্ধাকেও অশুদ্ধ 
বলা যায় না। পবিত্রতার সংশ্রবে অবশ্ত কোন অপবিভ্রও পবিত্র হয়। 
যেমন গঙ্গাতে মূত্র পতিত হইলে, সেই মুত্রও গাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। তন্রপ 
২৪ 


৩৭৬ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


োপাপিস্পাসপিসপিস্পিউপাপিসিপাপাপিি। 








শা 


অন্জ অথবা অশ্ব কোন অপবিত্র ভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও সেই ভক্ষোর 
পবিত্রতাই হইয়া থাকে বলিতে হয়। সেই অঞ্জাশ্বভক্ষিত তক্ষ্য 
শাস্ত্রোক্ত কোন পবিভ্রজাতীয় মনুষ্য ভক্ষণ করিলেও তীহাঁর জাঁতি- 
নাশের আশঙ্কা হইতে পারে না। অনেক সময়েই অঙন্গোচ্ছিষ্ট অনেক 
শ্রেষ্জাতীয় মনুষ্যকেই ভোদ্ধন করিতে দেখা গিয়াছে। ত্র পশুর 
উচ্ছিষ্ট জ্ঞাতীজ্ঞাতভাবে অনেক শাস্ত্রীয় অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তিকেই 
ভক্ষণ করিতে হয়। তাহাদ্িগের মধ্যে অনেকের ছাগমাংসভক্ষণেও 
আপত্তি হয় না। তীহাদের মধ অনেকে কত দেবীর সমক্ষেও ছাগবলী 
প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে বলীর পরে সেই ছাগ- 
মাংস নিজ পুজিত দেবীকেও রন্ধন করিয় প্রদান করিয়া থাকেন। 
তদন্তে নিজেও তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এ প্রকারে অনেক 
ব্রাহ্ণকে, অনেক ক্ষত্রিয়কে, অনেক, বৈশ্বাকে এবং অনেক শুদ্রকেই 
ছাগমাংদ ভক্ষণ করিতে দৃষ্টিগোচর হ্ইয়াছে। কোন শাস্তান্ুসারেই 
ছাগ ব্রাঙ্গণাপেক্ষা পবিত্র নহে । শান্ত্ান্থসারে ছাগ পশ্ড। পশু যে কোন 
জাতীয় কোন মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, এ কথ! কে না জানে? 
অনেক শান্ত্রানুসারেই চারি বর্ণের মধ্যে শৃড্রই নিকৃষ্ট বর্ণ। কিন্তু শ্রুতি 
স্থৃতিপুরাঁণতন্ত্রাহ্সারে অত্যুৎকৃষ্ট সর্বাশ্রে্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের বা জাতির যাহার 
মুখ হইতে উৎপত্তি, ধাহাকে চারি বর্ণের মধ্যে অতি নিকষ্ট শুদ্রবর্ণ 
বা শূত্রজাতি বল! হইয়া থাকে তাহারও সেই পুরুষের ঝ৷ ব্রহ্মার পদ 
হইতে উৎপত্তি। জাতিতত্ব প্রতিপাদক সর্বশাস্ত্রান্ুসারেই ব্রাহ্মণের 
বাহা হইতে উৎপত্তি শূদ্রেরও তাহা হইতে এবং তাহারই অঙ্গ হইতে 
উৎপত্তি। অতএব জাতিপ্রতিপাদক সর্বশান্ত্রান্থদারেই ব্রাহ্মণশূদ্রের 
জনক এক্‌ দেবতাই । জাতিপ্রতিপাদক সর্বশাস্ত্রান্ুসারেই ব্রাহ্মণের ্রাতা 
শুর এবং শুদ্রের ভ্রাতা ব্রাঙ্গণ বল! যাইতে পারে। যেহেতু জাঁতি- 





পপি পাপা 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৭১ 


»পাািসরসিসিলটপি পাপা ০৯ সিসিপিসিসিপিসপিসািসিিসাসপাসপিপিস্পিপিসপিসপিসপিসিিপিসপাপাসপিসদি 


প্রতিপাদক সর্বশাস্ত্রান্থসারেই ব্রাহ্মণের জনক যে পুরুষ বা ব্রহ্মা শুড্রের 
জনকও সেই পুরুষ বা! ব্রহ্গা। অতএব ব্রাক্মণশূদ্র এক্‌ পুরুষ হইতে 
'এক বুদ্ধ হইতে জাত বলিয়৷ ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের শাস্ত্রাহ্মারেই এক্জাতি 
অবশ্যই বলিতে হয়। উভয়েই এক্‌গোত্রীয় বলিবার পক্ষেও কোন 
বাধ! হয় না। যেহেতু উভয়েই এক্‌ পুরুষের বা ব্রহ্মার সন্তান। 
অতএব সেইজন্ত উভয়েই ব্রহ্মগোত্রীয়। কিন্তু পণ্ত ছাগল ত চারি 
বর্ণের অন্তর্গত নহে। পশু ছাগল তত ব্রক্ষকায়ার কোন অংশ হইতেই 
উৎপন্ন নহে। শান্ত্ান্থসারে- এ ছাগলের যদি ব্রাহ্মণাপেক্ষা শুদ্ধত| থাকিত 
তাহা হইলে বরঞ্চ তোমর! তাহাকে ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য বলিতে ইচ্ছা করিলেও 
বপিতে পারিতে। কিন্তু শান্ত্রানুসারে পবিত্র ব্রহ্মপদ সমুডূত শুদ্রাপেক্ষাও 
ছাগপস্ত উৎক্ষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ নহে। তাহাকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করা- 
পেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। *্যেহেতু ব্র্ধকায়োডূত চাতুর্বর্্য হইতেই 
বরুপঙ্কর জ্ঁতিগণেরও উৎপত্তি । সেইজন্য তীহারাও ধন্য, সেইজন্ 
অবশ্তই তাহাদের পবিত্রতা আছে। অতএব সেইজন্য তাহারাও ছাগপণ্ড 
হইতে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট । বর্ণসঙ্করাপেক্ষাও নিকৃষ্ট যে 
ছাগুপশ্ু তাহা কোন দেবতার, বা ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি কোন বর্ণেরই 
ভোজনোপযোগী হইবার যোগ্য নহে। সর্ববর্ণাপেক্ষ! ষগ্পি তাহা শ্রেষ্ঠ 
হইত তাহা হইলে তাহ! অবশ্ঠই সর্ববর্ণেরই আহার্ধ্য হইবার যোগ্য হইতে 
পারিত। তাহা হইলে অবশ্ঠই তাহা ক্ষণে কোন বর্ণকেই জাতিত্রষ্ট 
হইতে হইত না । আমাদের বিবেচনায় শান্ত্র এবং যুক্তিমতে প্রত্যেক 
: ছাগভক্ষক বর্ণেরই জাতিভ্রষ্ট হয়! উচিৎ। আমাদের বিবেচনায় জাতি- 
প্রতিপাদক নানা আধ্যশাস্ত্ান্থুসারে যে সকল বর্ণ ছাগমাংস ভক্ষণ 
কোন সময়ে করিয়াছেন, তাহাদেরও জাতিত্র্ হইতে হইয়াছে। 


ব্রি অন্যান্ব। 


বিষুসংহিতার মতে অশ্বের এবং ছাগলের মুখ পবিভ্র। কিন্ত, 
গোমুখ পবিত্র নহে। গাভীও গোজাতির অন্তর্গত। গাঁভীদোহনের 
পূর্ব গাতীর বৎস গাতীস্তন হইতে দুগ্ধ পাঁন দ্বারা আকর্ষণ না! করিলে 
দুগ্ধ দোহনের সুবিধা হয় না। সেইজন্য গাঁভীন্তন হইতে ছুগ্ধ দোহিত 
হইৰার পূর্ব্বে সেই স্তনস্থিত ছুগ্ধ তাঁহার বম কর্তৃক পাঁন দ্বার! আকর্ষণ 
করাইতে হয়। বৎস এ প্রকারে স্বীয় মাতৃন্তন হইতে ছুগ্ধাকর্ষণ আপনার 
সুখ দ্বারাই করিয়া থাকে । অতএব সেইজন্ত তাহার মাতৃস্তন উচ্ছিষ্টই 
হইয়া থাকে। বিষ্ণসংহিতার মতে মকলপ্রকার গোমুখই অপবিত্র! 
গোবৎস অবশ্তই গোজাতীয়। অতএব তাহার মুখ অপবিভ্র। বৎস 
নিজ সেই অপবিত্র মুখ দ্বারা নিজ, মাতৃত্তন উচ্ছিষ্টও করে তন্থবারা 
ক্ষরণশীল দুর্থও অবস্তই উচ্ছিষ্ট হয়। দৌহনকালে সেই উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ 
দৌহিত দগ্ধরক্ষণপাত্রেও পতিত হয়। সেই ছুগ্ধ দ্বারা দেবদেবীরও ভোগ 
হয়, ভগবানেরও ভোগ হয়। সেই হগ্ধপানে ব্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ, শুন, 
গৃহস্থ তরহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীও তৃপ্তিলাত করেন। গোবৎসের 
অপবিত্র মুখ দ্বার! আকর্ষিত এবং ক্ষরিত সেই গোঁবৎসের উচ্ছিষ্ট ছুগ্ধপাঁনে 
তাহাদের মধ্যে কাহারও আপত্তি হয় না। তাহাদের মধ্যে আর্ধ্য- 
শান্ত্রানুসারে বাহাদের জাঁতি আছে এ প্রকার ছুগ্ধপাঁনে তাহাদের মধো 
কোন ব্যক্তিকেই জাতিত্র্ট হইতে হয় না। তাহারা প্রায় সকলেই 
গোছুপ্ধের পবিভ্রত। ঘোষণা! করেন। তীহাদের মধ্যে অনেকেই সেই 
গোক্াতীয়৷ গাভীহুগ্ধকে নিরামিষ্বই বোধ করেন। কিন্তু বাস্তবিক 
গাভী্রপ্ধ কি নিরামিষ্য? গাভীর ছুপ্ধ কি গাভীর অংশ গাভী নহে? 
গাভীহ্গ্ধ কি গাভীনির্যাস নহে? তাহা কি বাস্তবিক বৃক্ষনিরধাস? 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৭৩ 
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তাহা কখনই নহে। বৃক্ষনির্যাম যেমন বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ তদ্রেপ গাভী- 
নির্যাস হুদ্ধও গাভীর অংশ গাভী। যিনি গাভীহুগ্ধ পান করেন তিনিই 
প্রকারান্তরে গাঁতীতক্ষণও করিয়া থাকেন। অনেক আর্ধাশীন্ত্রমতেই 
গাভীভক্ষণ অত্যন্ত দোষণীয়। অনেক আর্ধ্যশাস্ত্রমতেই গোক্ষা্দক যে 
ব্ক্তিসে ঝক্তি আধ্যজাতীয় নহে। কোন কোন শান্ত্রমতে কোন 
" আর্ধামন্তান গোমাংদ ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে জাতিভ্র্ট হইতে হয়। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গাভীর অংশ গাভী; যে ছুপ্ধকে বলা যাইতে পারে 
তাহা পানে কোন আর্কেই জাতিত্রষ্ট হইতে দর্শন কর! বায় না। 
ররঞ্চ গাভীর অংশ গাতী, যে দুগ্ধ তাহাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং নিরামিষ্য 
বল! হয়। সেই দুগ্ধের কত শাস্ত্রে এবং নান] অভিধানে 'গোরস” এক্টা 
নাম থাকিলেও তাহাকে কি প্রকারে নিরামিষ্য, তাহাকে কি প্রকারে 
'অমাংসসত্ব” বলা হয়? যেমন বৃগ্ধরসকে অবৃক্ষরস বুঝিবার কোন কারণ 
থট্ুক না *তদ্রপ 'গোঁরসকেও” অগোরস বলিয়। বুঝিবার কোন কারণ 
. থাকে না। যেমন বৃক্ষরপকে বৃক্ষরস বলিয়াই বুঝিতে হয় তন্রপ 
গোরসকেও “গরম? বলিয়াই বুঝিতে হয়। প্রমাণ কর! হইল “গোঁরস” 
গোব্ুমই। অতএব তাহা নিরামিখ্য নহে তাহীও প্রমাণ করা ₹ইল। 
তাহ! যে গোঅংশ গে! তাহাঁও প্রমাণ কর! হইল। অতএব তাহাও 
গোমাংসতুল্য তাহাও প্রমাণ করা হইল। তাহা গোমাংসতুল্য বলিয়া 
শরেষটবর্ণীয়দিগের অতক্ষ্য হইবার যোগ্য তাহাঁও প্রকারান্তরে নির্দেশ 
করা হইল। তাহা থাইলেও জাতিত্রষ্ট হওয়া! উচিৎ তাহাও সঙ্কেতে 
বলা হইল। 





এক্জ্িংস্প অল্যান্ত। 


বিষ্ুসংহিতার মতে এক্‌ জাতি অপর জাতির জলাশয়ে জল পান. 
করিলে, তাহাকে দেই জলাশয়াধিকারীর যে জাতি, সেই জাতীয় হইতে 
হয়। এ বিষয়ে বিষু কহিয়াছিলেন,-__ 
“পরনিপানেষপঃ গীত্বা৷ তগ্সাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩৮ 


বিষু ভগবান। অতএব তাঁহার উপদেশ কোন্‌ আধ্যধর্্মীবলম্বী না বিশ্বাঘ 
করিবেন? কোন্‌ আধ্যধর্মাবল্বীকে না বিষুর উপদেশ স্বীকার করিতে 
হইবে? বিশেষতঃ বৈষ্বকে বিষুনির্দেশ অবশ্তই শিরোধার্য্য করিতে 
হইবে। বঝিষুর মতে কেহ পরকীয় জলাশয়ে জল পান করিলে তাহাকে 
সেই জলাশয় ধাহার তাহার সম হইতে হয়। অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি চারি বর্ণ ই দয়াধর্মমবশতঃ তৃষ্ণাওদিগের তৃষ্তানিবারণ জন্য বাগী, 
তড়াগ, সরোবর গ্রতৃতি খনন করাইয়! দিয়া থাকেন। তীহারিগের মণ্যে 
প্রত্যেকেরই বাগী তড়াগ সরোবর প্রভৃতিতে কত প্রকার নীচজাতীয় 
ব্যক্তিগণও জল পান করিয়া নিজ নিজ তৃষ্ণাপনোদিত করিয়া থাকেন। 
অবশ্তই শী সকল নীচজাতীয় জলপানকর্তীদিগের মধ্যে বাহাঁরা কোন 
ব্রাঙ্গণের জলাশয় হইতে জল পান করিয়া তৃষ্ণানিবাঁরণ করেন তাহারা 
অবস্তই বিষ্ণুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়! থাকেন স্বীকার করিতে হইবে। 
কোন প্রকার নিকুষ্টজাতীয় ব্যক্তি কোন প্রকার শ্রেষ্জাতীয় ব্যক্তির 
জলাঁশয়ে জল পান করিলে, তাহাকে তজ্জন্ত পাঁতকী হইতে হয় না। 
সেইজন্য তাহাকে কোন শ্রেষ্ঠজাতীয় বাক্তির জলাশয়ে জল পান করিয়! 
পাপক্ষালন জন্ত কোন স্থৃতি অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। 
কোন স্বতিতে প্র বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধানও নাই) 
অতএব কোন নিকষ্টজাতীয় কোন শ্রেষ্টজাতীয়ের জলাশয়ে জল পান 


জাতিতত্বের সমালোচনা। ৩৭৫ 
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করিয়া! সেই শ্রে্টজাতীয়ের সহিত সমতাঁসম্পন্ হইলেও, কোন প্রকার 
স্মার্ত প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা তাহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব নিরারুত করিতে হয় ন|। 
'তীহার সেই অনায়াসলৰ্‌ শ্রেষ্ঠত্ব তীহারই থাকে । তবে কোন নিকষ 
জাতীয় ব্যক্তির জলাশয়ে ঘটনাক্রমে কোন শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তি জল পাঁন 
করিয়া নিকুষ্ঠত! প্রাপ্ত হইলে, স্থতিনির্দেশিত প্রায়শ্চত্তানুষ্ঠান করিলে 
তিনি পুনর্ধবার আপনার শ্রেষ্ঠতা! লাঁভ করিতে পারেন। অর্থাৎ বেমন 
এক্জন ব্রাহ্মণ এক্‌জন শূদ্রের জলাশয়ে বল পান করিয়! শূদ্র হইবার 
পরে স্থৃতিমতান্ুসারে তাহার শুদ্রতা নিবারণ জন্ত যে প্রায়শ্চিত্তবিধি 
.আছে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বার| তিনি পুনব্রাহ্গণ হইতে পারেন। 


স্পী সপ 


ছাক্িংপ অন্যযাস্্র। 


বিফুস্ংহিতানুসারে এক্‌ অগ্নিকেই সকল দেবতার মুখ বলা হইয়াছে। 

ধ সংহিতার একোননবতিতযোহধ্যারে এই প্রকার বিষ্ুবাঁক্য আছে,_ 
“অগ্রিশ্চ সর্ববদেবানাং মুখম্‌।২।” 

অগ্নিই সকল দেবতার মুখ স্বীকার করিলে সকল দেবতারই একই মুখ 
স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে নান! দেবতার নান! প্রকার মুখ আছে 
বলিয়াও স্বীকার করা যায় না । অগ্নি দ্বার কত নরদেহ দাহ করা হই- 
স্জাছে, দাহ কর! হইতেছে এবং দাহ কর! হইবে। তন্বারা সর্বদেবেরই 
নরমাঁংস ভক্ষণ কর! হয়ও স্বীকার করিতে হইবে। অনেক সময়ে অগ্নি 
কর্তৃক গে! প্রভৃতি কত প্রক]র পশ্ুও দাহ হয়। অতএব তন্বারা সর্বদেবেরই 
সেই সকল পণ্ডও ভক্ষণ কর! হয়। অনেক সাহেব রো, খাইতে বড় 
ভালবাসেন্। বিন! অগ্নি রোষ্ট, হয় না। সাহেবদ্দিগের মধ্যে 
অনেকেই গোমাংস, মেষমাংস, ছাগমাংদ এবং শৃকরমাংস প্রভৃতিই 


৩৭৬ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন । 


শসা সপ পাখি 





পপি পাপামপাপাসপিস্পিস্সিং 





০ ১ পাািস্পিসিসপিিস্পিসপিসপাসিসিপ১পপি৯ 


রোষ্ট, করাইয়া খাইয়া! থাকেন। রো, করিবার সময় অগ্নিতে 
এঁ সমস্ত মাংস দগ্ধ করিতে হয়। অতএব সেইজন্য এঁ সমস্ত মাংসই 
স্বদেবের মুখমধ্যেও প্রদত্ত হয় বলিতে হয়, অতএব সেইজন্য প্রী .সমস্ত-' 
মাংদর অন্ততঃ কিন্ম্রংশও সর্বদেবকর্তৃক ভক্ষিত হয় বলিতে হয়। 
বিষ্ুসংহিতানুসারে সর্বদেবের মুখ যে অগ্নি তন্মধ্যে শাস্্ান্ুসারে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃদ্র প্রভৃতিকে যে সকল মাংস ভক্ষণ করিতে নাই, সে সকল 
মাংসও তন্মধ্যস্থ এবং তৎকর্তৃক গ্রুসিত হইলেও, সর্বদেবতার মুখ সেই 
অগ্নি অপবিত্র হন্‌ না। সর্বদেবতাঁও অপবিত্র হন্‌না। অধিকস্ত 
সর্ধদেবতার প্রসাদ ব্রাক্ষণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণ ই ভক্ষণ করিয়৷ থাকেন। 
তন্বারা তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে জাঁতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। 
এ প্রকার ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন প্রকার 
প্রায়শ্চত্যও করিতে হয় না। বরঞ্চ শান্ত্রান্সারে এ প্রকার প্রসাদ 
ভক্ষণে পুণ্যসঞ্চয় হইয়! থাকে। 


অন্থভ্রিংস্ণ অল্যাস্ত্র। 

ব্যাস্ব ষে হরিণের কিয়দংশ থাইয়াছে, সেই হরিণের অবশিষ্টাংশ 
শ্গাঁল খাইলে, ব্যাপ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করায় সেই শৃগাল ব্যাপ্ত হয় না। 
এক জাতির উচ্ছিষ্ট অপর জাতি খাইলে, সেই অপর জাঁতিরও জাতি- 
নাঁশ হয় না। মূর্থের উচ্ছিষ্ট পণ্ডিত খাইলে, পণ্ডিত মূর্থ হন না। 
পত্তিতের উচ্ছিষ্ট মূর্খ খাইলেও মূর্থ পণ্ডিত হইতে পারে না। সদয্নৎ 
কার্ধ্যান্থসারে যদি জাতি স্ষ্ট হইয়া! থাকে তাহা! হইলেও অসংকা্ধ্যকারীর 
উচ্ছিষ্ট সৎকাধ্যকর্তা খাইলে তিনি স্তায়ত অসৎ হন না। সদসৎ- 
গুণানুসারে জাতি হইয়া! থাকিলেও অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট কোন, 
সৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষণ করিলে তীহার জাতি নষ্ট হয় না। সৎগুণ-- 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৭৭ 
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বিশিষ্ট ব্যক্তি যদ্তপি অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট খাইলে, তাহার 
ক্গাতিনাশ হইত তাহা হইলে তিনি অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করায়,তীহার সমস্ত সদগ,ণেরই লোপ হইত । দ্থ্যর উচ্ছিষ্ট খাইলে, 
যিনি দস্থ্য নহেন, তিনি দস্থা হন না তাহা আমরা দেখিয়াছি) সাঁধুর 
উচ্ছিষ্ট থাইয়া সাধু হওয়া যাঁয় না তাহাও আমরা দেখিয়াছি। জ্ঞানী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। তিনি অজ্ঞানীর উচ্ছিষ্ট 
খাইলে তাহার জাতি নষ্ট হয় না । তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি থাকেন। 
তথ্ধার তাহার জ্ঞানেরও ব্যতিক্রম হয় না। 

বিভিন্ন আকারান্সাঁরে যে সকল জাতি হুইয়াঁছে, সেই সকল জাঁতি 
পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও 
জাতি নষ্ট হয় না। নান! গুণান্থসারে যে সকল জাতি হইয়াছে, তাহার! 
পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও 
জুঁতিনাশ হুয় না । এক জাতির উচ্ছিষ্ট অন্ত জাতি ভক্ষণ করিলে, ধিনি 
খ প্রকারে ভক্ষণ করেন, তাহারও জাতিনাশের সম্ভাবনা নাই । এক- 
জাতির উচ্ছিষ্ট অপর জাতি ভক্ষণ করিলেও জাতিনাশ হয় না। এক- 
জাতির অন্ন অপর জাতি স্পর্শ করিলেও তীহার জাতির পক্ষে কোন 
হানি হয় না, ভক্ষণের পক্ষেও কোন হানি হয় না। 


চতুজ্িংস্ণ অল্যান্স। 


নানা প্রকাঁর উত্তম জিলিষ আছে, যে উত্তম জিনিষ নষ্ট হয় তাহ! 
ভাল নয়। সে জাতি ভাল নয়, যে জাতি নষ্ট হয়। 

বর্তমান দেহাশ্রয়ে তুমি নরজাতি। এজাতি তোমার সহন্ষে কেহ 
নষ্ট করিতে পারে না। সর্ব নর একজাতি। এক্‌ এক্‌ প্রকার পশ্ডও. 


৩৭৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


পাশাপাশি 











সস শশা িসিশিসপ্পি ০২৮৯০ ২৯। ািশাস্িপিসাপিিসিতি এসি 


এক্‌ এক্‌ জাতি । এক্‌ এক্‌ প্রকার পক্ষী এক্‌ এক্‌ জাতি। এক্‌ এক্‌ 
প্রকার প্রাণী এক্‌ এক্‌ জাতি। জীবন্ত ঘত আছে সকলেই জীবিত 
ও সকলেই জীব এইজন্ত সকলেই এক্জাতি। শক্তি (বল) ও গুণের ' 
নুনাধিক্যে তাহাদের মধ্যে কেহ ছোট ও কেহ বড়। পূর্বে যেমন 
গুণগত জাতি ছিল এখন ত তেমন নাই। কত নব নব মহতগুণবিশিষ্ট 
লোক দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের সেই সকল গুণের জন্ত তাহারা এক্‌ 
এক্‌ জাতি হন্‌ না । পূর্বে যেমন ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রীয়, বৈষ্য ও শুদ্র প্রভৃতি 
জাতি ছিল। 

ভগবানের ইচ্ছায় কোন্‌ জাতি না নষ্ট হয়? সর্ধ জীব যদি এক্‌ 
জ্রাঁতি হয়, জীবত্বনাশে সে জাতি পর্যন্ত নষ্ট হয়। কোন জীব নরজাঁতি 
বা অন্ত কোন পণ্ড প্রভৃতি জাতি হউক দে জাতিও নষ্ট হয়। তবে 
বাহ্গণ, ক্ষত্রীয়, বৈষ্য ও শুদ্র প্রভৃতি গুণঙ্জা জাতি ন্ঈ কোঁন কোন কার্যে 
হবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

ভগবানের ইচ্ছায় নরজাতি প্রভৃতি যদি নষ্ট হয় তবে তীাহারই 
ইচ্ছায় বা গুণজ! জাতি নষ্ট হইবে না কেন? 


সব্ঃত্রিংস্প অন্যান্্। 


অনেক আধ্যগৃহস্থেরই জাতিন্র্ট হইবার বিশেষ ভয়। সামাজিক 
'নিয়মানুসারে তাহাদিগের মধ্যে কেহ জাতিত্রষ্ট হইলে, সে ব্যক্তির দুঃখের 
দীমা থাকে না। অনেক সময়ে তাহার প্রতি উৎপীড়নও হয়। অনেকে 
তাহাকে তিরস্কারও করেন। অনেকে তাহার প্রতি দ্বণ! করিতেও 
'পরাজুখ হন্‌না। অনেকে তাহার নিন্দাও করিয়। থাকেন। পূর্বোক্ত 
নান। কারণে তাহাকে ভীত হইতে হয়। সেইঞ্জন্ত তিনি যে জাতি 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৭৯ 


শািপাসপিসপশিসপিসপিপিস্পাপাপিন্পিসপিন্পিনপাপাপিন্পি্পিসপপসপিপাািশিপাপিপাপিশাশাপািিসসপািসাশিসিশিসপিিিি১৯৪৯স। 


হইতে ভ্ষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জাতি পাইবার জন্য তাহার আগ্রহ হয়। 
যে কোন প্রকারে তাহার সেই জাতি পাইবার জন্য চেষ্টা হয়। 
'জাতিত্রষ্ট হইলে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে 
প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক ব্যবস্থাপকর্দিগের মতানুসারে সেই সমস্ত 
প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাহার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয়, তিনি 
তাহার অনুষ্ঠানও করিয়! থাকেন। প্রায়শ্চিত্ত জন্য সঙ্গত এবং অসঙ্গত 
বায়ও করিয়া থাকেন। পুনর্র্বার জাতি পাইবাঁর জন্য তদ্দিষয়ক অসঙ্গত 
এবং আশান্ত্রীয় ব্যয় করিতে বপিলেও করিয়া থাকেন। প্র প্রকার 
ব্যয়কে অসঙ্গত বোধ হইলেও কোন আপত্তি করেন ন।। জাতি পাইবার 
জন্য সমাঁজপতির এবং সেই প্রকার ব্যক্তিবৃন্দের ইচ্ছান্থুসারে সমাজস্থ 
ব্ক্তিগণকেও বহু অর্থব্যয়ে ভোজন করাইয়া থাকেন, তীহাদিগের 
সন্তোষ জন্য তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে হইলেও তাহা করিয়! 
থ্ঁকেন। ৪কেহ জাতি পাইবাঁর জন্য লালায়িত হয়, কেহ ঝ জাতি 
পরিত্যাগ করিবার জন্ত লালায়িত হয়। শান্্রানুসারে সন্যাস দ্বার! 
জাতিত্যাগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তিরই সন্ন্যাস দ্বারা এ 
প্রকীর জাতিত্যাগ করিবাঁর ইচ্ছা হইয়া থাকে। তীহাদিগের মতে 
অনেকেই বৈধ সন্ন্যাস দ্বারা জাতিত্যাগ করিয়াও থাকেন । তীহার! ইচ্ছ। 
করিয়া জাতিভ্ষ্ট হইলেও শাস্ত্রান্ুসারে ঘ্বণিত? নিন্দিত, তিরস্কৃত অথব! 
উৎগীড়িত হইবার যোগ্য নহেন। শ্রুতিম্থৃতিপুরাণতন্্রান্থসারে তাহার! 
নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হন্‌। সেইঞন্য তাহারা সর্ধশাস্তাহ্থসারেই স্বজাতির 
শ্রেষ্ঠ এবং পৃজ্য হন্‌। আপনার মুঢ়তা প্রযুক্ত কোন জাতীয় কোন 
ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যানীকে অসম্মান করিলে, অবজ্ঞা করিলে, শ্রদ্ধা, 
ভক্তি না করিলে, তাহাকে অপরাধী হইতে হয়। শাস্ত্ানুসারে জাতিত্রষ্ট 
হুইতে পারিলে কোন প্রকার পাঁতক দ্বারাই আক্রান্ত হইতে হয় না। 





৩৮৩ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


প্পািসিসপিসসপািপািসপসিসিপাশপাসিসপা্পিসপিন্প সিসিপিসপপসপিসপিসসপিস্পিস্পিসপিপাসপাসপিসপিসপিসপিসপসপিসিাশ ৯পাপিপস্পিসপস্পাসপিসপিিতি 


নানা শান্ত্রাহ্সারে তন্দারা পরম পবিভ্রতারই অধিকারী হইতে হয়। 
প্র প্রকার জাতিভ্রষ্টতা অদ্বৈতজ্ঞান লাভেরই পরিচায়ক, এ প্রকার 
জাতিভ্রষ্টতা আত্মজ্ঞান লাভেরই পরিচায়ক। প্র প্রকারে জাতিভ্রষ্ট 
হইলে পরম মঙ্গলই হইয়! থাকে । শ্রুতিবেদাস্তাদিমতে যতকাল পর্য্য্ত 
না জ্ঞানময় সন্ন্যাস দ্বার জাঁতিত্র্ হওয়! হয় ততকাল পর্যন্ত অজ্ঞানের 
সীমা অতিক্রম কর! যায় না। 


স্ট্রিং ংস্প অন্যান্ত্র। 

কোন পুরুষ জ্ঞানতঃ চণ্ডালীগমন করিলে, তাহাকে চগ্ডাল হইতে. 
হয়। তদ্বিষন্ধে বিষুসংহিতায় নির্দেশ আছে। বিষুসংহিতার মতা- 
নুসারে জ্ঞানতঃ এক্‌জন ব্রাহ্মণ চণ্ডালীর অঞ্গনঙ্গ করিলে যগ্যপি তাহাকে ও 
চণ্ডাল হইতে হয়, তাহা! হইলে তিনি শ্মরয়াগমনে ক্ষত্রিয় হইবেন না 
কেন? বৈপ্তাগমনে বৈশ্ত হইবেন না কেন? শুদ্রাগমনে শুদ হইবেন 
না কেন? নিজবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় স্ত্রীতে গমন করিলেই 
বা তজ্জাতীয় হইবেন না কেন? ধর্মশান্ত্রবেত্তা্দিগের ও প্রকার ব্যবস্থা 
দেওয়া উচিত ছিল। ব্রাহ্মণের জ্ঞানতঃ এক্জন চগ্ডাঁলীগমনে যগ্তপি 
চণ্ডাল হইতে হয়, তাহ হইলে তিনি অবশ্ঠ জ্ঞানতঃ এক্জন শূত্রানীগমনে 
অবশ্তই তাহাকে তজ্জাতীয় কইতে হয় । 

কোন প্রকার বৈধ বিবাহ বর্ণসঙ্করোৎপত্তির কারণ হয় না। যিনি 
কোন প্রকার আদিবর্ণসঙ্করের মাতা, তাহার সহিত সেই আদি বর্ণপঙ্কবের' 
পিতার বিবাহ হয় নাই বুঝিতে হইবে । যেহেতু ধর্মশান্র প্রমাণে বিবাহ- 
স্ত্রে যে পুকঝ্রোৎপন্ন হয়, সেই পুত্রই অবর্ণসঙ্কর হইয়। থাকে । কোন 
বর্ণীয়। কোন নারীর সতীত্বের ব্যতিক্রম দ্বার! পুত্রোৎপন্ন হইলে, তাহার 
সেই পুত্রকে যেরূপ বর্ণসঙ্কর বল! যায় তদ্ররপ সেই নারীকেও অনতী বলা 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ৩৮১ 


১ পেপািটপাপাপিসিসপসাসিপপিসিপসাসিসিসিসিসিসিসিসিসিসপিিসিইিপপাসিসিসসিপিসসপিসপিপিস্পিপিসিসপাপাপিসিস্িসপিসসিসিপপাসপাসিসপিসিপস 


যায়। যে নারী পরপুরুষের অঙ্গসঙ্গ করে, সেই অসতী, সেই ব্যভি- 
চাঁরিণী। পরপুরুষসংসর্গ দ্বার! নারী নিন্দিত হইয়। থাকে। ততদ্বার! 
-পরকালে সেই নারীর শৃগালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া! থাকে । তদ্বার! 
তাহাকে নান! প্রকার পাপরোগ দ্বার! যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মনু 
স্পষ্টই বলিয়াছেন,__ 
“ব্যতিচারাত্ত, ভর্ভূঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্সোতি নিন্দ্যতাম্‌। 
শৃগালযোনিং প্রাপ্পোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥” 
যে নারী ব্যভিচার দ্বার! নিজ পতিকে অতিক্রম করেন না, সঙ্জনগণ 
-তীহাকেই সাঁধবী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে মন্ুসংহিতাঁর 
পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, 


“পতিং য| নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযত। 
স! ভর্তুলোকানাপ্পোতি সন্ভিঃ সাধবীতি চোচ্যতে ॥৮ 
সাধবী নারী ইহলোকে প্রশংসিত হইয় দেহান্তে পতিলোকে গমনপূর্ব্বক 
তথায় স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করেন । সেইজন্ প্রত্যেক নারীরই পরপুরুষ- 
ংসর্গে বিরত হওয়৷ উচিৎ। যে নারীর জন্ম হইতে পরপুরুষসংসর্গ হয় 
নাই, সেই নারী প্রকৃত সতী । যিনি প্ররুত সভী, তিনি কায! দ্বারা 
পরপুরুষমংসর্গ করেন না। তিনি মন দ্বারা্জকখন পরপুরুষসংসর্গ ইচ্ছা 
করেন না। তিনি বাক্য দ্বারাও পরপুরুষের সংসর্ণ করিবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করেন না। তিনি পরাৎপর পরমপতির মন্দিরস্বরূপ নিজ- 
পতিতে মনোনিবেশ করিয়া স্থথে কালাতিপাত করিতে থাকেন। 
তিনি হরিমন্দির মার্জনার স্ায় নিজপতিরূপ দিবামন্দিরের অর্চনা! করিয়া 
থাকেন। যেরূপ এই দেহের শুশ্রাধ করিলে দেহীর শুশ্রাধা করা হয় 
তদ্রপ পতির শুশ্রষ! করায়, সেই পতিমধ্যস্থিত পরমপতির শুশ্রুা করা 


৩৮২ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 





হয়। যেরূপ মাত! আহার করিলে, তাহার গর্ভস্থিত সম্তানেরও আহার 
কর! হয় তদ্রপ নারী নিজপতিসেবা করিলেই, সেই সেবা দ্বারা পরম- 
পতিও দেবিত হন্। সেইজন্য নারীর পতিসেব! দ্বারা পরমধর্ম্ম লাভ. 
হইয়া থাকে। | ঃ 
নারীর পতি দ্বারা যে পুত্রোৎপন্ন হয়, সেই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নারীর 

পারলৌকিক উন্নতির কারণ হয়। কোন নারীর ব্যভিচারসম্তৃত পুত্র, 
তাহার পারলৌকিক উন্নতির কারণ হয় না। তজ্জন্তই মহুসংহিতায় 
প্রকাশ আছে; 

“নান্যোগুপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরি গ্রহে 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচি ভর্তোপদিশ্যাতে ॥৮ 
মন্বাদি ধর্মশাস্ত্বেত্তাগণের মতে সাধ্বীদিগের দ্বিতীয় ভর্তা গ্রহণবিষয়ে' 
নিষেধ আছে। যেনারী দ্বিতীয় ভর্তা" গ্রহণ করে, সেও এক্প্রকার 
ব্ভিচারিণী। তাহার দ্বিতীয় ভর্তা দ্বার! পুত্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকেও 
এক্‌প্রকার বর্ণসঙ্কর বল! যাইতে পারে । যেহেতু আর্ধ্যশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা- 
নুসারে কোন নারী দ্বিতীয় ভর্তা গ্রহণে তন্বার1 পুত্রোৎপাদন করাইলে, 
সে পুত্র শান্ত্রসম্মত হয় না । যে পুপ্র শাস্ত্রসম্মত নহে, সে নিজ পিতৃমাতব- 
বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে না । কিন্তু সারমেয়কুলের আদিপুরুষ মহাত্মা 
কণ্তপের সরমানায়ী পত্বীরঃ গর্ভেৎপন্ন হুইয়াও সে স্বীয় পিতামাতার, 
বর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই! 


গুক্রিংস্প অন্বঠাজ। 


বেদব্যাসের মাতা ধীবরকন্ত। । তীহার পিত। ব্রাহ্মণ। অতএব 
বেদব্যাসকে শুভ্রধীবরও বলা যায় না৷ এবং শ্রেষঠবরণব্রাহ্মণও বলা যায় না? 


.'জাতিতত্বের সমালোচন|। ৩৮৩ 


শা শিিিটাশিাশিটািশাপিশাপাপাপাশাপাশিশীশীশাশীশাশাশাশাশিশাপিশীশশিশাশীশিশীশিটিশীশিস্লিশিভিশি তি উশিসিউপশাশীশিশাশীর্শীশাশিিশিল 


শানরমতে বেদব্যাসকে চারি বর্ণের অনতর্নত কোন বর্ণ ই বলা যায় না। 
তাহাকে এবং বৈদ্ভজাতিকে শঙ্করবর্ণের অন্তর্গত ধরা বাইতে পারে। 
হ্ষবৈবর্তপুরাণে বৈস্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকাঁর বিবরণ 
আছে-_ 
শৌনক উবাঁচ। 
কথ ব্রাহ্মণপত্তযান্ত সূর্য্যপুত্রোহশ্থিনীস্থতঃ | 
অহে। কেন বিপাকেন বীন্্যাধানং চকার সঃ ॥ 
সৌতিরুবাচ। 
গচ্ছন্তীং তীর্থযা ত্রায়াং ব্রা্গণীং রবিনন্দনঃ। 
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুপ্পোগ্ভানে মনোহরে ॥ 
তয়া নিবারিতো বত্নাদ্ধবলেন বলবান্‌ শুরঃ। 
অতীব স্থন্দরীং দৃষ্টু বীর্য্যাধানং চকার সঃ ॥ 
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্ভানে মনোরমে । 
সচ্যো বভৃৰ পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্িভঃ ॥ 
সপুন্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদ1। 
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদৈবাদিসক্কটম্‌ ॥ 
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্‌। 
সরিদ্ভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা ॥ 


এ বৈগ্তজাতির উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় ব্রক্মখণ্ডের দশম 

অধ্যায়ে নিহিত আছে। অন্তান্ত শান্ত্েও বৈদ্যোৎপন্তি প্রদঙ্গ আছে। 
বৈগ্ধজাতি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কোন মতে বৈদ্য 

ক্ষত্রিয়। কোন মতে বৈদ্ক হৃত। কোন মতে বৈদ্য শূদ্র। কোন 


৩৮৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদ্শন। 








পা পপি 


মতে বৈদ্য বর্ণসঙ্কর। প্রসিদ্ধ মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ 
শ্লোকানুসারে বৈগ্যক্জাতিকে শৃদ্রই বলিতে হয়। মন বলিয়াছেন-__ 

“হীনজাতিস্ত্রিযং মোহাদুদ্বহত্তে। দ্বিজাতয়ঃ | 

কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশ্ড সসন্তানানি শুদ্রতাম্‌॥ ১৫।৮ 
অন্বষ্টবৈদ্ঞজাতির উৎপততিসম্বন্ধে মন্থুদংহিতার দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে 
বলা হইয়াছে__ 

“ব্রাহ্মণা দ্ৈশ্য কন্যায়ামন্থষ্টে। নাম জায়তে ।৮ 
প্র শ্লোকাঁংশে কথিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ হুইতে বৈশ্তাকন্াগর্ভে অন্ষ্ঠের 
উৎপত্তি । সুতরাং অন্বঠকে এবং তাঁহার বংশাবলীকে শুদ্রই বলিতে হয়। 
কারণ মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের মতে মোহবশতঃ 
কোন ঘিক্নাতি যগ্ঘপি আপনার বর্ণাপেক্ষা কোন হীনবর্ণের কন্তাকে 
বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই দ্বিজ নিজ বংশাবলীর সহিত শূদ্রতা প্রাপ্ত 
হন্‌। ব্রাঙ্মণ্বিজাপেক্ষ। অবহ্যই বৈশ্ঠদ্বিজকন্তা। হীন। দেই হীন 
বৈশ্তকন্তার গর্ভে সর্বশ্রে্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণের ওুরসে বৈগ্ের জন্ম। সুতরাং 
'উক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকানুসারে সেই শ্রেষ্টদ্বিজের ওরসে নৈশ্ট- 
'কন্তার গর্ভসন্তৃত পুন্রকে শুদ্রই বলিতে হয় । 

মনুমংহিতার দশম অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি গ্লোকানুসারে বৈগ্যাতিকে 

বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। এ শ্লোক এই প্রকার-_ 

“ব্যভিচারেণ বর্ণীনামবেদ্যাবেদনেন চ। 

স্বকর্্মণ।ঞ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্সঙ্করাঃ ॥ ২৪1৮ 


শান্ত্াহুমারে চারি বর্ণ। 'সেই চাঁরি বর্ণের মধ্যে কোন ২ বর্ণের 
স্ত্রীপুরুষ হইতে যে সন্তান তাঁহাকেই বর্ণসন্কর বল! যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ 
এবং বৈশ্ত একবর্ণ নহেন। উভয়ে পরম্পর স্বতন্ত্র্ণ। নেইজন্ত এ 


জাতিতত্বের সমালোচন|। ও ৩৮৫ 


৮2 পসিটি পিটিশ শিপ 


ব্রাহ্গণের ওরসে বৈশ্তকন্তার গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছিল 
তীহাকেও বর্ণনঙ্কর বলিতে হয়। এ প্রকার উৎপন্ন যে সন্তান 
'মনুসংভ্কিতা প্রভৃতির মতে তাহাকে অন্বষ্ঠ বল! হইয়াছে । সেই অন্বষ্ঠ 
বৈদ্থজাতি অনেকের মতে। সেইজন্য বৈদ্কে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াও 
থাকে । বৃহদ্ধন্মপুরাণের মতেও অন্বষ্ঠ এক প্রকার বর্ণস্কর জাতি। 


অন্টত্রিংস্ণ অন্যাস্তর। 


কেহ কেহ বলেন অগ্থঠঠজাতিই বৈগ্ভজাতি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় 
ব্রহ্মখণ্ডান্ুদারে অন্বষ্ঠজাতিকেই বৈদ্ভজাতি বল! যাইতে পারে না। 
মন্ুসংহিতার দ্বশমাধ্যায়মতে ব্রাঙ্গণ এবং বৈশ্তাসংযোগে অন্বষ্ঠজাতির 
উৎপত্তি । এর বিষয়ে প্রজাপতি এন কহিয়াছেন-__ 

"ত্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামন্ষ্টো নাম জায়তে।” 
ব্রহ্মবৈবপ্তপুরাণমতে অশ্বিনীকুমারের ওরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্কজাতির 
উৎপত্তি। অশ্থিনীকুমার ্বর্গীয় বৈদ্ধ । কিন্তু নান! শান্ত্ানুদারে এক্‌ 
জন অশ্বিনীকুমার নহেন। নান! শাস্তান্থসারে ছুই জন অশ্বিনীকুমার । 
সেই ছুই জনের মধ্যে কাহার গুরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি তাহ! ব্রহ্ধ- 
বৈবর্তপুরাণান্ুসারে জানিবার কোন উপায় নাই। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে অন্বষ্ঠজাতির মাতা বৈশ্তকন্তা পিতা ব্রাহ্মণ। 

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাহুসারে বৈগ্যজাতির মাতা কোন ব্রাহ্মণপত্রী। 

বৈশ্তকন্ত। নহেন। তীহার, পিতাও কোন পাথিব ব্রাঙ্গণ নহেন। 

তাহার পিতা সুর্যযনন্দন অশ্থিনীকুমার । সুতরাং বৈচ্জাতি দেববংশজ। 

স্থবিখ্যাত পাও মহারাজার কনিষ্ঠ! পত্বীর নফুলসহদেব নামক পুত্রদ্ব়ও 

অশ্বিনীকুমারছ্বয় হইতে উৎপন্ন। নকুলসহদেবের মাঁত। ক্ষত্রপত্রী। 
২৫ 


৩৮৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


৮১০৯১ পিসপিটিপািসপিসি পা পি পতি পপি সপ পা শপ পা ৯ ০৮০৯ ০৯ ৯ পাপা পাপা পাপা পপ সাসিি৯ ৯০ 


বৈস্তজাতির মাতা ব্রাঙ্গণপত্বী। সেইজন্ত নকুলসহদেবও বৈস্থজাতির 
তায় অশ্বিনীকুমারের সন্তান হইলেও তীঁহাঁদের অপেক্ষ! বৈগ্জাঁতিকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিতে হয় । কারণ বৈষ্ভজাতির মাঁত৷ ক্ষত্রিয়া নহেন, তিনি ব্রঃক্ষণী। 

বরঙ্মবৈবর্তপুরাঁণের ব্রহ্মখগ্া নুসারে চন্ত্র, হুর্যা ও মন্থ হইতেই অনেক 
ক্ষত্রিয় উৎপন্ন । চন্দ্র, হুধ্য এবং মনু হইতে অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
বলিয়া অবগ্ঠ চন্দ্র, সুর্ধ্য, ষন্তুকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। 

্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্ুসারে অ্থিনীকুমার হূর্যাপুত্র। স্থৃতরাঁং অশ্বিনী- 
কুমীরবংশে ধাহাদের উৎপত্তি তাহাদের কাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বল! যাইতে 
পারে না। বৈষ্থজাতির মাতা অবশ্ঠই ব্রাহ্মণী ছিলেন। কিন্তু তাহার 
পিতা ক্ষত্রিয় অশ্রিনীকুমারের সহিত ত মাতার বিবাহ হয় নাই। 
তাহার পিত। অন্ত ব্রাহ্মণের পত্রীর প্রতি বলাৎকাঁর করিয়া বলপ্রয়োগে 
তাহার উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলেন। তাহার মাতার সে কার্যে 
ইচ্ছ! না থাকিলেও। 

্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে অশ্বিনীকুমীরবংশোৎপন্নদিগের বৈদিক ধর্ম 
কর্ম্মসকলে অধিকার ছিল এবং অগ্তাপিও অধিকার আছে। এ অশ্বিনী- 
কুমারবংশীয় কোন ব্যক্তি বৈদিক ধর্ম্মকর্মসকল পরিত্যাগপূর্বক 
জ্যোতিঃশান্ত্র অধায়ন করিয়াছিলেন। ত্র জ্যোতিঃশাস্ত্ই তাহার 
জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় হইয়্াছিল। তিনি জ্যোতিঃশান্ত্রাবলম্বনে 
গণনা করিতেন এবং গণনা করিয়! বেতনন্বরূপ লোকদিগের নিকট 
অর্থগ্রহণ করিতেন। সেইজন্ত তীহাঁকে গণকজাঁতি কহ! যায়। এ. 
অশ্বিনীকুমারবংশীয় আর এক্ব্যক্তি অগ্রদানী হইয়াছিলেন। সেই 
ব্যক্তির অগ্রদানী হইবার কারণ তিনি শূদ্রগণের অগ্রে দান লইয়া- 
ছিলেন এবং প্রেতশ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়!। 


উনচত্বাজিৎস্ণ অন্যাস্্। 


বেদব্যাস যেমন অবিবাহিতা কন্তা বা কুমারীগর্ভসম্ভৃত তন্দ্রপ 
বরঙ্গবৈবর্তপুরাণান্থ্দারে কুস্তকারাঁদি নয় প্রকার জাতিরও অবিবাহিতা 
কন্তা বা কুমারীগর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদব্যাসও যেমন ব্রাহ্মণ- 
'ওউরসোতপর তদ্রপ কুস্তকাঁরাদিও ব্রাহ্মণৌরসোৎপন্ন । জন্মান্ুসারে 
যদ্যপি বেদব্যাস ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিগণিত হন্‌, তাহা হইলে, কুস্তকারাদদির 
ব্রাহ্মণৌরসে জন্ম জন্য, তাহা হইলে কুন্তকারাঁদিরও বেদব্যাসের স্তায় 
কুমারীগর্ভ হইতে উৎপত্তি জন্য তাহারাই বা কেন বেদব্যাসের ন্যায় 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিগণিত হইবে ন1। জন্মান্ুসারে কৃষণদ্ৈপায়ন বেদব্যাসকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলে অবশ্ঠ কুস্তকারাদি নয় প্রকার 
জাতিকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগুণিত করিতে হইবে । অথবা! ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণীয় মতানুদারে কুস্তকারাদির গ্টাঁয় বেদব্যাসেরও নিকষ্ট জাঁতি ছিল 
ধ্বীকার করিতে হইবে, তাহাদের গ্তায় বেদব্যাসও এক্প্রকাঁর বর্ণসঙ্কর 
ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে । অথবা ব্যাসসংহিতার মতানুসারে 
বেদব্যাস যেমন এক্‌ প্রকার চণ্ডাল তদ্রূপ কুম্তকারাঁদিও সেই প্রকার 
চশ্ডাল বলিতে হইবে। 

্রদ্ষবৈবর্তপুরাণান্ুসারে যেমন কুস্তকারাঁদি নয় প্রকার জাতি এক্‌ 
বিশ্বকর্মার অবতার হইতে উৎপন্ন তদ্দপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং 
শুদ্রও এক্‌ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। অথচ এ চারকে এক্বর্ণের অন্তর্গত 
বলিয়া গণ্য না করিয়৷ চারি প্রকার বর্ণ বলিয়া! পরিগণিত করা হয়। 
কিন্তু স্বরূপতঃ এ চারে 'কোঁন প্রতেদ নাই। স্বরূপতঃ কুস্তকারাঁদি 
নয় প্রকার জাতিতেও কোন গ্রভেদ নাই। 





৬ 


 ত্ান্লিৎস্প অন্যান্স। 

একব্/ক্তি হইতে চারি পুত্রের উৎপত্তি হইলে, অবস্ সেই ব্যক্তির, 
জোষ্ঠ পুত্রকে তাহার অন্ত তিন পুত্রের ভক্তি শ্রদ্ধা কর! উচিৎ। তাহার 
মধ্যম পুত্রকে তাহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের শ্রদ্ধাভক্তি কর! উচিৎ। 
তাহার তৃতীয় পুত্রকে তাহার চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রদ্ধাতক্তি কর! 
উচিৎ। কিন্তু যদ্যপি সেই ব্যক্তির জোষ্ঠপুত্রের পুত্র হইবার পূর্বে তাহার 
মধ্যম, তৃতীয় ও চতুর্থ ঝ| কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র হয়, তাহ! হইলে, অবস্াই 
তাহার সেই জোষ্ঠপুত্রের পুত্রক্কে তাহার মধ্যমপুত্রের পুত্র, তৃতীয়পুত্রের' 
পুত্র এবং চতুর্থ বা কনিষ্ঠপুত্রের পুত্র শ্রদ্ধাতক্তি করেন না। কণিষ্টের' 
বংশাবলীর মধ্যে যগ্কপি জোষ্ঠের বংশীবলীর মধ্য হইতে কোন বাক্তি, 
অপেক্ষা বয়ঃজ্োষ্ঠ এবং সন্বন্ধজোষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 
সেই জোষ্ঠের বংশাঁবলীর অন্তর্গত বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ ব্যক্তি 
হইতে জন্ম এবং সম্বন্ধীনুসারে শ্রেষ্ঠ । সেইজন্য তিনি সেই ব্যক্তির 
নিকট হইতে শ্রদ্ধাভক্তি পাইবারও যোগ্য। জোয্ঠের বংশারুলীর মধ্যে 
সকলেই জ্যেষ্ঠ হয় না এবং কনিষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যেও সকলেই কনিষ্ঠ 
হয় না। জোঠ্ঠের বংশাবলীর মধ্যেও অনেকে কনিষ্ঠের বংশাঁবলীর 
মধ্যগত ব্যক্তিবৃন্দের বয়ঃজযোষ্ঠ এবং সম্বন্ধজোষ্ঠ হইয়া! থাকেন । তাহাদের 
জন্ম এবং সম্বন্ধ জনিত জ্োষ্ঠতাজন্ত তাহারা জোষ্ঠবংশীয়গণের মধ্যে 
তাহাদের অপেক্ষ! ধাহার! বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা 
সতবন্ধকনিষ্ঠ, সেই সমস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অবশ্ঠই তাহারা শ্রদ্ধাভক্তি 
পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র এক্‌ খণ্থেদীয় পুরুষের, . 
বিরাটপুরুষের ঝ৷ ব্রহ্মার চারি অঙ্গজ; চারি আত্মজ ব! চারি পুত্র। 
অতএব সেইনন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত এবং শুদ্রের এক গোত্র হইতে 
উৎপত্তি হইয়াছেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাহারা চারি জনই 
একের সন্তান । সেইজন্ত ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যন্পি ক্ষত্রিয়বংশীয় 


জাতিতবের সমালোচনা । ৩৮৯ 


পাপা পিসাপিসি 





৭ ০৯, ৮৯৫৯৫ সর্পিসিরত পাপা পি তলা 


কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়ঃ নি এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ হন্‌ তাহ! হইলে তাহার 
বয়ঃজোষ্ঠ এবং সম্বন্ধজোষ্ঠ ক্ষত্রবংশীয়কে অবন্ঠই শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রণাম করা 
উচিৎ] সেইজন্ ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যগ্ঘপি বৈশ্তুবংশীয় কোন ব্যক্তি 
অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সমবন্ধকনিষ্ঠ হন্‌ তাহা! হইলে তাহার বয়ঃজোষ্ঠ এবং 
সমবন্ধজোষ্ঠ বৈশ্তবংশীয়কে অবশ্তই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম করা উচিৎ। সেই- 
জন্য ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যস্থপি শূদ্রবংশীয় কোন ব্যক্তি অপেক্ষা! বয়ঃ- 
কনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ হন্‌ তাহা হইলে তাহার বয়জোষ্ঠ এবং সমন্ধজ্য্ঠ 
শূদ্রবংশীয়কে অবশ্থই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম করা উচিৎ। তাহার প্রাপ্য 
সম্মান অবশ্ঠই তীহাঁকে প্রদান কর! উচিৎ। উশনার মতানুসারে ব্রাহ্মণ 
সমস্ত ক্ষত্রিয়কে, সমস্ত বৈশ্তাকে এবং সমস্ত শূদ্রকেই আশীর্বাদ করিতে 
পারেন। তবে তিনি স্ববর্ণীয় কনিষ্ঠগণকেই আশীর্বাদ করিতে পাঁরেন। 
তবে তাহার স্বরণীয় জোষ্ঠগণ তাহার অভিবাগ্ধ এবং প্রণম্য । উশনার 
ম্তাহুদারে ব্রাহ্মণের স্বর্ণ ধাহার1 নহেন, তাঁহাদের মধ্য যে সকল ব্যক্তি 
সেই ব্রাঙ্মণাপেক্ষা বয়ঃজোষ্ঠ প্রভৃতি তাহাদেরও সেই কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
অভিবাদন প্রভৃতি করিতে বাধ্য নহেন। তাহার মতে ক্ষত্রিয় প্রতৃতি 
গুণকর্মম এবং জ্ঞান দ্বারা কোন ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সেই ক্ষত্রিয় 
প্রভৃতি সেই নিকট ব্রাঙ্মণেরও অভিবাগ্ ব! প্রণম্য নহেন। ভৃগুবংশীয় 
উশনার মুখ হইতে গ প্রকার অহঙ্কারম্চক বাক্য নির্গত হওয়া অসম্ভব 
নহে। যেহেতু তাহারই পূর্বপুরুষ ভূগুমুনির ভগবান শ্রীবিষ্ণর বক্ষস্থলে 
পদঘাত করিবার অনৈসগিক বৃত্বাস্ত কোন কোন গ্রন্থে নিবেশিত 


আছে। তিনি সেই দাস্তিক্লের বংশসম্ভৃত বলিয়াই এই প্রকার উপদেশ 
স্বীয় পুত্রকে দিয়াছিলেন,-_ 

“নাভিবাস্ভাস্ত বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াস্ভাঃ কথঞ্চন। 

জ্ঞান কর্ম্মগুণোপেত। ষগ্প্যেতে বহুশ্রুতাঃ ॥ 88 ॥% 


এক্চ্ত্বান্সিৎস্প অল্যাক্স। 


বন্ধ! স্থষ্টিকর্তা। সেইজন্ত তাহার সর্বাঙ্গই অতি পবিত্র। তাহার. 
অঙ্কের কোন অংশ পবিত্র এবং কোন অংশ অপবিত্র বলিতে পার“না। 
আমাদের বিবেচনায় তাহার অঙ্গের সর্বাংশই অতি পবিভ্র। সেইজন্ত 
তাহার মুখ হইতে যিনি উৎপন তিনিও পবিত্র, তাহার বা হইতে ধিনি. 
উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, তীহাঁর বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, 
তাহার উরু হইতে যিনি উৎপর তিনিও পবিত্র, তাঁহার পদ হইতে যিনি. 
উৎপন্ন তিনিও পবিত্র । 

তোমার মতে যছ্চপি ব্রহ্মার সর্বাঙ্গের সকল অংশ সমান পবিত্র না 
হয়, তোমার মতে যগ্পি ব্রহ্মার মুখই পরমপবিভ্র উত্তমাঙ্গ হয় তোমার' 
মতে যগ্যপি সেই মুখ হইতে প্রথমোৎপত্তিজন্তব্রাহ্মণকে অত্যান্ত ব্ণাপেক্ষা 
প্রধান বলিতে হয় তাহা! হইলে সে সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত 
করিতেও পারা যায়। তুমি মন্ুসংহিতানুসারে বলিয়া থাক, 


“উত্তমাঙ্গোস্তবাজ্ঞষ্ট্যাদ্বদ্ণশ্চৈৰ ধারণাৎ। 
সর্বস্থা বৈশ্য সর্গস্ত ধণ্নতো ত্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥” 


হইতে পারে ব্রহ্মার শরীর হইতে কোন ব্রাঙ্গণ আদিক্ষত্রিয়, আদিটৈশ্ঠ 
এবং আদিশ্দ্রাপেক্ষা অশ্রে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে কত 
ব্রাহ্মণের অগ্রে কত ক্ষত্রিয়ের, কত বৈশ্তের এবং কত শুদ্রের উৎপত্তি 
হইতেছে। বর্তমান কালের পূর্বেও কত ব্রাঙ্গণের অগ্রে কত ক্ষত্রিয়, 
কত বৈশ্ত এবং কত শুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়, সেই 
সকল বৈশ্ত এবং সেই সকল শুদ্র অবশ্ঠই তীহাদের পরে যে সকল 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাহাদের সে নকল অপেক্ষ। 
অগ্রে জন্ম হওয়ার জন্ত শ্রেষ্ঠত! আছে স্বীকার করিতে হইবে। 


জাতিতত্বের সমালোচন! । ৩৯১ 





পাপা? সপপাশপাপাশীর্পাশি ৩ ৩৮ ০৯ ০ 


যে সকল কারণে ব্রাহ্মণাপেক্ষ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রকে নিরুষ্ট 
বল! যায় কোন ব্রাঙ্গণসন্বন্ধে সে সকলের যগ্তপি অভাব হয় তাহ! 
হইলে সে ব্রাহ্মণের অবস্থাই সর্বাশ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর! যাইবে না। 
তাহা হইলে অবস্থাই অন্ত ত্রিবর্ণাপেক্ষা তাহাকে নিকুষ্টই বলিতে হইবে। 
কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই বেদজ্ঞ এবং সর্বশান্ত্রজ্ঞ হওয়| যাঁয় 
নাঁ। অনেক ব্রাহ্ধণবংশীয় জনগণই অব্দেবিৎ। তাহাদের অন্ান্ত 
শান্তভ্ঞানও নাই। তাহার! সম্পূর্ণ মূর্খ। তাহাদের কাহারে ব্রহ্মার 
উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মও হয় নাই। অধুনা অন্তান্ত বর্ণের যথা হইতে 
জন্ম হইয়া থাকে তাহার তথ! হইতে জন্ম । তীহাঁদের অনেক ক্ষত্রিয়, 

অনেক বৈশ্ত এবং অনেক শৃদ্রের পরেও জন্ম হইয়াছে । তাহাদের 
যে সকল ক্ষত্রিয়, যে সকল বৈশ্য এবং যে সকল শুদ্রীপেক্ষা পরে জন্ম 
হইয়াছে দেই সকল ক্ষত্রিফু বৈশ্ত এবং শুদ্রগণের মধ্যে অনেকেই 
তাহাদের অগ্রে উৎপন্ন, সর্ববেদবিৎ, সর্ধশান্তরবিৎ হওয়ার জন্য, তাহাদের 
*উৎপত্তিস্থীন এবং দেই সকল অজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণের উৎপত্তিস্কান এক্‌ই 
প্রকার হওয়ার জন্য অবশ্তই সেই সকল অন্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কথিত 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। যে জন্য মনু ব্রাহ্গণকে 
সর্ধবর্ণের প্রভু বলিয়াছেন সেই ষকলের সঙ্গে যে সকল ব্রাঙ্গণের স্বন্ধই 
নাই তাহার! কি প্রকারে সর্ধবর্ণের প্রতু স্বীকার কর! যায়? 





ই দ্বিচত্রান্লিৎস্প অন্যান্স। 


অনেক শাস্ত্রেই ক্ণঘৈপায়ন বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে। 
অনেক শাস্ত্রান্ুমারেই কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস মহর্ষি। কিন্ত কোন 
শাস্তান্থসারেই তিনি জন্মান্সারে ব্রাঙ্গণ নহেন। যেহেতু তাহার 


৩৯২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


মাতা কোন ব্রাঙ্গণকন্তা ছিলেন না। তাহার মাতা যগ্পি ব্রা্মণ- 
কন্যা হইতেন এবং তাহার মাতার কুমারীঅবস্থায় যগ্ঘপি শান্ত্রাহ্গসারে 
ব্রাহ্মণ পরাশরের সহিত বিবাহ হইত এবং দেই বিবাহাস্তে পরাশরের 
সংশ্রবে ষগ্ঘপি তাহার মাতার গর্ভ হইতে তাহার উৎপত্তি হইত এবং 
শান্ত্রান্ছসারে যগ্পি তিনি উপনয়নসংস্কারাদির দ্বারা সংস্কৃত হইতেন, 
তাহা হইলে জন্মান্থুসারে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা 
যাইতে পারিত। কথিত কৃষ্ণদ্ৈপায়ন বেদব্যাসকৃত স্মৃতির মতানুসারে সেই 
কৃষ্দ্বপায়ন বেদব্যাসকে তাহার জন্মান্থসারে তাহাকে চণ্ডীলই বলিতে 
হয়। তৎরুত স্বৃতি মধ্যে ব্রিবিধ চণ্ডলের উল্লেখ আছে। উক্ত স্থৃতি- 
মতে কুমারী বা অবিবাহিতা কন্তার গর্ভজাত পুত্রও চণ্ডাল হইয়া 
থাকে । বেদব্যাসের মাতার কুমারীকালে, তাহার গর্ভ হইতে বাসের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য ব্যাসফংহিতার মতানুসারে ব্যাসও 
এক্শ্রেণীর চগ্ডাল। ব্যাঁসদেবের পৌরাণিক অন্যবত্বাস্তাহ্থসারে 
ব্যাসদেবকে ব্রাহ্মণ না বলিয়! বারবিলাসিনীপুত্রই বলিতে হয়। যেহেতু 
তাহার মাতার সহিত তীহার পিতা অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে কোন 
প্রকার বিবাহ দ্বারাই পরম্পর পতিপত্বী সম্বন্ধে আবদ্ধ হন্‌ নাই 
অথচ পরাশর তাহার মাতার পতি না হইলেও, তাঁহার মাতার গর্ভ 
হইতে পরাশর তাহার জন্মের কারণ হইয়াছিলেন। সেইজন্তই তাহার 
পৌরাণিক জন্মবৃত্বন্তান্দারে তাঁহাকে বারবিলাঁসিনীপুত্রই বলিতে 
হয়। পৌরাণিক মতানুসারে জন্ম দ্বারা বেদব্যাস যে অক্রাহ্ষণ ছিলেন, 
তাহাই প্রমাণ কর! হইয়াছে । জন্মানুসারে বেদব্যাস যে বারবিলাসিনী- 
পুর্্র ছিলেন, তাহাই প্রমাণ করা হুইয়াছে। অন্মানুসারে বেদব্যাস 
যে এক্প্রকার চগ্ডাল ছিলেন, তাহাঁও ব্যাসসংহিতান্গসারে প্রমাণ 
কর! হইয়াছে। অতএব জন্মান্থুদারে বেদব্যাসকে কখনই ব্রাহ্গণ . 


জাতিতন্বের সমালোচন!। ৩১৯৩ 


২ ৮৯ পোস্পিসিসপিসপিসাসপাশাাশিশাশীশিসিশাশিি২ত৯প৯৫৯০৯৯৫৯ শশীশীশীশাশাশি শি তাসিশিপীশীশীশসািশীশীশীশশ্ী িিিসিশি্পিপাশিিসপিকদ 


বলা লা বাইতে পারে না। নানা শান্তাহদারে বেদব্যাস বারবিলাসিনীপুত্র 
হইয়াও, ব্যাসস্তির মতানুসারে বেদব্যাস চণ্ডাল হইলেও বেদব্যাসের 
বেদব্ভাগে অধিকার হইয়াছিল, স্থতি, অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ 
উপপুরাণ রচনায় আধকার হইয়াছিল, স্ুপ্রসিদ্ধ বেদান্তস্থত্র রচনায় 
অধিকার হইয়াঁছিল। নান শান্ত্রানুসারে বেদব্যাসের সর্বশান্ত্রেই অধিকার 
হইয়াছিল। নানা শাস্ত্রপ্রমাণে জন্মানুলারে বেদব্যাসের যছপি বেদাদি 
সর্বশান্ত্রে অধিকার হইয়! থাকে, বেদ[িভাগকার্ষো, স্থৃতিরচনাকার্ষো, 
অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ রচনাকার্ষে অধিকার হইয়া 
থাকে, তাহ। হইলে চণ্ডাল প্রভৃতি সকল বর্ণসঙ্কর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
শৃদ্রেরই বা যোগ্যত! হইলে বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিতে অধিকার হইবে না 
কেন? জন্মান্সারে বারবিলাসিনী পুত্র, জন্মান্থসারে চণ্ডাল বেদব্যাসের 
যে প্রকারে উপনয়নাদিতে অধিকার হইয়াছিল, সেইপ্রকারে জন্মানুসারে 
শৃদ্র কোন ব্যক্তি গুণকর্্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে, শুদ্ধভক্তিপ্রেমানুসাঁরে 
উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার যোগ্য হইলেই ব! উপনয়ন- 

-স্কারাদির দ্বারা সংস্কত হইতে পারিবেন না কেন? দেইজন্তই 
বলা হইয়াছে যে শূত্র উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার উপযুক্ত হইলে 
তিনি উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারেন । তদ্বিষয়ে শাস্ত্রান্থসারে 
কোন প্রতাবায় হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু মহাঁভারতাদ্দি মতে 
গুণকর্ম্মান্ুমারেও বর্ণনির্ণয় করিবারও ব্যবস্থা আছে। মহাভারতের 
মতে এক্জন শৃদ্র ব্রাহ্মণের স্টায় গুণকন্ম্মশালী হইলে সেই শুদ্রও ব্রাহ্মণ 
-হইতে পারেন। তন্মতে কৌন ব্রাঙ্গণকুমার শুপ্রের নায় গুণকর্ধুশালী 
হইলেও, তাহাকে শূদ্রত! প্রাপ্ত হইতে হইবে। নান! শান্ত্রমতে গুণকর্ম্ের 
তারতম্যানুসারে সর্বববর্ণেরই উৎকষ্টতা এবং নিকষ্টতা প্রাপ্ত হইবার 
ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রান্ুদারে উতৎকষ্টগুণকর্মশীলী হইলে উৎককষ্টতা- 


৩৯৪ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


শপাপামপিাসিসপিশাশপ্পিসপিসপ 





পা্সসির ৩৯ পিএ ৯ প৯ পপি ৯৯ 


প্রান্ত হইয়া থাকে । শান্ত্রান্থুসারে নির্গুণকর্মশালী হইলে, নিকষ্টতা- 
প্রাপ্তি হইয়! থাকে । গুণকন্মমান্থসারে আমরা চতুর্বিধবর্ণের লোক- 
দিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট বর্কেই নিকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। 
তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই মোশলমান এবং খ্রীষ্টান হইতেও দেখিয়াছি। 
অগ্তাপিও গুণকন্মান্থুসারেই জাতি নিব্ূপিত হইয়া থাকে । সেইজন্যই 
উৎকৃষ্টগুণকর্ম্বশালী পুরুষ, নিকুষ্টগুণকর্মশালী হইলে, তাহাকে জাতির 
হইতে হয়। মহাঁভারতাদি প্রমাণে নিকৃষ্টের উৎকৃষ্ট হইবারও পদ্ধতি 
আছে, উৎকষ্টের নির্ষ্ট হইবারও পদ্ধতি আছে। 





ভিচতানসিৎস্প অন্যান্স। 


মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্ত হইতে পারেন । প্র সংহিতায় এই প্রকার লিখিত আছে-_ 
“শূদ্দে। ত্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাম্‌। 
ক্ষত্রিয়া্জাতমেবন্তু বিদ্যা দৈশ্যাত্তথৈব চ ॥” ' 
ইদানী ঈশ্বরপুরীর জাতি সম্বন্ধে আন্দৌলন চলিতেছে । তাঁহার জাঁতি 
সম্বন্ধে অনেক পক্ষে অনেক প্রকার মত। কেহ বলেন তিনি শুদ্রজাতীয় 
ছিলেন। কেহ বলেন তিনি শৃদ্রজাতীয় ছিলেন বটে কিন্ত তিনি 
উত্তমশূদ্র ছিলেন না। যেহেতু তিনি অদ্বৈতপ্রভুর নিকটে আপনাকে 
অধমশুদ্র বলিয়াই পরিচিত করিয়াছিলেন । অন্য কোন পক্ষ তাহাকে 
অধমশুদ্র বলিয়াও স্বীকার করেন না। সে পক্ষের মতে ঈশ্বরপুরী 
এক্‌ প্রকার বর্ণনঙ্কর। আমরা আনি শাস্ত্রে অনেক প্রকার বর্ণনঙ্করের 
উল্লেখ আছে। ঈশ্বরপুরী কোন্‌ প্রকার বর্ণসঙ্কর তাহ! তাহারা উল্লেখ 
করেন নাই। আমাদের মতে ঈশ্বরপুরী কোন জাতীয় বরণসঙ্কর তাহা 
তাহাদের প্রমাণ সহ বল! উচিত ছিল। 


জাতিতত্বের সমালোচনা ৷ ৩৯৫ 


পি সিসিসপিশীনািন তি 


শুন অপেক্ষা অধম যে ব্যক্তি তাহাকেই শুদ্ধ বল যাইতে পারে। 
য়ং ঈশ্বরপুরীই আপনি যে *শুদ্রাধম তাহা চৈতন্তভাগবতে স্পষ্টই 
স্বীকার, করিয়াছেন । “শৃদ্রাধম+ অর্থে শুদ্র অপেক্ষা অধম জাতি স্বীকার 
করিলে শৃদ্রাধম শবের অর্থ বর্ণস্কর বলিতে হয়। তাহা হইলে: 
টৈতন্তভাগবতান্থসারে জশ্বরপুরীকে বর্ণপঙ্করই বলিতে হয়। অথচ 
তিনি সন্ন্যাসী হুইয়াছিলেন। কোন কোন শব্দবিদের মতে 'শৃদ্রাধম” 
অর্থে শূদ্রজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি অধম তাহাকেই "শূদ্রাধম” বলা যাইতে 
পারে। চৈতন্তভাগবতে ঈশ্বরপুরী নিজেই আপনাকে 'শৃদ্রাধম” বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কোন কোন শব্দবিন্দিগের মতানুসারে 
ঈশ্বরপুরীকে শুদ্রজাতির মধ্যে অধমশুড্র বলিযাই স্বীকার করিতে হয়। 
তিনি স্বয়ংই আপনাকে শুদ্রাধম বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 
পন্প-পুরাণের মতে শূদ্ধ অপেক্ষা কত নীচ চগ্ডাল বিষুভক্তিপরায়ণ 
হইলে তীহাকেও ঘবিক্সশ্রে্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তবে যে 
শৃদ্রেরা বফুর প্রাত সেবাভক্তি আছে তাহাকেই ঝা কি প্রকারে শুদ্র বলি। 
কোন শাস্ত্রমতেই বেদব্যাস জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। জন্মান্ুসারে 
তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র কিম্বা কোন প্রকার বর্ণদঙ্করও নহেন। 
: সুতরাং সেইজন্তই শী বেদব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীও জন্মানুসারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র কিন্ব! কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর নহেন। অথচ 
তাহার সন্ন্যাসে অধিকার হইয়াছিল, অথচ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ শ্রীমস্তাগবতান্সারে তিনি অবধৃতসন্ন্যাসী ছিলেন। তন্মধ্যে 
তাহাকে পরমহংসও বলা হইয়াছে। সেইজন্ত তাহাকে পরমহংসাবধৃত 
বল! যাইতে পারে। শ্রীমস্তাগবতাদি প্রসিদ্ধ শান্্রনকলের মতে এক্‌জন 
অব্রাহ্গণের, এক্জন অক্ষতরিয়ের, একজন অবৈশ্যের, একজন অশুদ্রের, 
একজন অবর্ণসঙ্করের সন্ন্যাসে অধিকার থাকিলে, পরমহংসাবধৃত হইবার 


৩৯৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সোপোপীশপাপাশীপাপাপাপাপিপাপাসাপাপাপাশিপাশীপাশিপিপাপাশীশপা্শীীশিশিটীশ। 


অধিকার থাকিলে, এক্জন শৃদ্রেরই বা! সন্ন্যাসে অধিকার থাকিবে না 
কেন? কোন প্রকার বর্ণসঙ্করেরই বা সন্নযাসে অধিকার থাকিবে 
নাকেন? বৈশ্ত এবং ক্ষত্রিয়েরই বা সন্গাঘে অধিকার থাকিতে ন! 
কেন? শুকদেব অব্রাঙ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্ঠ, অশদ্র এবং অবর্ণসঙ্কর 
হইয়াও ত সন্গাদী হইয়াছিলেন, পরমহংসাবধৃত হইয়াছিলেন। তাহারও 
গোস্বামী উপাধি, তাহারও দেব উপাধি হইয়াছিল। 














চতুস্চত্ণ্িংস্প অন্যান । 


ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত ত্রিবর্ণ যগ্পি বেদশ্রিক্ষা করিতে অক্ষম হইতেন, 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত ত্রিবর্ণ য্দি বেদার্থবোধে, বেদের তাৎপর্যযবোধে 
অক্ষম হইতেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত ত্রিবর্ণ। ঘগ্ঘপি বেদাঁধায়নেই অপারগ 
হইতেন তাহা হইলে বল! যাইতে পারিত ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত কোন 
বর্ণেরই বেদে অধিকার নাই। আর ব্রাক্ষণ ব্যতীত অন্ত ত্রিবর্ণের 
বেদাধ্যয়নে, বেদশিক্ষায়। বেদের তাৎপর্যযগ্রহণে অধিকার নাইই 
বা কি প্রকারে বলা যাইবে? সর্ববেদের প্রকাশ ধাহা হইতে তাহা 
হুইতেই ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত এবং শৃদ্রের উৎপত্তি। ব্রান্ষণও সর্বশাস্্ান্থদারেই 
এ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রের ভ্রাতা । ব্রহ্গমুখজ ব্রাহ্মণের যদ্ধাপি বেদে 
অধিকার থাকে তাহা হইলে অবশ্ঠই স্ায়তঃ এবং ধর্মতঃ ক্ষত্রিয়েরও 
'বেদে অধিকার আছে, বৈশ্তেরও বেদে অধিকার আছে এবং শুদ্রেরও 
বেদে অধিকার আছে। ব্রচ্জার নির্দেশান্ুসারে যগ্কপি শুদ্রের বেদে 
অধিকার ন1 থাঁকিত তাহ! হইলে অবশহুই শুদ্র বেদ অধ্যয়ন, শিক্ষা 
এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ ব্রহ্মার সর্বব 
নিয়মই স্বাভাবিক । ম্বভাবতই সে সকলেরই ব্যতিক্রম হইবার নহে)” 


জাতিতত্বের সমালোচন! । ৩৯৭ 








শি শীশিশীপিউিশি ০ পাশিশালাশশীশীশাশাশিপাপাপাশাশি পিসি সী পািশি ৯ ৯৯ পশীশিতি শত তত 


নিও ব্রহ্মার অভিপ্রায়াহ্ুসারে শুদ্রের কোন বেদে অধিকার না 
থাকিত তাহা হইলে অবশ্তই সেই ব্রহ্মাকে পক্ষপাতী বল! সঙ্গত হইত। 
কারণুতীহার পক্ষে তাহার সকল সন্তানই সমান। তাহার ব্রাক্গণ- 
সম্তানকেই বা বেদে অধিকার দিয়াছেন কেন এবং অন্ত তিন জনকে 
বা কেবল তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শুত্রকে অধিকার দেন নাই কেন 
বল! যাইতে পারিত। স্বভাবতঃ মানুষের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিই: 
অধিক স্েহমমতা । শুভ্র ব্রহ্মার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। সেইজন্ত সেই শৃদ্রের 
প্রতিই তাহার অধিক স্নেহমমত। আছে কেনই বা স্বীকার করা যাইবে 
না? তাহার কনিষ্ঠপুত্র শূদ্র যদি অন্ঞানী হইয়। থাকে, পরে তাহার 
জ্ঞান হইলে ব্রহ্মার কি সুখ বোধ হইতে পারে না? টা পারে। 
পুত্রের অভ্যুদয় কে না ইচ্ছা করে? বিশেষতঃ কনিষ্ঠপুত্রের অত্য 
কর] অতি সঙ্গত এবং স্বাভাবিকণ 

এক্‌ সমুয়ে চারি বর্ণ ই ত ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন । তাহাদের মধ্যে প্রত্যে- 
কেই ত সেই ব্রহ্মকায়জ। সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকেই ত সেই ব্রহ্মার 
কায়ার অংশ ব্রহ্মার কায়া। তবে অধুন! তাহাদের পরম্পর এত পার্থক্য 
কেন? অধুনা তাহাদের পরস্পর এত অনৈক্য কেন? প্রকৃতপক্ষে 
তীহারা! সকলেই এক্বস্ত হইয়া পরম্পর অভেদ বোধ না৷ করিয়। প্রভেদ 
বোধ করেন কেন? প্র প্রকার স্বার্থপরত৷ প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে 
আদরণীয় নহে। 


জ্ভিভক্ভেল্্স হহ্যালোকজ্ঞা। 





প্রথম ভাগ । 
প্রথত্ম অন্যাক্স। 


বাহার জন্ম হইয়াছে, তাহারই জাতি আছে। যিনি জাত, 
তীহারই জাতি আছে। যিনি অজাত তাহার জাতি নাই। বেদ- 
বেদান্তাদিমতে আত্মা অজাত। সেইজন্য বেদবেদীস্তান্ুসারে আত্মার 
জাতি নাই। বৈদিক মতে "য়মাআ। বরঙ্গ:*। নানাশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম 
অনাদি এবং অজ । অতএব বর্গের জাতি স্বীকার করা যায় না। 
বেদবেদান্তাদিমতে এই দেহস্থ আত্মাই ব্রদ্ম। অতএব এই দেহস্থ আত্মার 
জাতি স্বীকার করা যায় না। তবে জাতি কাহার? আত্মন্জানী 
শান্তদেব বলেন প্জাতি দেহের”। যেহেতু নানাশান্তরান্ছনারে দেহই 
জাত হইয়াছে। দেহকেই জাত হইতে অনেকেই দেখিয়াছেন এবং 
দেখিয়! থাকেন বলিয়! তদ্ধিষয়ে অগ্তান্ত প্রমাণসকলের প্রয়োজন নাই। 
এই ভূমগ্ডলে কেবলমাত্র এক প্রকার দেহ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমর! 
এই ভূমগুলে অনেক প্রকার দেহই দেখিয়। থাকি। সেইজন্য নারায়ণ- 
শান্ত্রী বলেন সেই অনেক প্রকার দেহ দ্বারা অনেক প্রকার জাতির 
কল্পন! কর! হইয়! থাকে । সেইঞন্যই দেহানুসারে নরজাতি, গোজাতি 
এবং অশ্বঙ্জাতি গ্রস্ৃতি বিবিধ জাতির বিগ্মানত| স্বীকার কর! হইয়! 
খাকে। প্নান! মুনির নানা মত" এই যে কিন্বস্তী আছে ইহা! জাতিতত্ব 


২১ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


পা স্পা 


সন্বন্ধেও খাটিতে পারে । আমাদের শান্ত্রসকলে “জাতি, সম্বন্ধে নান! 
প্রকার মত আছে। শাস্ত্রীয় এক্‌ প্রকার মতে জন্মান্ুসারে জাতি। 
শাস্ত্রীয় অন্ত প্রকাঁর মতে গুণকর্ম্শানুসারে জাতি । আবার এক্‌ প্রকার 
শাস্ত্রীয় মতে জন্ম এবং গুণকর্্দম উভয়ানুসারে জাতি নির্বাচিত হইয়! 
থাকে । আবার অন্ত প্রকার শাস্ত্রীয় মতে কেবলমাত্র গুণকর্্ম এবং 
স্বভাব দ্বারা জাতি নির্ণাত হুইয়৷ থাকে । তদ্বিষয়ে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের 
মতই প্রধান প্রমাণ । তিনি নরোত্তম শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,__ 
“চাতুর্ববণ্যং ময় স্ফং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ1৮ 

গুণকর্্ম বার! যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অশ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচিত হইতে পারে, 
তাহা আমাদের মধ্যে কে না জানে । এক্ব্যক্তি পণ্ডিতও মনুষ্য আর. 
এক্ব্যক্তি মুর্খও মনুষ্য। পাণ্ডিত্য দ্বারা পণ্ডিতেরই শ্রেষ্ঠত। স্বীকার 
করা হইয়া থাকে । কিন্তু মূর্খতা দ্বারা মূর্থের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা 
হয় না। সেইজগ্ত পণ্ডিত যে শ্রেণীর মূর্খকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত 
বলিয়! শ্বীকার কর! হয় না। 

গুণকর্ম্মান্সারে জাতিনির্বাচন করিতে হইলে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ব- 
সকল যাহাতে থাঁকিবে, তীঁহাকেই ব্রান্ষণ বলিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের, 
গুণকর্ম্সকল যাহাতে থাকিবে, তীহাঁকেই ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। 
বৈশ্তের গুণকর্্মসকল ধাহাতে থাকিবে, তীাহাকেই বৈশ্ত বলিতে 
হইবে। শূন্রের গুণকর্্মসকল বাঁহাঁতে থাকিবে, তাহাকেই শূদ্র বলিতে 
হইবে। কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের গুণকর্ম্সকল যাহাতে থাকিবে, 
তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলিতে হইবে। 

কষ্ণদবৈপায়ণ বেদব্যাসের পিত ব্রা্ষণ হইলেও তাহার মাত! ব্রাহ্মণ- 
কন্তা ছিলেন ন! বলিয়! বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ 
নহেন। তবে কি তিনি বিষুণ মন্তু যাজ্ঞবক্ক্য প্রভৃতি স্থৃতিকর্তাদিগের 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২০১ 


মতানুসারে মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? তাহাঁও তিনি প্রাপ্ত হন নাই! 
প্রসিদ্ধ স্থার্ত মতান্ুসারে তাঁহার পিতৃবর্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধে যেমন যোগ্যতা! 
হয় নাই তদ্রপ তাহার মাতৃবর্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধেও যোগ্যতা হয় নাই। 
যেহেতু তাঁহার মাতার সহিত শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতি দ্বারাও 
তাহার পিতার বিবাহ হয় নাই। প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি মতে তাহ! 
বগ্ঘপি হইত, তাহ! হইলে তাহার মাতার যগ্তপি শাস্ত্রীয় কোন বর্ণ থাকিত 
তদনুসারে তিনি সেই বর্ণায় হইতেন।* যেহেতু বিষণ মনু যাজ্ঞবন্ধ্যের 
মতে শ্রেষ্ঠ বর্ণীয় পুরুষের সহিত কোন নিকৃষ্ট বর্ণায়। কুমারীর অসরর্ণ 
বৈধ বিবাহনুত্রে পুত্র লাভ হইলে, সেই পুত্র স্বীয় মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতে 
পারে। পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে স্থৃতানুসারেও ব্যাসদেবের মাতৃবর্ণ 
প্রাপ্তি বিষয়েও অধিকার হয় নাই। তীহার পিতৃবর্ণ এবং মাতৃবর্ণ 
উভয় বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে যদ্ভপি স্থৃত্যার্দি শাম্ত্রসকলানু- 
সারে অধিকার হয় নাই তবে নান।*শাস্ত্রে তাহাকে শ্রেষ্টব্রাহ্মণ বলিয়! 
নির্দেশ কর! হইয়াছে ৫কন? শাস্ত্রে অব্রাঙ্গণকে ব্রাঙ্গণ বলিবার 
তাৎপর্য কি? মহাত্বাগণের মতে তাহা বলিবার বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। ভগবান্‌ কৃষ্ণদৈপায়ণ বেদব্যাস ব্রাঙ্মণের সমস্ত গুণকর্ 
দ্বারা বিভূষিত ছিলেন । তাহার ব্রহ্ষণ্যপ্রাপ্তিজনক পরমজ্ঞানও ছিল। 
তাহার কৃষ্ণানুরঞ্রিত প্রাণ পরাভক্তি দ্বার অভিষিক্ত হইয়াছিল । 
তাহাতে ষে বিষুভক্তিপরায়ণতা লক্ষিত হইত। সেইজন্যও যে তাহার 
শ্রেঠ দিজত্ব বা ব্রাঙ্গণত্ব লাভ হইয়াছিল। মেইজন্য তিনি তাহার নিজ 
মতানুনারে জন্মান্ুদারে অব্রাঙ্মণ চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্গণোপযোগী গুণকর্ম- 
সকল লাভ দ্বারা, ব্রাহ্গণত্বস্চক পরমজ্ঞান লাত দ্বারা, শ্রেঠঠদিজত্ব- 
দায়িনী বিষুণভক্তি লাভ দ্বার তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া, মহর্ষি হইয়াঃ 
মহামুনি হইয়া, জীবনুক্ত আত্মজ্ঞানী হইয়া, শ্রেষ্ঠ ভক্তাচাধ্য হুইয়ঃ পরম” 


২৭২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


প্রেমনির্ণায়ক হইয়া! বেদবিভাগাদি কাধ্যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
আত্মনির্ণায়ক বেদান্তদর্শন রচনার শক্তি লাভ করিয়! বেদাস্তদর্শন রচন! 
করিস্াছিলেন। দেই কুমারীগর্ভনস্তৃত জন্মান্ুুদারে অব্রাহ্গণ ভগবান্‌ 
বেদব্যাস চতুরাশ্রমীর মধ্যে কোন্‌ আশ্রমীর না পৃজ্য? নান 
শান্ত্রাহুসারে ভগবান্‌ বেদব্যাস যে সর্বধন্মবেতা! ! তিনি গৃহস্থের ধর্ম 
বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারীর ধর্শও বলিয়াছেন। তিনি বাণপ্রস্থের 
ধর্মও বলিয়াছেন । তিনি সন্যাদীর ধশ্বও বলিয়াছেন। তিনি ভগবান্‌ 
কৃষ্ণবাক্য দ্বার! উন্নতিজনক সর্ধ্ধন্মত)াগের বিষয়ও বলিয়াছেন। তিনি 
সর্ববধর্্ম এবং সর্বধন্মাতীতের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম 
সকলও বলিয়াছেন। সেইজন্ত তিনি ব্রাহ্মণের কর্তবাসকলও নির্দেশ 
করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্সকলও নির্দেশ 
করিয়াছেন। সেইজন্ত তিনি বৈশ্তের কর্তব্যসকলও নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। সেইজন্ত তিনি শূদ্রের কর্তব্যঘকলও নির্দেশ করিয়াছেন । 
সেইঞজন্ত তিনি নান! প্রকার বর্ণসঙ্করসকলেরও কর্তৃব্যসকলও নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি নান! প্রকার যোগীদিগের উপযোগী নান। 
প্রকার যোগনকলও বলিয়াছেন। তিনি দিব্যপ্রেম,। দিব্যপ্রেমিক 
ও দিব্যপ্রেমাম্পদ সম্বন্ধেও নিগুঢ় তত্বসকল বলিয়াছেন । সেই ব্রিকাল- 
দর্শী ভগবান্‌ বেদব্যাস জীবকুলের মঙ্গলজনক কোন্‌ বিষয়ের না বর্ণনা 
করিয়াছেন! তাহার কোন্‌ তত্বে না অধিকার ছিল? 

পুরাকালের শ্রেষ্ট মুনি খষিগণের মধ্যে ভগবান্‌ বেদব্যাসের স্থাক্স 
অনেকেই গুণকন্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ গুণকর্মসকল 
দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ 
সামবেদের ভাষ্যকর্তা ও মন্ুসংহিতার ভাষ্যকর্তা সুবিখ্যাত মেধাতিথি 
অন্যান্সারে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ব্রাঙ্গণের গুণকর্মসকল 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ২০৩ 


শপাসিপিপাপিপিশপাপাকপিশিসািসিশাস পাস শসিস্পিসিপসিসিসিসিপসপসিপপপিসপিসপসপিস্পিসিসিসিস। 











প্রাপ্তি বার তিনিও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । ভগবান্‌ মন্থুর মতে ক্ষত্রিয়- 
গাধিরাজনন্দন বিশ্বামিত্রও কেবলমাত্র বিনয়বলে ব্রাহ্ষণ হইয়াছিলেন। 
মহাকবি বাল্সিকিপ্রণীত রামায়ণ মতে তিনি কেবলমাত্র তপস্তা। দ্বার! 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনি এ রামায়ণ মতে তপন্তা দ্বারা রাজর্ধি, 
খষি, মহর্ষি এবং অবশেষে বশিষ্টদেবের ন্যায় ব্রহ্গর্ষি পর্যযস্ত হুইয়াছিলেন। 
শ্রেষ্ঠ গুণকর্মের প্রশংসা কোন্‌ বুদ্ধিমান না করিতে সম্মত? দিব্যজ্ঞানের, 
শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মদকলের, গরিয়সী বিষুণভক্তির, দিব্য কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা 
চিরকালই কীর্তিত হুইয়া থাকে । শ্রী সকল যে সকল মহাস্বাতে 
অধিষ্ঠিত রহে তাহাদিগের মহিমাঁও কীর্তিত হইয়। থাকে। কোঁন ব্যক্তি 
জন্মান্ুারে নিকৃষ্টবর্ণ হইলেও গুণকর্্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে, ভক্তিদবারা 
এবং দিবাপ্রেমদ্বার! শ্রেষ্ঠত্ব লাঁভ যে করিতে পারেন তদ্ধিষয়ে নানা 
শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ আছে। তদ্বিষয়ে চৈতন্ততাঁগবতাদিতেও প্রমাণ 
আছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্তভাগবতার্দি মতে (ব্রাহ্মণকুলোদ্তব ভগবান্‌ 
চৈতন্তদেবের দীক্ষা! গুরু ) শ্রীঈশ্বরপুরী শুদ্রবংশীয় হইলেও তিনি গুণকর্ম 
দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া, বিষ্ুভক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়! ব্রাহ্মণ- 
কুলোস্ভব ভগবান্‌ চৈতন্তদেবেরও দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। অসাধারণী 
দিব্যাশক্তি দ্বারা কি ন! হয়! ব্রাহ্মণ নর হইয়াও অসাধারণী দিব্যাশক্তি 
দ্বারা অদ্ভুত গুণকর্মসকল দ্বার অন্তান্ত নরগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ 
করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাহাদের ভূদেবাখ্য। পর্য্ত্ত হইয়াছে। 





স্থিতীম্্ অন্যান্্। 


প্রসিদ্ধ মন্ুসংহিতার মতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই যে নর তাহা বুঝিবার 
কারণ আছে। তাহার মতে-_- 


২০৪ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন | 


. “ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমৎ্স্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥৮ 

সুবিবেচক মন্ুর মতে নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ। তাহার 
বিবেচনায় ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক দেবতাগণ পৃজিত হন বলিয়৷ কোন ব্রাহ্মণই 
পরদেব কিন্বা হরি নহেন। তাহার মতানুষারে প্রত্যেক ব্রা্মণই নর 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহেন। 

তবে গ্রঁ প্রজাপতি স্বায়স্তুব মন্থুর মতে বিপ্রতন্থই ধর্মের শাশ্বতী 
মত্তি। তাহার মতে সেই ব্রাহ্মণ ধর্শজন্ত জাত। তীহার তদ্ধিষয়ক সংস্কৃত 
শ্লোক এই প্রকার» 


“উতপত্তিরেব বিপ্রস্ত মু্তিধশন্য শাশ্বতী। 
সহি ধন্ার্থমুত্পন্ন ব্রন্মভূয়ায় কল্প্যতে ॥৮ 


পুরাকালে হয়ত শ্রী শ্লোকের লাফল্য হইত। কিন্তু অধুনা সে 
সম্বন্ধে বৈপরীত্য দর্শন করা হইয়া থাকে । একালে ব্রাঙ্গণকুলে 
কত ছর্বিনীত কুলাঙ্গারেরও আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়! এই 
কালের অনেক ব্রাঙ্ষণই সাক্ষাৎ অধর্ম্বের অশাশ্বতী মুন্তি! শিষ্ট লোক- 
দিগের তাহাদের অশ্াস্বতী মুত্তি দর্শন করিলেও ভয়ের উদ্রেক হয়! 
প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভয়ানক দস্্াবৃত্তি প্রতৃতি 
নিকষ্ট বৃত্তিঘকল সম্পনও বটেন! তীাহাদিগের দ্বার! প্রায় সমস্ত গহিত 
কাধ্য সমাধা হইয়া থাকে! তীাহাদ্িগের মধ্যে অনেককে হিংল্ন 
নরব্যান্র তুল্য বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। এক্ষণে সেই ভগবান্‌ মন্থুর 
জলন্ত বাক্য নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে! অনেক অসংশয়িত- 
চিত্ত ব্যক্তি এ মহাবাক্য কালমাহায্ম্যে এবং ধাহাঁদিগের সম্বন্ধে 
মহাবাক্য বুচিত হইয়াছিল তাহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে এব বাকোর 


স্পাপাসপি্পিপপিি 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২৯৫ 


সরসপাপাসিতাপী পিস্এসিসপিসাসবাসরাপাসপিস্পসপিসিবসপিসপ সপিস্পিসপিসপিনপিস্পিপাসপিসপাসপি 


বিপরীত ম্বভাব দর্শন করিয়া, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না! 
তাহাদের সম্বন্ধে ত্র মনুকথিত মহাঁবাঁক্টা উপন্তাস হইয়াছে! কিন্ত 
এককালে এই ভারতবর্ষে ভগবান্‌ মন্ুর শব মহাবাক্যের সাফল্য দৃষ্টি- 
গোঁচর হইত। তদ্ধিষয়ে অন্ঠান্ত বছ শান্তরও প্রমাণ দিতেছেন। 





সুতীস্্ অন্যাস্্র। 


মন্সংহিতার দশম অধণায়ে,_ 
“সর্ববতঃ প্রতিগৃহীয়াদ্‌ ব্রাহ্মণত্তরনয়ং গতঃ | 
পৰিত্রং দৃষ্যতীত্যেতদ্‌ ধর্্মতো৷ নোৌপপদ্ধাতে ॥ ১০২ ॥৮ 


বলায় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতা আছে স্বীকার করা হইয়াছে। 
সেইজন্ ব্রাহ্মণ সর্বজাতির দান গ্রহণ করিলেও ধর্ম্তঃ দোষী হন ন! 
ইহাই মনুর অভিপ্রায়। তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ অশৃদ্রপ্রতিগ্রাহী 
না হইলেও দূষিত হন না। সেইজন্ত শুদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ অশূদ্র- 
প্রতিগ্রাহী ব্রাঙ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট হন না। সেইজন্য তীহাদিগের সঙ্কুচিত 
ছুইবারও কারণ নাই। তবে তাহাদিগের মধ্যে কেহ যদি অপবিত্র হন 
তাহা হইলে মন্ুর মতানুসারে তাহার সঙ্কুচিত হইবার কারণ আছে। 
ব্রাহ্মণজাতীয় প্রত্যেক ব্রাঙ্মণই যগ্পি ম্বভাঁবতঃ পবিত্র হইতেন, 
তাহা হইলে এ প্রকার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই হুক করিতেন 
না। তাহা হইলে সকল ব্রাঙ্গণই সমভাবে অতি নির্মল স্বভাব সম্পন্ন 
হইতেন। সকলের দাঁন গ্রহণ করিলেও যদি ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট না 
হয়, তাহ! হইলে সেই পবিভ্র ব্রাহ্মণকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয় কেন? 
তাহা হইলে অবশ্যই কোঁন কারণে তীহাঁর পবিত্রতা নষ্ট হইত না। 
তাহা হইলে ব্রাক্মণকুলে মগ্যপায়ী এবং ব্যভিচারী প্রভৃতিও দৃষ্টিগোচর 


ত. প্পাসপিপিসপিসপিসপিসপাসপা। 


২৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





পা ৯প৯প৯৯/৯প৯৫৯ প৯৫৯ ০৯৫৯ প৯প৯তাশা পাশাপাশি পাশা পাশাপাশি পাপসাপাশাশাশাশীশীপীশীপিশাপিপাপীশি 


হইত না! তাহ! হইলে অনেক ব্রাঙ্গণকুমারকে নান! প্রকার দু্কৃতি- 
সম্পনন হইতেও দেখা যাইত না! স্বায়ভূব মন্গুর বচনানুসারে প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি পবিত্র। কোন প্রকার ছুষ্কৃতির সঙ্গে তাহার 
সংশ্রব মাত্র নাই। তিনি যে ধর্ম্বের শাশ্বতী মূত্তি। তবে কেবলমাত্র 
ব্রাহ্মণনামধারী ধাহারা, তাহাদিগকে পবিভ্রতাঁসম্পন্ন ব্রা্ষণ বল! যায় 
না। ভগবান্‌ মন্থুর মতানুসারে তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত 
বলাই কর্তব্য। 

শ্রীমস্তগব্দগীতানুসারে প্ররুত ত্রাঙ্গণ তপস্বী। শ্রী গীতার মতে 
তপন্ত। ত্রিবিধ। শারীরী তপস্তা, বাজ্ময়ী তপস্তা এবং মানসী তপন্তাই 
উক্ত গীতায় ত্রিবিধ তপস্ত। বলিয়। নিরূপিত আছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে 
শী ত্রিবিধ তপস্তা সম্পন্ন হইতে হয়। প্রত ব্রাহ্মণ শারীরতাপস, প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ বাজ্ময়তাপস, প্রকৃত ব্রাঙ্গণ মানসতাপস। প্রকৃত বাহ্মণের, 
মধ্য হইতে কখনও নাস্তিকত! প্রুকাশিত হইতে পারে ন!। ব্রাহ্মণ 
আস্তিকতার সনাতনী মুত্তি। শ্রীমপ্তগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪২শ 
শ্লোকে বল! হইয়াছে-_ 

“শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেৰ চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রন্মকর্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥৮ 

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়! যায় যে স্বভাবতঃ ব্রাঙ্গণে শম আছে, 
স্বভাবতঃ ব্রাঙ্গণে দম আছে, স্বভাবতঃ ব্রাঙ্মণে তপঃ আছে, স্বভাবতঃ 
ব্রাহ্ণে শৌচ আছে, স্বভাঁবতঃ ব্রাঙ্ষণে ক্ষমা! আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে 
সারল্য আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে জ্ঞান আছে, স্বভাঁবতঃ ব্রাঙ্গণে বিজ্ঞান 
আছে, শ্বভাবতঃ ব্রা্গণে আস্তিক্য আছে। শর সকলের প্রত্যেকটা 
ব্রাহ্মণের স্বভাঁবজ কর্ম্ম। প্ররূত কথায় যিনি এ সকল গুণ সম্পন্ন, প্রকৃত 
কথায় ঘিনি ব্রাহ্মণের কর্মসম্পন্ন তিনিই প্রত ব্রাহ্মণ। ভগবান্‌ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২০৭ 





পিপাশীশীশিং ৯ 


শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্রীমস্তগবদগীতার মতানুসীরে বুঝিতে হয় ষে কেবলমাত্র 
ব্াহ্মণবংশে জন্ম হইলেই তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলা! যাঁ় না। মহাত্মা শ্বায়স্তুব 
মন্ুর মতে ব্রাহ্মণ ষটকর্মমসম্পন্ন। অধ্যাঁপন, অধ্যয়ন, যজন, যাঁজন, দাঁন 
এবং প্রতিগ্রহই সেই যটটকর্্ব। মন্থসংহিতার দশমাধ্যায়ের ৭৫ শ্লোকে 
বলা হইয়াছে,_ 
.. &অধ্যাপনমধ্যয়নং বজনং যাজনং তথা । 

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈৰ ষট্কর্্াণ্যগ্রজন্মনঃ ॥৮ 

মহাত্মা! মনুর মতে ব্রহ্মকায়জ অগ্রজন্মা ব্রাঙ্মণদিগের কর্তব্য কর্মসকল 
ক্ষেপে বিবৃত হইল । মন্থু আপনার রচিত সংহিতা৷ মধ্যে সেই বরঙ্গকায় 
হইতে উৎপন্ন পরজন্মাদিগের গুণকর্ম্সকলও নির্দেশ করিয়াছেন । 
সে সকল এ স্থলে কীত্তিত হইল ন|। 
মন্ুর মতে,_ 
“চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈন্ত্যিমাশ্রমিভিদিজৈঃ | 
দ্শলক্ষণকে ধন্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্ুতঃ ॥৮ 


উক্ত শ্রোকানুদারে চারি প্রকার আশ্রমী দ্বিজগণেরই দশলক্ষণসম্পর 
ধর্মের নিত্যান্ুষ্ঠান কর! কর্তব্য । মহাত্মা মন্থ সেই দশলক্ষণসম্পন্ন ধর্মের 
বিবরণ কহিতেছেন,__ 

প্ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নি গ্রহ | 

বীর্বিষ্ভা সত্যমক্রোধে৷ দশকং ধর্্মলক্ষণম্‌ ॥৮ 
পুরাকালে চতুরাশ্রমী দ্বিজগণই পরী সকল স্ুলক্ষণ সম্পন্ন হইতেন। 
ইদ্দানী এঁ সকল স্থলক্ষণ সম্পন্ন ধর্ষিষ্ঠ দ্বিজ অত্যনই দৃষ্টিগোচর হইয়! 
থাকেন। আধুনিক ছ্বিজবংশধরগণের মধ্যে অনেকে এঁ সকল সুলক্ষণ 
হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছেন ! 





২০৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


প্রজাপতি মন্গুর মতে চারি প্রকার আশ্রম নির্দিষ্ট আছে। অন্ান্ত 
স্বৃতিকারদিগের মতেও চারি আশ্রম । নান! পুরাঁণে, নানা তন্ত্রে এবং 
অন্তান্ত অনেক শাস্তীয় গ্রন্থে এ চারি আশ্রমের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ 
চতুরাশ্রমী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রন্ধজ্ঞানসম্পন্ন। নানা 
শাস্ত্রান্ছসারে তাহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রক্গজ্ঞানবিহীন নহেন। কিন্ত 
অধুনা বাহার! ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও পরিগণিত হইয়! থাকেন, 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রগাঢ় অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছেন ! 


৯সসশাসপিসপাপািপিস্িস্পিস্পিশাশ 





চতুর্থ অন্যান্ত। 


নিরালম্বোপনিষদের মতে ব্রাহ্মণ ব্রন্গজ্ঞানসম্পন্ন । প্রসিদ্ধ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মতে ব্রাহ্মণের শম, দম, তিতিক্ষা এবং আস্তিক্য প্রভৃতি 
সদ্গুণসকল আছে। ব্রন্ধজ্ঞান এব্‌ং এ সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন প্রাতঃম্বরণীয় 
ব্রাহ্মণের বিশেষ মাহাত্ম্য যে আছে তদ্বিষযয়ে সন্দেহ কি আছে? এ 
সকলগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্গণ। শাস্তান্থসারে ব্রাহ্মণ ভূদেব। 
জগতে ব্রাহ্গণতুল্য অন্য কোন জীবই নহে। ত্রাহ্ষণ সমস্তনদ্গুণে 
ভূষিত। প্রসিদ্ধ শ্রামদ্ভগবদগীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধ 
বলিয়াছেন,__ 

“শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্বভাবজম্‌॥» 
তরী সকলগুণ সম্পন্ন যে মহাপুরুষ তিনি যে দেবতুল্য অথব1 ভূদেক সে 
বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? প্রত্যেক অজ্ঞানসম্পন্ন মৃঢ় ব্যক্তিরই তিনি 
গুরু হইবার যোগ্য। তাহা দ্বার! অজ্ঞানীর জ্ঞান হইতে পারে । তিনি 
ক্ুপা করিলে অবিশুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ বিশুদ্ধ হইতে পারে। তাহার 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২০৯ 





৮১টি উি পীসিসাপিশিসাসিশসাশিসিসিিিিপাপিপিিসিিস পু 


কপার অভক্ত, ভক্ত হইতে পারে। তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বার! দেদীপ্যমান 
রহিয়্ীছেন। তাহার প্রা সর্বদাই সেই প্রাণেশ্বর, সেই হৃদয়েশ্বর, 
সেই সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আহিত রহিয়াছে । 

দিব্যজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণের কর্তব্য গুণকর্ম্সকল যেমন ব্রাহ্গণত্বের 
পরিচায়ক তদ্রুপ ক্ষত্রিয়ের গুণকর্মসকলও প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক । 
প্রকৃত বৈশ্ঠের গুণকর্ম্মসকল প্ররুত বৈশ্ঠত্বের পরিচায়ক । প্ররুত শৃর্রের 
গুণকর্মাসকল প্রকৃত শৃদ্রত্বের পরিচায়ক | নানা স্থৃতিতে নানা! প্রকার 
বর্ণসঙ্করসকলেরও উল্লেখ আছে। কথিত চতুর্বর্ণের স্ায় প্রত্যেক 
বর্ণসষ্করও স্বীয় গুণকর্ম্মসকল দ্বারা পরিচিত হইয়া! থাকে । নানা প্রকার 
বর্ণসঙ্করসকলের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণসঙ্করকেই মিশ্রবর্ণ বলা যাইতে পারে। 
ভগবান্‌ সদ্দাশিবকখিত মহানির্র্বাণ তন্বান্থদারে জগতের সমস্ত বর্ণসন্করই 
সামান্য বর্ণের অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ মহানিব্বাণ তন্ত্রানুসারে পঞ্চ বর্ণ নির্দিষ্ট 
আছে। সেই পঞ্চ বর্ণের মধ্যে নান! প্রক্লার বর্ণসঙ্করসকলই সামান্ত বর্ণের 
অন্তর্ত। নান! প্রকার শ্মার্ত মতানুসারে, নানা পুরাণ মতান্থসারে, 
. নানা তন্ত্র মতান্ুসারে এবং অন্ঠান্ত বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থান্থসারে এক্‌ 
প্রকার বর্ণসঙ্কর নহে। সে সকলের মতেও নানা প্রকার বর্ণসন্কর স্থষ্টি 
হুইয়াছিল। সেইজন্ত অগ্ভাপিও ভূমগুলে নান! প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতীয় 
বাক্তিবুন্দ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । নানা শাস্ত্রাহ্ছদারে সর্ব প্রকার 
বর্ণনঙ্করের পক্ষেই বিভিন্ন কর্ম্্দকল নির্দিষ্ট আছে। নানা শাস্ত্রে ষে 
সংজ্ঞার বর্ণসগ্করের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, সেই সকল কর্ম 
বে ব্যক্তি করে কর্ম্ান্ুসারে সেই ব্যক্তিকেই সেই সংজ্ঞার বর্ণসঙ্কর বলিতে 
পারা যায়। কোন কোন বর্ণসঙ্কর জন্মকর্্ম উভয় দ্বারাই বর্ণসঙ্কর। 
মনেক শান্ত্রানথসারে বর্ণসঙ্করগণের পক্ষে স্থুরা নিষিদ্ধ নহে। কোন 
কোন স্তৃতিতে শুদ্রদিগের পক্ষেও স্থুরাপানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 

১৪ 








২১৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


শ্পাসপিপাপাাপিসিসিস্পিপাসাসপিসিসাসিশিসিসিসি পসিপিসপাসপিস্পিসিসিপিসসবিসপিস্পিসিসিপাএসপিসিণ ৯ত৯ি প৯ 


স্বার্ভ মতান্ুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথব। বৈশ্য সুরাপান করিলে তাহাকে 
মহা পাতকী হইতে হয়। সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ নান! 
স্বতিতে নান প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। 

মহানির্ববাণতন্ত্রের মতে যেমন ভ্রিবিধ সুর! তদ্রপ মন্থংহিতার মতেও 
ভ্রিবিধ স্থুরা। সেই ত্রিবিধ সুরার মধ্যে গৌড়ী সথরার উৎপত্তি গুড় 
হইতে। পিষ্ট হইতে পৈষ্টী। মধুজ! মাধবী । প্র ত্রিবিধ সুরাই স্মার্ভ- 
মতানুদারে দ্বিজন্মাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। নান! শাস্ত্ান্ুদারে ব্রাহ্মণই 
উত্তম দ্বিজ। সেইভজন্ ব্রাঙ্ষণের পক্ষে এ ত্রিবিধ সুরা অপেয়। এ 
নিষেধবাক্য শ্বায়সুব মন্থুর মতে নির্দিষ্ট আছে,_ 


*গোড়ী পৈষ্ঠী চ মাধবী চ বিজ্েয়া ত্রিবিধ! সরা । 

যখৈবৈকা তথা সর্ববা ন পাতব্যা দ্বিজোত্মৈঃ ॥% 
উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে মনু বলিয়াছেন,__ 

প্যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মগ্ভং মাংসং স্থরাসবম্‌। 

তদ্বান্ধণেন ন সেব্যা দেবানামশ্্তা হবি ॥৮ 
প্র শ্লোকানুসারেও ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বপ্রকার স্থরাঁপান নিষিদ্ধ। এ 
শ্লোকানুসারে ব্রাঙ্গণ সর্বপ্রকার মগ পান করিবেন না। এ মন্্কখিত 
শ্লোকের মর্যাদা রক্ষা জন্য ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ মাংসভোজনও করিবেন 
না। ভগবান্‌ মন্থর মতানুসারে এ সমস্ত তামসিক নিষিদ্ধ সামগ্রীসকল 
ক্ষ, ক্ষ, এবং পিশাচগণেরই ভক্ষ্য। কিন্তু এই কলিকাঁলে কত ব্রাহ্গণ- 
কুলোভ্তব ব্যক্তিগণও এঁ সকল বস্ত অতি আনন্দের সহিত ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। বাস্তবিক স্তবত্যা্দি অনেক শাস্ত্র মতেই তীহাঁদদের ত্র সকল 
নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা অকর্তব্য। ভগবান্‌ মন্থ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে 
মন্তপানের অবৈধত। প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,__ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২১১ 


েপাপিপাদপাপিসাসিসপসিসপাসসন্পিসাপাসিসিসিসপাসাপিসিপাসপিসাসিপাক্পাপাপাসামপিিসাসপিসপিসাসিসিসিসিসপিসপিসপসপিসপিসাশ শসিসিপিসিসিসপাপাি 


“অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপুযুদাহরেত। 
অকার্্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্‌ বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ॥” 


যথার্থই স্বৃত্যাদিমতে ব্রাঙ্গণ মগ্ঘপানে বিহ্বল হইলে মস্তের বিক্ষেপ- 
বশতঃ অতি গুড় বৈদিক তত্বও সাঁধাঁরণ পতিত মুঢ়গণ সমক্ষে প্রকাশ 
করিতে পারেন । তজ্জন্ত শান্ত্রানুসারে তাহার প্রত্যবায় হইতে পারে। 
তিনি মত্ততাঁবশতঃ অতি অপবিত্র স্থানেও পতিত হইতে পারেন । তিনি 
মত্ততাবশতঃ অনেক গহিত কাধ্যমকল করিতে পারেন। সে সকল দ্বার! 
মহাপাপপক্কে নিমগ্র হইতে পারেন। সেইজন্ত পরমহিতৈষী ভগবান্‌ 
স্বায়ন্ুব মন্ত্র মতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের সদ্তপাঁন কর! অকর্তব্য। 

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার ৯৮ শ্লোকান্নারে ব্রাহ্মণ মগ্তপান করিলে শৃদ্রত্ব 
প্রাপ্ত হন। সে সম্বন্ধে মন্ুনংহিতাঁয় বল! হইয়াছে,_: 


“ষস্য কায়গতং ব্রহ্ম মগ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃু। 
তস্ত ব্যপৈতি ব্রাঙ্মণ্যং শুদ্রতবঞ্চ স গচ্ছতি ॥” 


অধুনা বঙ্গে মগ্চপায়ী ব্রাহ্মণই অধিক । সুতরাং তাহারা ভগবান্‌ স্বায়ভূব 
মন্ুর মতানুসারে শুদ্র হইয়াছেন ! অথচ অনেক অমছ্যপায়ী ব্রাঙ্মণগণেরও 
তাহাদের সহিত একসঙ্গে অন্নাহার পর্য্যস্ত ঘটিয়া থাকে । তন্বার। সেই 
সকল অমগ্ঘপাী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক শীসনানুসারে জাতিভ্র্ হইতে 
হয় ন৷ তাহাও আমর! দেখিতেছি! কিন্ত ভগবান্‌ মনুপ্রভৃতি স্মার্তা- 
চাধ্যগণের মতীনুদারে ধর্ম্মতঃ ভীহাদিগের জাতিত্রষ্ট হওয়া উচিত। 
অধুনা! সামাজিকী এবং ধর্মন্বন্ধিনী বিশৃঙ্খলা বশতঃ উক্ত প্রকার 
মগ্ভপায়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কোন ব্যক্তিকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয় না। 
মদ্কপায়ী ব্রাঙ্মণগণের সঙ্গে অমগ্ধপাঁয়ী ব্রাঙ্মণগণ এক্‌ পুংক্তিতে ভোজন 
করিলেও তীহীরাও জাতিত্রষ্ট হন নাঁ। তীহাঁরা সকলেই প্রসিদ্ধ 


২১২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সাাপাপাশিশিিশাশীশাশিশিশাশিশাাশিশীিিশিশাশিস্টীত পিপাসা পািসপিনপিপিশাদি 


স্বার্তাচার্ধ্যগণের মতান্থসারে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদিগকে শৃদ্র 
বলিয়া পরিচিত করেন না! অথব! শুদ্রত্ববারক কোন প্রকার বিধি- 
বোধিত প্রায়শ্চিত্তও করেন না! বে সকল ব্রাহ্গণের জাতিবিচারে 
বিশেষ নিষ্ঠা কৈ তাহারাও এ বিষয়ের কোন প্রকার প্রতিকার চেষ্টা 
করেন না! কেবলমাত্র মুখে জাতিতত্বের আটুনি থাকিলে কি হইবে? 
কাধ্যতঃ সে তত্বের প্রতি কাহারও দৃষ্টি দেখি না! কোন বিষয়ে কেবল- 
মাত্র মুখে বল! অপেক্ষা সে বিষয় কার্যে পরিণত করা! শ্রেয়স্কর। অন্ততঃ 
সে বিষয়ের জন্ত চেষ্টা কর! কর্তব্য । 








গএওন্ন অহন্াম্ত্। 


মন্তসংহিতাঁর দশমাধ্যায়ের ৫৭ গপ্লোকান্ুসারে কোন অনাধ্যকে 
আধ্যতুল্য বোধ হইলে তত্রুত কর্ম্মসমূহ দ্বারা তাহার জাতি নির্বাচন 
করিতে হইবে। উক্ত বিষয়ের এই প্রকার নন্থুকথিত শ্লোক আছে”_- 
“বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নং কলুষযোনিজম্‌! 
আধ্যরূপমিবানার্ধ্যং কন্মভিঃ ন্বৈর্বিভাবয়েত |” 
উক্ত শ্লোক মনুকৃত। সেইজন্য কোন জ্াাত্যভিমানী আর্ধ্যসস্তানেরই 
উহা! অগ্রাহ্থ কর! উচিত নহে। শ্রী প্লোকের মর্ম্মানুসারে বুঝিতে হয় 
ষে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্সকল দ্বারাই জাতি নির্ণীত হইয়। থাকে । উক্ত 
শ্লোকানুসারে অবস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রেরও তাহাদের কৃত 
কর্মসকল দ্বারাই তাহাদের জাতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। কাথত 
শ্লোকানুসারে কর্মকলই যদি জাতিপরিচায়ক হয়, তাহা হইলে অবস্তই 
খঁ চারিবর্ণের মধ্যে ধাহাকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্্মঘকল করিতে দেখিব 
তীহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব। তাহা হইলে অবশ্ত এ চারিবর্ণের মধ্যে ধাহাকে 
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ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম্মসকল করিতে দেখিব অবশ্ঠ তাহাকেই ক্ষত্রিয় 
বলিব। তাহা হইলে বৈপ্ঠের কর্তব্য কর্ম্সকল যাহাকে করিতে দেখিব 
তাহীটকেই বৈশ্য বলিব। তাহা হইলে শূদ্রের কর্তবা কম্মসকল বাহাকে 
করিতে দেখিব 'অবস্ত তাহাকেই শুদ্র বলিব। 

মনুসংহিত! গ্রন্থের দশমাধ্যায়ান্থসারে অনাধ্যতা নিষ্ঠুরতা করত 
প্রভৃতি নরের হীন বর্ণতাঁর পরিচায়ক । তাহা হইলে অবশ্ত একজন 
ব্রাঙ্গণে শ্রী সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে তীহাকেও নীচজাতি বলিয়া 
পরিগণিত করিতে হইবে । তাহা হইলে অবস্ত একজন ক্ষত্রিয়ে এ সকল 
মন্দ লক্ষণ থাকিলে শ্াহাঁকেও নীচজাঁতি বলির! পরিগণিত করিতে 
হইবে। তাহা হইলে অবন্ত একজন বৈষ্ঠে এ সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে 
তাহাকেও নীচজাতি বলিয়। পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা! হইলে 
একজন শুদ্রে তব সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে, তাহাকেও সেই শৃদ্রাপেক্ষা 
নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে | এ বিষয়ে মনুনির্দিষ্ 
মুল শ্লোক এই প্রকার,__ 


“মনাধাতা নিষ্ঠ'রতা ক্রুরতা নিক্ষিয়াস্মতা | 
পুরুষং ব্যগ্তয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্‌ ॥” 


অনেক শাস্মেই ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যোপাঁদনা করিবার ব্যবস্থা আছে। 
নানা শাস্ত্রে ত্রিসন্ধ্যার বিষয় উল্লেখ আছে। দিবসের ব্রিসন্ধ্যায় 
ত্রিসন্ধার উপাসনা করিতে হয়। প্রজাপতি দক্গের মতে ঘে ব্রাহ্মণ 
দৈনিক ত্রিদন্ধ্যায় ত্রিসন্ধার উপাঁসন! করেন না, তিনি জীবিতাবস্থায় 
শুদ্রবৎ হন। মহাত্মা! দক্ষপ্রজাপতির মতে এ প্রকার শুদ্রবৎ ব্রাহ্মণের 
দেহত্যাগ হইলে, তীহার কুকুরীগর্ভে জন্ম হইয়া থাকে। তাহার কুকুরী- 
জন্ম হইলে তিনি অব্ত কুকুর অথবা! কুকুরী হইয়া! থাকেন। সন্ধ্যারহিত 
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ব্রাহ্মণ সর্বদাই অশুদ্ধ। কোন প্রকার যজ্ঞে তাহার অধিকার থাকে 
না। মহাত্মা! দক্ষের মতে তিনি পুজা প্রভৃতি কোন প্রকার সৎকর্ম 
করিলে, তিনি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইয়! থাকেন। রী বিষয়ে দক্ষ 
বলিয়াছেন,__ 








“সন্ধ্যায়াঞ্চ প্রভাতে চ মধ্যাহে চ ততঃ পুনঃ । 
সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রান্মণে! হি বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ 
স জীবন্নেব শুদ্রঃ স্তান্মতঃ শ্বাচৈৰ জায়তে। 
সন্ধ্যাহীনোহশুচিনিত্যমনহঃ সর্ববকর্ান্্ ॥ ১৯ ॥ 
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলমন্খুতে ॥ ২০ ॥ 
উক্ত উদাহরণান্ুদারে গুণকর্ম্মসকল দ্বারাই ত্রাঙ্গণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
উক্ত উদাহরণ জন্মান্ুসারে ব্রাঙ্মণত্ব প্রতিপাদন করে না। ব্রিসন্ধ্যার 


উপাসনাও কর্ম। সেই কর্ম্াতিক্রমী যে ব্রাঙ্গণ প্রসিদ্ধ দক্ষদংহিতার 
মতে তিনি জীবদ্দশাতেই শুদ্রতুল্য | 


কন্ঠ অশ্যান্ম। | 
বাহার গুণকন্মান্সারে সন্ধ্যোপাসনা! প্রভৃতি পরায়ণ ব্রাঙ্গণ 
তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরও গোত্র আছে। যাহার জন্ম এবং 
গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণ, তীাহাদিগের মধ্যে সকলেই সমগোত্রসম্পনন 
নহেন। 
্রাহ্মণগণের যে সকল গোত্র, সেই সকল গোত্রের মধ্যে অনেক গোত্র 
অনেক শুদ্রের এবং অনেক বর্ণসঙ্করেরও আছে। অথচ তাহাঁদিগের 
মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত নহে। যে সকল ব্রাহ্মণের 
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তাহাদিগের সহিত সমগোত্র, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ শূদ্র কিন্বা কোন 
প্রকার বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত নহেন। 

যে,নকল ব্রাঙ্গণের অনেক শুদ্রের এবং অনেক প্রকার বর্ণসঙ্করের 
সহিত সমগোত্র, তাহাদিগকে এ সকল শৃদ্রদিগের সহিত এবং এঁ সকল 
বর্ণসঙ্করদিগের সহিত তাহাদ্দিগের সমগোত্র হইবার কাঁরণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, তীহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই সে সম্বন্ধে প্রকৃত উত্তর দিতে 
পারেন ন৷ ! তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা,এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিয়া 
থাকেন, তাহাদিগের উত্তর যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। 
তাহাদিগের মধ্যে কোন গুণবান্‌ পুরুষ বলেন যে, “যে সকল শুর্রের এবং 
বর্ণসঙ্করগণের কথিত ব্রাহ্মণদ্দিগের সহিত সমগোত্র, তাহাদিগের ব্রাহ্মণ- 
বংশে জন্ম জন্ঠ ব্রাহ্মণদিগের গোত্র সকলের সহিত তাহাদিগের গোত্র- 
সকলের সমতা৷ নহে । এ গুণবান্‌ পুরুষের মতে প্রত্যেক শুদ্রের আদি- 
পুরুষের পুরোহিতের গোত্রান্ুসান্তে গোত্র হইয়াছিল। সেইজন্ই 
প্রত্যেক শুদ্রের ব্রাহ্মণের গোত্র। কথিত গুণবানের মতে যে সকল 
বর্ণসঙ্করদিগের ব্রাঙ্গণদিগের স্তায় গোত্র, সে সকল বর্ণসম্করগণেরও 
তাহাদিগের আদিপুরুষগণের পুরোহিতগণের গোত্রানুসারে গোত্র । 
, সেইজন্তই বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রাঙ্মণগোতীয় ।” 

আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত গুণবান্‌ পুরুষের এ প্রকার উত্তর 
অতি রহন্তনক, এ প্রকার উত্তর বড়ই হাস্তজনক। জন্মান্সারে 
গোত্র নির্ণীত হইয়া থাকে ইহাই অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের মত। 
তদনুসারে এই বিশাল ভারতবর্ষে অগ্াপিও ধাহার যে গোত্রে জন্ম 
হইতেছে, তিনি সেই গোত্রীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। তবে 
এই ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক হিন্দুকন্তা যে গোত্রে জন্ম, তাহার বিবাহাস্তে 
তাহার সে গোত্র থাকে না। বিবাহ দ্বারা সে আপনার পতিগোত্রীয়। 
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হইয়া থাকে । কিন্তু এই ভারতবর্ষায় হিন্দু পুরুষদিগের মধ্যে 
কেহই বিবাহের পরে তাহার পত্বীর ষে গোত্রে জন্ম হইয়াছে সে, 
সে গোত্র প্রাপ্ত হয় না। ভারতবর্ষীয়া প্রত্যেক বিবাহিত! হিন্দুকন্তা, 
তাহার পতিগোত্র প্রাপ্ত হইলে, সে আপন পতিকে এবং আপন 
পতির আস্মীয়গণকে শুদ্ধাচারে অন্নব্যঞ্রন দিলেও সেই অন্নব্যঞ্রনাদি 
তাহারা সকলেই আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তদ্ধিষয়ে 
তাঁহার্দিগের আপত্তি হয় না। .তবে ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাঙ্গণগণের সহিত 
সেই ব্রহ্মার অঙ্গজ যে সকল শুপ্রের সহিত সমগোত্র, মে সকল শুত্রের 
অন্নব্যপ্রনাদি ভোজ্যসকল ভোঙ্নেই ঝা তীহাদিগের আপত্তি হয় কেন? 
যে সকল ব্রাহ্গণ পুরাকালে শুদ্রদিগের পূর্ববপুরুষগণের পুরোহিত 
হইয়াছিলেন, নান! শাস্ত্রান্থসারে তীহারা যেমন আঙ্া বদ্মার অঙ্গোৎপন্ন 
তদ্রপ শুদ্রদিগের পূর্ববপুরুষগণও সেই ব্রহ্মার অঙ্গজ ছিলেন । সেই 
সকল ব্রঙ্গজাঁত শুদ্র তীহাদিগ্নের পুরোহিত মহাশয়দিগের সহিত 
সমগোত্রীয়ও ছিলেন। স্থতরাঁং তাহাঁদিগের পুর্বপুরুষগণের অন্নবাঞ্জন 
প্রভৃতি ভোজনে, তীহাদিগের পুরোহিতদিগের আপত্তি ছিল না! 
বলিতে হয়। যেহেতু তাহাদ্দিগের সকলেরই ব্রহ্মার অঙ্গজত্ব এবং 
সমগোত্রত্ব ছিল। 





হনপ্তন্ন অন্যাক্স। 


পূর্বাধ্যায়ের গুণবাঁন্‌ পুরুষের মতে যগ্পি প্রত্যেক শূদ্রের আদি- 
পুরুষের পুরোহিতের গোত্রান্ুসারে তাহার আদিপুরুষের গোত্র 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে অগ্ভাপি সে নিয়ম প্রচলিত নহে কেন? 
অগ্তাপি প্রত্যেক শুদ্রের পুরোহিতের গোত্রান্ুসারে তাহার গোত্র 
নির্ধাচিত হয় না কেন? যগ্তপি বলা হয় ষে পুরোহিতের সহিত 


জাতিতদ্বে সমালোচনা। ২১৭ 


২৮৯০ ০১৩ এসি ৮৯১ ১৯৯০১ পিসি পাি১পম্পিসিসপস মেকার 


ঘঙ্গমানের সমগোতর না হইলে, পুরোহিতের কিনা ব্ষমানের কোন 
প্রকার প্রত্যবায় হয়, তাহ! হইলে অগ্তাঁপি সে প্রত্যবাঁয় হয় না! কেন? 
তাহা, হইলে অগ্ভাপি সে প্রত্যবায় হইবার আশঙ্কা হয় না কেন? 
যগ্পি বলা হয় যে পুরোহিতের গোত্র যজমানের প্রাপ্তি না হইলে 
যঙ্জমানের যজমানত্ব এবং পুরোহিতের পুরোহিতত্ব সিদ্ধ হয় নাঃ তাহা 
হুইলে বর্তমান কালে পুরোহিত এবং যজমানের সমগোত্র না হওয়ায়, 
পুরোহিতের পুরোহিতত্ব এবং বজমাঁনের যজমানত্ব কি প্রকারে সিছ 
হয়? এক্ষণে অনেক যজমাঁনেরই তীহাদিগের পুরোহিত মহাশয়- 
দিগের সহিত সম গোত্র নহে। অথচ সে জন্ত তীহাদিগকে এবং 
তাহাদিগের পুরোহিত মহাশয়দিগকে কোন শাস্ত্রানুসারে প্রত্যবায়ের 
ভাগী হইতে হয় না। তজ্জন্ত কোন স্বৃতিমতান্ুসারে তাহাদিগকে 
কোন প্রকার প্রায়শ্চি্ও করিতে হয় না| তদ্বিষয়ে কোন স্থৃতির 
(কোন প্রকার বিধিও নাই। অতএব শৃর্রের নিজ পুরোহিতের গোত্র 
প্রাপ্তির প্রয়োজন হয় নাই বুঝিতে হইবে। ফগ্ঠপি শুদ্রের নিজ 
পুরোহিতের গোত্র প্রান্তির প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, অগ্যাপিও 
প্রত্যেক শুদ্র আপনার পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন। যস্থপি 
শান্ত্রানুসারে শুদ্র নিজ পুরোহিতের গোত্র না পাইলে তাহার কোন 
প্রত্যবায় হইবার সস্তাবনা থাঁকিত তাহা হইলে সেঞন্ত অনেক শুদ্রকেই 
প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইত। তাহা হইলে অগ্পিও যখন যে শৃদ্রের 
যে গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতেন তখন তাহার সেই গোত্রীয় 
্রাহ্মণের গোত্রপ্রান্তি হইত ।. 





অহ্ট্ম অন্যান্। 


অনেক শান্ত্রান্ুসারে গুরু শিষ্যের জ্ঞান্দ পিতা । অথচ কোন 
শাস্ত্রান্থদারে শিষ্য গুরুর গোত্র প্রাপ্ত হন না। শিষ্য তাহার জন্মদাতা 
পিতার গোত্রই প্রাপ্ত হন। তবে কোন ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার 
পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইবে? শান্্ানুদারে শুদ্রের পুরোহিত 
তাহার জ্ঞানদ পিতাঁও নহেন।* সেই পুরোহিত ষগ্পি তাহার শুদ্র 
যজমানের জ্ঞানদপিতা৷ ব| গুরু হইতেন, তাহা হইলেও শাস্তান্ুসারে 
তাহার সেই প্রকার জ্ঞানদপিতাপুরোহিতেরও গোত্র প্রাপ্তি হইত না। 
বন্চপি বলা হয় যে পূর্বকালে যজমানের নিজ পুরোহিতের গোত্র 
প্রাপ্ত হইবার নিয়ম ছিল, অধুনা সে নিয়ম নাই। তাহা হইলে অবশ্থ 
সে নিয়ম ত্রাঙ্গণশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত থাকা উচিত 
ছিল। কারণ ব্রাহ্মণেরই অন্তান্ত জাঁতি অপেক্ষা উপনয়ন কাঁল হইতেই 
পুরোহিতের সহিত বিশেষ সম্পর্ক হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে আর্য 
ধর্শশান্ত্রমকল প্রমাণ করিতেছেন। 

কোন শাস্ত্ান্ুসারে পূর্বকাঁলে কোন ব্রাহ্ষণও আপনার উপনয়না- 
চাধ্যপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হন নাই। পূর্বকালে কোন ব্রাহ্মণকেই 
আপনার পিতৃগোত্র পরিত্যাগে আপনার পুরোহিতের গোত্রসম্পন্ন 
হইতে হয় নাই। অতএব পূর্বকালে যজমানকে পুরোহিতের গোত্র 
পাইতে হইত, তাহাঁও স্বীকার কর! যায় না। যগ্ভপি বল! হয় যে 
্মার্তমতানুসারে পুরাকালে এক ব্যক্তিরই গুরু পুরোহিত উভয় হইবারই 
রীতি ছিল, তদনুমারে শুদ্রের ধিনি পুরোহিত হইতেন, তিনিই তাহার 
গুর হইতেন। গুরু পুরোহিত একব্যক্তি হইলেও শাস্ত্রান্ুদারে তাহার 
যজমানশিষ্যের তাহার গোত্র প্রাপ্তির কি সম্ভাবনা! আছে? যদ্যপি 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২১৯ 





াপশপসিস 


পুরোহিত এবং গুরু একব্যক্তি হইলে তাহার যজমানশিষ্যের, তাহার 
গোত্র প্রাপ্তির নিয়ম থাকিত তাহা হইলে, পূর্বতন প্রত্যেক ব্রাক্মণই, 
তাহার, গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন। যেহেতু পূর্ব্কাঁলে 
ব্রাহ্মণের উপনয়নদাতা বেদাধ্যাপক গুরু বা আচার্্যই তাহার 
পুরোহিত হইতেন। তজ্জন্ত তাহার অতি বাল্যকাল হইতেই স্বীয় 
গুরু বা আচীর্যযপুরোহিতের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা হইত। পূর্বককাঁলে 
একব্যক্তি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপনয়নদাঁতা, বেদাধ্যাপক এবং পুরোহিত. 
হইয়াও তিনি সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় গোত্রীর় করিতে সক্ষম হন নাই। 
কোন বেদান্ুসারে, কোন স্থতিমতানুসারে, কোন পুরাণমতান্ুসাঁরে, 
কোন তন্ত্রমতান্থসারে অথবা অন্ত কোন শান্ত্রমতানুসারে পৃর্বকাঁলে 
কোন ব্বাহ্ষণকেই, তাহার উপনয়নদাঁতা। বেদাচার্্য গুরুপুরোহিতের 
গোত্র প্রাপ্ত হইতে হয় নাই। সেইজন্য অগ্ঠাপিও কোন ব্রাহ্মণকে 
নিজ উপনয়নদাত| বেদাঁচার্ধয গুরস্পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতে 
হয় না। স্বীয় গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত না হইলে যগ্ভপি 
প্রত্যবায়ের সম্তাবন! থাকিত, তাহা হইলে ইচ্ছ৷ করিয়! পূর্ব্বকালের 
কোন জ্ঞানবান্‌ ব্রাহ্মণপপ্ডিতই সেই প্রত্যবাঁয়ের ভাগী হইতেন না। 
অতএব পুর্বকালে কোন বর্ণের কোন যজমানকেই তাহার গুরু- 
পুরোহিতের অথবা কেবলমাত্র তাঁহার পুরোহিতের কিন্বা গুরুর 
গোত্র প্রাপ্ত হইবার কোন প্রয়োন ছিল না। যগ্পি বলা হয় যে 
শৃদ্রের পুরোহিতের গোত্র পাইবার যে কয়েকটা শ্লোক আছে তবে 
সেগুলি সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত কর! যাইবে? তবে সেগুলিকে কি অসত্য- 
মূলক বলা যাইবে? আমাঁদিগের বিবেচনায় সেই সকল অযুক্তি- 
মূলক গ্লোকাঁবলী প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে । সে কালে মুদরাযব্ত্রে 
অভাবে প্র প্রকারে অনেক শাস্ত্রে অনেক অসংলগ্ন অযৌক্তিক ক্লোকই 


২২৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন | 


তপন তপন সা স্পিন পি সাসিস্পিসপিস্পিসপ সপ্ত পা্িশম্পস 





প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল! প্রসিদ্ধ  যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ৰলা হইয়াছে 
যে পন্মযোনি ব্রন্মাও যগ্ঠপি কোন অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহা 
হইলে সে কথাও অগ্রাহ্া করিতে হইবে। সে মতে যগ্তপি ,একজন 
বাঁলকও যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানগর্ভ কথা বলে, তাহা হইলে সে কথাও গ্রাহ্য 
করিতে হইবে। শুদ্রের নিজ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তিবিষয়িণী 
কথাটা বে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তাহা বিচার দ্বারা পূর্বেই প্রমাণ করা 
হইয়াছে। ত 

বৈদিকমতের স্থপ্টিপ্রকরণে, ম্মার্তমতের স্ৃষ্টিপ্রকরণে, পৌরাণিক- 
মতের স্থষ্টিপ্রকরণে, তান্ত্রিকমতের স্থষ্টিপ্রকরণে অথবা অন্য কোন 
মতের স্থ্টিপ্রকরণেই শুদ্রের কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের 
পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তি বিষয়ক কোন প্রমাণ নাই। অতএব প্র বিষয় 
বিশ্বান্ত নহে। 


সব্বন্ন অশ্যান্ঘ । 

বগ্ঘপি বল! হয় যে পুরাঁকালে পুরোহিতকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ 
কন্তাদানের প্রথা কোন কোন শাস্ত্রে আছে, তদনুমারে কোন শুদ্র 
যস্তপি কোন যজ্ঞকালে আপনার কোন অবিবাহিতা কন্তাকে দক্ষিণা- 
স্বরূপ আপনার যাজ্ঞিক পুরোহিতকে সম্প্রদান করিয়া থাকেন 
এবং সেই কন্তার গর্ভ হইতে উক্ত পুরোহিতের ওঁরসে যগ্ধপি কোন 
পুত্র হইয়া থাকে এবং সেই পুত্র ষগ্ঘপি জ্ঞানসম্পন্ন নিজ পিতাঁকেই 
পুরোহিত রূপে বরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পুত্রের স্বীয় 
পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তি বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? এই 
প্রকার য্ভাপিও কেহ কহেন, তাহা! হইলেও আমাদের এ প্রকার 
সিদ্ধান্ত খগুনের যুক্তিও আছে। তাহা হইলেও আমাদের এ গ্রকার 


জাতিতদ্বের সমালোচন! । ২২১ 
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সিদ্ধান্ত খণনের প্রমাণ আছে। কোন শাঙ্তেই শুর কোন যন্তকালে 
তাহার পুরোহিতকে দক্ষিণান্বূপ নিজ অবিবাহিতা কন্া বিবাহস্থক্রে 
সং্প্রদান, করিতে পারেন বলিয়া এরূপ কোন প্রমাণ নাই। তবে 
বিবিধ স্থৃতি এবং অন্তান্ত অনেক মতানুসারে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়রাজা 
বা অন্ত কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞকাঁলে আপনার কোন অবিবাহিত! ছুহিতাঁকে 
সেই বজ্ঞের দক্ষিণাম্বূপ আপনার পুরোহিতকে বিবাহস্যত্রে স্প্রদান 
করিতে পারেন বটে। শর প্রকার সম্প্রদানে ধর্মশান্ত্রাসারে তাহার 
প্রত্যবায় হয় না। কিন্ত খঁ প্রকার সম্প্রদান দ্বারা অপবর্ণ বিবাহ 
হইয়া থাকে । যদ্দিও ত্রাঙ্ষণের সহিত ক্ষত্রিয়রাজকন্তার অথব! 
অন্ত কোন ক্ষত্রিয়কন্তার বিবাহ অশান্ত্রীয় নহে, কিন্তু শর প্রকাঁর বিবাহ 
দ্বারা স্তায়তঃ এ প্রকার বিবাহকারী ব্রাঙ্গণকেও জাতিন্র্ঈট হইতে 
হয়! স্বীয় পত্বীর অঙ্গসঙ্গকালে তাহার অধরাঘূত পর্য্ত যে পান করিতে 
হয় এ কথা কে নাজানে? উহাপেক্ছ! ব্রাঙ্মণের ক্ষিয়ের অন ভোজন 
করা গুরুতর ব্যাপার নহে। 

কোন ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রবংশোগ্ভবা কুমীরীর সাহত বিবাহ হইলে 
তাহাকেও আপনার সেই ক্গত্রজ! পত্রীর অধরাগুতপাঁন'ও করিতে 
হয়। তন্বারা অবশ্তই তাহার জাতিবিষয়ে ব্যতিঞ্ম হইয়। থাকে! 
ক্ষত্রকন্তাপতি ব্রাঙ্গণ আপনার ক্ষত্রজা পত্বীর অধরসুধা পান ন! 
করিলেও তাহাকে কেবলমাত্র ক্ষত্রকন্তা বিবাহ জনও জাতিভ্র্ট 
হইতে হয়। ইদানী জাতিতত্বের বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইলেও একজন 
ব্রাহ্মণ কোন মুঘলমানকন্তাকে, অথব! খুষ্টানকণ্তাকে বিবাহ করিলে 
তাহাকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয়। নিজজাতি ভিন্ন অন্তজাতিয়া 
কুমারীকে বিবাহ করিলেই প্রচলিত হিন্দুরীঠত অনুনারে ব্রাঙ্গণাদি 
শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগকেও জাতিত্রষ্ট হইতে হয়। তবে একজন ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়. 


২২২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 
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কন্তাকে বিবাহ করিলেই ঝা তাহাঁকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না৷ কেন? 
বর্তমান হিন্দুমমাজের রীতি অনুসারে অবশ্যই তাহার জাতির 
হওয়া উচিত। কিন্তু পুরাকালে শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ, দ্বারা 
কোন ব্যক্তিকেই জাতিভষ্ট হইতে হইত না। তৎকালে গর প্রকার 
বিবাহে তৎকাঁলের সমাজেরও আপত্তি হইত না । বিধিবোঁধিত অসবর্ণ 
বিবাহ বিষয়ে প্রধান ন্বর্তীচার্যগণেরও ব্যবস্থা আছে। তথ্বিষয়ে 
তাহাদিগেরও অমত নাই। যে আর্ধ্যাবর্তে বিধিবোধিত অসবর্ণ বিবাহ্‌ 
প্রচলিত ছিল, নে আর্ধ্যাবর্তে জাতিতত্বের কত শৃঙ্খলা ছিল, তাহ 
স্থবিবেচক পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অপবর্ণ বিবাহ দ্বার! 
পুরীকালেই জাতিতত্বের সম্যক্‌ বিশৃঙ্খল! হইয়াছে! তবে নান প্রকার 
যুক্তি দ্বারা এ কালে তাহার আটুনি করিলে কি হইবে? তন্বারা কি 
জাতিতত্ব সুদৃঢ় হইবে? অসবর্ণ বিবাহ দ্বার৷ ধাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ 
জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারা আবার জাতি রক্ষা জন্য এত ব্যস্ত 
কেন? তাহাদের পূর্বপুরুষগণ জাতিত্র্ট হওয়ায় তাহাদেরও জাতি 
নাই! অথচ তাহার! জাতি রক্ষার জন্ত সর্বদাই বিব্রত! পুরাঁকালের 
উদার ধর্মশান্ত্রবেত্তাগণ অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান দ্বারা চতুর্বর্ণের 
পরম্পর জাতিগত বিবাদ ভগ্জনের উপায় করিয়া গিয়াছেন। তদ্থার! 
চতুব্বর্ণ এক হইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। 


দ্ম্পেন অজ্যাম্। 
পুরাঁকালের উদার আধ্যধর্মশান্ত্বেত্তাগণের স্তায় জগতের সর্ব 
ধর্মসম্প্রদায়ের উদার মহাপুরুষগণেরই জাতিবিষয়ে উদ্দার মত। তাহারা 
সকলেই বিবাদভঞ্জন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাঁশ করিয়া থাকেন। 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শাস্তিসংস্থাপক। পরস্পর জাতীয়বিবাদ 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ২২৩ 
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ভঙ্জন হইলেই পরম্পর ক্য হইয়া থাকে । প্রক্য হইতে শান্তি লাভ 
হইয়। থাকে । 

মহাত্মা কবির হরিদানের সময়ে মুসলমানকে হিন্দুরা অতি ত্বণা 
করিতেন। কিন্ত তথাপি কবির হিন্দুমুললমান উভয় জাঁতির মধ্য 
হইতে কত শিষ্য করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তির নিকটে সকলকেই 
অবনত হইতে হয়। ভগবত্রুপায় কবিরহরিদাসের অসাধারণ দৈবী 
শক্তি ছিল। সেইজন্য তাহারা মুসলমনকুলোষ্তব হইলেও হিন্দু্মাজে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীভগবান্‌ মত্ত, কৃম্্ম এবং 
বরাহরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৎসা, কুম্ম কিন্বা বরাহকে কোন 
শান্ত্রমতেই ব্রাহ্মণ বলা হয় না। অথচ মতম্তর্ূপী, কৃর্মরূপী এবং 
বরাহরূপী ভগবান্‌ অগ্যাপিও শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পর্য্স্ত পু্জিত এবং 
স্বত হইতেছেন । শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণবলরাম রূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
নানা শাস্ত্রান্ছসারে কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেব ক্ষত্রসস্তান ছিলেন। 
তথাপি তাহার! পরমজ্ঞানী পরাভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নিকটে 
পর্য্যন্ত পরমপুক্জ্য হইয়৷ রহিয়াছেন। শ্রীতগবান্‌ ক্ষত্রিয় হইলেও তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠতা থাকে । সমেইজন্তই কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধরূপে শ্রীভগবান্‌ 
ক্ষব্রকুলোভব হুইয়৷ থাকিলেও তীহাদিগের আর্ধাসমাজে বিশেষ সমাদর 
এবং প্রতিষ্ঠা, আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে বাহাদের শ্রীভগবানে ভক্তি আছে 
তাহারাই কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেবকে পুঁজ! করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া 
খাকেন। যেহেতু কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে প্রত্যেককেই 
পরম খ্রশ্বর্ধ্য সম্পন্ন গ্রীতগবানের অবতার বলা হয়। তাহাদের 
প্রতোককেই শ্রীভগবানের' অবতার বলিয়া কি সকল ক্ষত্রকেই 
ভমভগবানের অবতার বলিতে হইবে? যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিৎ নানা 
শান্ত্ান্থদারে তাহার তুল্য অন্য কোঁন ব্রাঙ্গগ নহেন। কেবলমাত্র 





২২৪ জাতিদর্গণ ব1 নিত্যদর্শন। 


5 ০৯ সিল ০৯৫৯ তি পপ ৪৯ পতি পি সাদ ০৩৯ 


ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম হইলেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রাণ্ডি হয়.না। দিব্যজ্ঞান দ্বারা 
ব্ষজ্ঞান দ্বারা শ্রেষ্ঠ বরান্মণত্ব হইয়া! থাকে। 

মন্সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের মতে কেবল বিনয়বলে বিশ্বামিত্র ব্রা্মণ 
হইয়াছিলেন। কেবল বিনয়বলে যগ্পি ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া 
থাকেন তাহা হইলে তাহার স্তায় বিনয়বলে বৈশ্তও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারেন। তাহা হইলে তাহার ন্যায় বিনয়বলে শুদ্দও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারেন । তাহা হইলে ব্রাঙ্গণ ব্যতীত সকল শ্রেণীর লোকেরাই বিনয়- 
বলে ব্রাঙ্ণ হইতে পারেন স্বীকার করিতে হয়। যগ্ভপি কেবলমাত্র 
বিশ্বামিত্রই বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইবেন এইরূপ নির্দেশ কোন প্রাচীন 
ধর্মশাস্ত্রে থাকিত তাহ হইলে সেই বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্ত কোন 
ক্ষব্রিয়ের, বৈগ্ঠের, শূদ্রের কিন্বা ক্ষয় বৈগ্য শুদ্র ব্যতীত অন্ত কোন 
মানবের বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। 

বিনরাপেক্ষা অন্ান্ত কত প্রকার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিসকলও আছে। 
ধাহাদের সে সকল আছে তাহার! অবাক্গণ কুলজ হইলেই বা গুণকর্মমী- 
চুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না কেন? যেহেতু অনেক শান্তর মতে 
গুণকর্ম্মান্ছনারেও ব্রাঙ্গণ হইবার ব্যবস্থা আছে। 

শান্ত্রান্থদারে তপন্তাও ব্রাহ্মণ হইবার কাঁরণ হয়। মনুর মতে কেবল- 
মাত্র বিনয়ও ব্রাহ্মণ হইবাঁর কারণ হয় তাহা পূর্বেই বল$ হইয়াছে। 
অনেক শাস্ত্র মতে বিষ্ণুতক্তিও ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানও 
ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয়। শ্ান্ত্রান্ুসারে একবাক্তি বিষুভক্তিপরায়ণ 
চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ ব! ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিগণিত কর! হইয়া! থাকে । 

মার্কগেয়পুরাণান্রশীরে যোগমায়াই বিস্ব্যাচলনিবাসিনী। সেই 
বিন্ধাচলনিবাসিনী যোগমায়! বিন্ধ্যবাসিনীকে যেশোদাগর্ভসন্তবা” বলা 
হইয়া থাকে । মার্কগেয়পুরাণান্তর্গত চণ্তীমাহাজ্মো বল! হইয়াছ,_ 
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“নন্দগোপথুহে জাতা যশোদাগর্ভসম্তবা । 
ততস্তো নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাঁসিনী ॥৮ 

অগ্তাপিও বিদ্ধাচলের দেই গোপীকন্তা যোগমায়! বিদ্ধাবাঁসিনীর 
পুজাদি কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্সকল ন| করিয়া! থাকেন? প্রত্যেক 
হিন্দুধর্্মপরাঁয়ণ মহাত্মাই তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ 
বিষ্ুতযামলমতে সেই যোগমায়াই শ্রীরুষ্ণের সহোদরা। বিষ্কুযামলমতে 
ঘিতুজ প্রীরুষ্ণের এবং বিদ্ধ্যবাঁসিনী যোগ্ুমায়ার উভয়েরই গোগী যশোদা- 
গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছল। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্থসারে গোপ 
জাতিকে শুদ্র বলা যাইতে পারে । তদক্থুমারে গোপী শূদ্রা। গুণকর্ম্নী- 
হুসারে যে শ্রেষ্ঠতা নির্বাচন কর! যায় তাহ! উক্ত দৃষ্াস্তাস্থপারে বুঝিবার 
পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া! থাকে । বান্সিকীয় রামায়ণমতে, বরহ্ধা- 
পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্বরামায়ণমূতে খষ্যশৃঙ্গের কোন ব্রাঙ্গণীগর্ভে জন্ম হয় 
নাই। তাহার হরিণীগর্ভে জন্ম হস্উলেও গুণকর্ম্ান্থদারে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নান! শাস্ত্রে তাহাকে অতি সুত্রাঙ্গণ বলিয়া 
পরিগণিত কর! হইয়াছে। সেইজন্ত তাহার বেদাদিতেও অধিকার 
হইয়াছিল। সেইজন্য তাহাকে শ্রেষ্ঠ বেদাবদী বলিয়াও পরিগণিত করা 
হইয়াছে। পূর্বেই জাতিতত্বের অবতারণাতে বলা হইয়াছে যে উক্ত 
থষ্শূঙ্গের স্তাঁয় ভগবান্‌ কৃষ্ণত্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও কোন ব্রাহ্মণকন্তা'র 
গর্ভে অথবা ত্রাঙ্মণীর গর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু সেই ক্ৃষ্দ্বৈপায়ন 
ব্দ্েব্যাসকে প্রসিদ্ধ কোন্‌ শাস্ত্রে না স্ুব্রাঙ্ণ বলিয়া, মহর্ষি বলিয়া, 
মহামুনি বলিয়া, ব্রহ্মবাদী বল্য়া, তক্তিসম্বন্ধীয় প্রধান আচার্য বলিয়া, 
প্রধান যোগাচার্্য বলিয়া, প্রধান বেদাঁচার্ধ্য বলিয়া, মহাঁতপস্বী বলিয়া, 
ত্রিকালদরশাঁ বলিয়া! এবং ভগবান্‌ বলিয়! ন! উল্লেখ কর! হইয়াছে? প্রসিদ্ধ 
মহাভারতীয় আদি পর্বান্তর্গত যঠি অধ্যায়ানুসারে প্রসিদ্ধ ভগবান্‌ 

১৫ 
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কৃফবৈপারন বেদব্যাসের মত্স্তগন্ধা সত্যবতীর কন্তাকাঁলে তাহার গর্ভে 
শক্তি তনয় পরাশরের ওঁরসে জন্সপরিগ্রহ হইয়াছিল। তদ্বিষয়ের এই 
প্রকার বিবরণ আছে,_-“পাণবপিতামহ, শক্তি,পুত্র পরাশরের ,উরসে 
সত্যবতীর কন্তাকালেই তাহার গর্ভে ষমুনাদীপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন) যে মহাধশ! মহর্ষি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছান্ুসারে দেহবৃদধি 
করিয়! বেদবেদাঙ্গ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শান্তর অধায়ন করিয়াছিলেন ; 
তপন্তা, বেদাধায়ন, ব্রত উপবাস, সন্তানোৎপাদনী কি যজ্ঞত্বারা কোন, 
বাক্তি বাহাকে অতিরূম করিতে পারে না; পরাৎপর পরমেশ্বরের 
তত্বজ্ঞ, সত্যব্রত, অতীতদর্শা, শুদ্ধাচার, বেদবিশারদ যে ব্রহ্গর্ষি এক বেদ 
চতুর বিভাগ করিয়াছিলেন ; পুণ্যকীন্তি মহাযশা যে মহর্ষি শান্তন্থর 
বংশরক্ষার্থে পা, ধৃতরাস্র ও বিছরের জন্ম দিয়াছিলেন ; সেই মহাত্মা 
বেদব্দোঙ্গবিশারদ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জন্মেগ্রয়ের যজ্ঞন্ভায় 
প্রবেশ করিলেন।” ঃ 

কথিত কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের ন্যায় মহরধি অগস্তোেরও কোন 
্রাহ্মণীগর্ভে অথবা কোন ব্রাহ্মণের কন্তাগর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। তিনি: 
শাস্ত্রে কুম্তযোনি বলিয়! প্রকীন্তিত হইয়াছেন। মহাত্ম! অগন্ত্ের কুস্তে 
উৎপত্তি হইলেও কোন শাস্ত্রে তাহাকে অব্রাঙ্গণ বল! হয় নাই । তাহাকে 
নান! শাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে । ধন্বের্দবিৎ প্র'সদ্ধ যোদ্ধা! 
দ্রোণাচার্ধোরও কোন ব্রাহ্মণকন্তার গর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। অথচ 
তিনি মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শান্ত্রসকলের মতে স্ুব্রাহ্ষণ বলিয়া 
পরিগণিত হুইয়াছেন। মহাঁভারতান্তর্গত, আদিপর্কের পথ্শশ-অধ্যায়া- 
নুমারে শমীকখাধির পুত্র শৃঙ্গীর গোগর্ভে জন্ম হইয়াছিল। তত্বিষয়ে 
মহাভারতান্তর্গত আদ্িপর্রের পঞ্চাশ-অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে.__ 
“সেই খধির শূঙ্গীনামে গোগর্ভে জাত মহাযশ! মহাঁতেঞজ তিগ্নবী্ধ্য 





জাতিতত্বের সমালোচনা। ২২৭ 
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অতি কোপনস্বভাব এক পুত্র ছিলেন ) তিনি ব্রহ্মার নিকট গমনপর্র্বক 
তাহার অর্চনা করিয়া তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আশ্রম প্রত্যাগমন 
করিতেছিলেন”-।” কথিত শৃঙ্গীর গোগর্ভে জন্ম হইয়া! থাকিলেও 
তাহাকে মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্ানহ্ুসারে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত 
করিতে হয়। কোন শাস্ত্ান্থঘারে মহাত্মা ভরদ্বাজেরও কোন ব্রাহ্গণী- 
গর্ভ হইতে উৎপত্তি নহে। শান্বানুদারে তাহার ভূমি হইতে উৎপত্তি 
হইয়ুছল। কিন্ত যে দকল শাস্ত্রে তাহীর বিষয় উল্লেখ আছে, সেই 
সকল শান্ত্রমতে তিনিও একজন স্থব্রাহ্মণ। বঙ্গের প্রসিদ্ধ বিষুঠাকুরের 
জন্ম তাহার বংশে হইয়াছিল। নান শান্তর মতে গুণকর্ম্মান্ুপারে 
অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | তদ্িষয়ে নান! শাস্ত্রে তুরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
সকল আছে। 





পা 


একলা ক্স্ণ* অঅশ্যাম্ম। 

পুর্ব সমালোচনায় ভগবান্‌ কৃষ্ণঘৈপায়ন বেদব্যাসের সতাবতীর 
কন্তাকালে তাহার গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল বল! হুইয়াছে। 
এক্ষণে সেই সত্যবতীর জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণত হইতেছে। 
.উপরিচর বা বন্থুরাজাঁর ব্খলিত রেত কোন মত্ম্ভীর উদরস্থ হওয়ায় সেই 
রেত হইতে ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্ৈপায়ন বেদব্যাসের মাতার জন্ম হইয়াছিল। 
তদ্বিষয়ে মহাভারতীয় আদিপর্বান্তর্গত ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে এই প্রকার 
বিবরণ আছে। প্তিনি (অর্থাৎ উপরিচর রাজা) বদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ 
করিতে করিতে নবপল্লব ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক রমণীয় অশোক 
বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ? সেই বৃক্ষে ঈদৃশ কুহ্থমমূহ বিকশিত হইয়াছিল 
যে তাহার একটাও শাখা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার ননোহর মধুগন্ধ ও 
পুষ্পগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছিল। নরনাথ এ অশোক বৃক্ষের 
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ছায়াতে সুখাসীন হইয়া বাযুসেবন বারা হর্ষান্থিত হইলেন । ইতিমধ্যে 
সেই স্থানে তাহার রেতঃম্থলন হইল; রাজা এ স্মলিত রেতঃ বৃক্ষপত্রে 
ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে কিরূপে আমার এই স্লিত 
বরেতঃ ও পত্ীর খতু ব্যর্থ না হয়; পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ 
বিচারপূর্বক স্থির করিলেন যে আমার.এই রেতঃ অব্যর্থ এবং মহিষীর 
নিকট ইহা [প্ররণ করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কোন 
প্রকারে ইহা প্রেরণ করাই কর্তব্য। অনস্তর হুক্ধর্মার্থতব্ক্ত ক্লীজ! 
উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্র দ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া 
সমীপবর্তী শীন্গামী এক শ্রেন গক্ষীকে কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি 
আমার উপকারার্থে এই মদীয় শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও, 
অন্ত গিরিক! খতুন্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহ! প্রদ্দান কর। বেগবান্‌ 
বিহঙ্গম শ্েন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উডভীয়মান 
হইয়া অতিশয় বেগে গমন করিল। গমনকালে এ গ্তেনকে আর 
একটা শ্তেন পক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ [বোধ 
করিয়। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনম্তর সেই আকাশপথেই 
তাহাদের তুষুদ্ধ আরন্ত হইল; যুদ্ধ করিতে করিতে শ্ঠেনমুখস্থিত 
শুক্র যমুনাঁজলে নিপতিত হইল । অদ্রিকা নামে বিখ্যাত এক অপ্দর! 
্হ্ধশাপে মত্তবূপা হইয়! শর যুমুনাজলে অবস্থিতি করিত) বস্তন্পতির 
বীধ্য শ্তেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র মত্ন্তরূপিনী 
অদ্রিক! বেগে উখিতা হইয়! তাহা গ্রহণ করিল। 

হে ভরতসত্তম! তাহার পর দশম মানে এক দিবস মত্ম্তজীবির! 
সেই মতস্তীকে ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটী পুত্র ও একটা 
কন্তা বহিষ্কত করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট 
নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্তের শরীর মধ্যে এই ছুই মনুষ্য 
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জন্মিয়াছে; তখন উপরিচর রাজ! এ উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ 
করিলেন। এ মত্স্তজাত বালক পরে মত্স্ত নামে ধর্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ 
রাজা হুইয়াছিলেন। এ অগ্পর! ক্ষণকাল মধ্যে শাপমুক্ত। হইল) কারণ 
পূর্বে যখন অদ্রিক1 শাপভ্রষ্ট হইয়া মীনযোনিতে পতিতা! হয়, তখন 
ভগবান্‌ অনুগ্রহ করিয়া! বলিয়াছিলেন যে তুমি ছুইটা মনুষ্য প্রসব করিয়! 
শাপমুক্তা হইবে । অনস্তর অদ্রিক! ছইটা মনুষ্য পুত্র পুত্রী প্রদবপূর্ব্বক 
জালিক কর্তৃক নিহত হইল এবং অংস্তরূপ পরিত্যাগে দিব্রূপ 
ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধচারণনিষেবিত আকাশপথে গমন করিল। রাজ! 
মত্ভ্তগন্ধবতী মস্গর্ভসাত কন্ঠাকে ধীবরের নিকট সমর্পন করিলেন 
ও কহিলেন, এই কন্তা তোমার ছুহিতা হইবে। রূপযৌবনযুক্তা 
সর্ববগুণমম্পন্না স্ুচিন্ত্িতা সেই সত্যবতী নায়ী কন্ঠ! মতম্তঘাতির গৃহে কিছু 
কাল পালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম মত্শ্তগন্ধা হইয়াছিল। 
একদা মতশ্তগন্ধা' পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবাহনকাধ্যে নিযুক্ত 
আছেন, এমন সময় তীর্ঘযাত্রায় বহির্ণত ধীমান্‌ পরাশরখষি তাহাকে 
দেখিলেন এবং অতিশয় রূপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা রস্তোরু মধুর- 
হাসিনী মনোরমা সেই বন্থৃকন্তাকে দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে 
কামাভিভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে কল্যাণি আমার মনোরথ পুর্ণ 
*কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! দেখুন নদীর উভয় পারে 
খধিগণ আছেন, তাহার! আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব 
এখনকিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে? মত্্তগন্ধা এরূপ আপত্তি 
করাতে প্রভু ভগবান্‌ পরাশর কুদ্রাটিকার স্যষ্টি করিলেন ) তখন সমুদায় 
দেশ অন্ধকারাবৃতের স্তায় হইল। অনন্তর মহর্ষি কর্তৃক স্যষ্ট নীহার 
সন্দর্শন করিয়া তপস্থিনী কন্তা। বিন্িতা ও লজ্জাতিভূতা হইলেন। পরে 
সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবন্তিনী কন্া, আমার 
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বিবাহ হয় নাই, হে অনঘ! আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্তাভাব 
দুষিত হইবে। হে দ্বিজ্রসত্তম! কন্ঠাভাব দূষিত হইলে আমি কি 
প্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন্‌ খষে! তাহা হইলে আমি গৃহ বাস 
করিতে পারিব না; হে ভগবন্! আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া 
যাহা কর্তবা হয় করুন। কন্তা এরূপ কহিলে খাষি প্রীত হইয়! কহিলেন, 
আমার সহযোগে তোমার কন্ঠাভাব দূষিত হইবে না। হে ভীরু! 
তোমার যাহা অভিলাষ হয় বর প্রার্থনা কর; হে সুন্দরী, মধুরহাসিনী ! 
আমার প্রপন্নতা৷ কখনও নিম্ষল হয় নাই। পরাঁশর এই বাক্য কহিলে 
মতস্তগন্ধা শ্বীয় গাত্রে উত্তম পৌগন্ধ প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্ত 
বলিয়া সেই অভিলধিত বর প্রদান করিলেন । অনন্তর সতাবতী খষির 
প্রভাবে খতুমতী ও প্রার্থিত বর লাভে সন্তষ্টা হইয়৷ অদ্ভূতকন্মা পরাশর 
খষির সহিত সঙ্গম করিলেন । তদবধি মত্স্তগন্ধীর 'গন্ধবতী” এই নাম 
ভূমগুলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যঠণ এক যোজন দূর হইতেও তাহার 
গাত্রগন্ধ আত্রাণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার “যোজনগন্ধা” এই নামও 
প্রথিত হইয়াছিল। সতাবতী এইরূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া 
প্রহ্ান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পুরণপুরর্বকক সগ্ গর্ভ ধারণ করিয়া 
প্রসব করিলেন। তাহাতে বীর্ধবান্‌ পরাশরনন্দন যমুনাদবীপে জন্মগ্রহণ 
করিলেন । তিনি জন্মমাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্তা করিবার 
নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহাকে ইহ কহিয়া গমন করিলেন 
যে বখন কার্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি 
আসিয়া উপস্থিত হইব। 

দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ওুরষে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সেই বালক দ্বীপে প্রস্ছত হওয়াতে তাহার নাম 
ঘৈপায়ন হইল।” 
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নিরিহ বার রব 


প্রসিদ্ধ কুষ্দৈপায়ন বেদব্যাস যদিও ব্রাহ্মণকন্তার অথবা! ব্রাঙ্মণীর 
গর্ভ সম্ভৃত নহেন তথাপি তাহার মতন অন্ত কোন খষির কিন্বা মুনির 
বা মহাসুনির বেদে অধিকার হয় নাই। তৎকর্তৃক এক বেদ চারিভাগে 
বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বেদব্যাস। বিদ্বান্‌ কৃষ্ণ- 
দৈপায়নের বেদবিভাগ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ মহাভারতে এই প্রকার 
বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়,__ 

পবিদ্বান্‌ দ্বৈপায়ন দেখিলেন যে দুগেঘগে ধশ্মের এক পাদ করিয়া 
বাস হইতেছে, এবং বুগান্ুদারে মনুষ্যের শক্তি ও পরমাদু ক্ষীণ হইয়া 
আসিতেছে; তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাঁশ করিয়া বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন। তন্নিমিত্ত 
তাহার নাম বেদব্যাস হইল। শ্রেষ্ঠ বরদ প্রভু ব্যাস শিষ্যন্থমন্তকে, 
প্রিমিনিকে, পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয় পুত্র শুকদেবকে 
মহাভারতের সহিত চারি বেদ অধায়ন্। করাইলেন। এ সুমন্ত প্রভৃতি 
শি প্রত্যেকে মহাভারতের পৃথক্‌ পৃথক এক এক সংহিতা প্রকাঁশ 
করিলেন |” 

ভগবান্‌ কৃষ্তদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অঝ্রাঙ্ষণীগর্ভসম্তৃত হইয়াও তাহার 
, অসাধারণ শক্তিবশতঃ বেদবিভাগে পর্যান্ত তাহার অধিকার হইয়াছিল। 
তাহার প্রসিদ্ধ শিষ্য হুতবংণীয় হইয়াও তাহার প্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্যে 
ব্রহ্গদত্রের আচাধ্যত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল। তিনি তরী লোকবিখ্যাত 
অরণ্যমধো ষষ্ঠি সহস্র মুনিখষির সমক্ষে ব্যাসাসনে উপবেশনপূর্ব্বক 
বেদব্যাসকৃত সমস্ত পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন । বলরাম তাহার প্রাধান্ত 
দেখিয়া স্বীয় হস্ত দ্বার! তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার হস্ত হইতে সেই মস্তক বিচ্যুত হয় নাই। সেই মস্তক তাহার 
হস্তে সংলগ্ন রহিয়াছিল। তদ্র্শনে প্রভু বলরাম আশ্চর্ধযান্বিত হইয়া 


হ৩২ জাতিদর্পন ব| নিত্যদর্শন। 


স্পিন শা পাসপস্পিপাসপিসপিসপিসপিসিসমশপিস্পসটপস ২৯০৭ পা৯তসাসপিপিসপিসিশিস্পি সিসি সপিসিসাসপিসিসিস্পিপিাপসিসিিসসিসিসছি প৯িত। ৯তসসস সানি 


সেই নৈমিষারণ্যের সমগ্র খধিবৃন্দকে এ প্রকার হইবার কারণ 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন । মুনিখষিগণ তাহার সৃতহত্যা1 করায় তাহার 
্রক্মহত্যার পাপ হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত 
তাহার হস্ত হইতে সতের মুণ্ড বিচ্যুত হয় নাই। ব্যাসশিষ্য সত 
অধমকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্ 
বলরাম তাহাকে হত্যা করায় বলরামের ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক: 
হইয়াছিল। পুরাকালে শ্রেষ্ঠ গুণকর্্ন দারা অনেক অধমবংশীয় পুরুষ- 
গণই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন । বেদবাঁসপ্রণীত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণান্ুসারে বৈদ্থজাঁতির জন্ম সম্বন্ধে উত্তমত। নাই। কিন্তু পুরাকালে 
বৈদ্াদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণকর্মম দ্বার! শ্রেষ্ঠত| লাভ করিয়াছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন মনুদংহিতামধ্যে বৈদ্কজাতির প্রীধান্ত সম্বন্ধে স্চিত 
হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিগ্সাছি মন্ুসংহিতামধ্যে বৈদ্ক শব্দের 
উল্লেখ পর্যান্ত, নাই। সেইজন্য ণ্তন্মধ্যে বৈগ্ঙজাতির উল্লেখও নাই 
বুঝিতে হইবে। তবে তন্মধ্যে অহষ্ঠজাতির উল্লেখ আছে বটে। 
কয়েকজন পণ্ডিতের মতে অন্বষ্ঠজাতিই বৈগ্ভজাতি। কিন্তু মন্থুরূ 
মতানুমারে তাহ! বুঝিবার কোন কারণ নাই। 

ইদানী অনেক বৈদ্ আপনাদিগকে অন্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত করিতে 
লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা! আপনাদিগকে মূর্ধাভিষিক্ত জাতি বলিয়া 
পরিচিত করিয়া থাকেন । তাহাদ্দিগের মধ্যে অনেকের মতে পরশুরাম 
ষে জাতীয়, তাহারাও সেই জাতীয়। কোন শাস্ত্রেইে পরশুরামকে 
মূর্ধাভিষিক্ত অথব! ক্ষত্রিয় বল! হয় নাই। শাস্ত্রান্থদারে পরশুরামও 
একজন স্থব্রাহ্মণ। কিন্তু তাহাঁর জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিলে, তাহাকেও 
একজন ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রান্ুসারে তীহার 
পিতা ক্ষত্রিয়গাঁধিরাজার দৌহিত্র। কিন্তু শান্তরাহুদারে তাহার পিতামহ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৩৩ 


পতি তশাপিসাসিসপিসািস্পিপাসপিসিপিসিসপািসসপিসপিসিসাসাপিসিিসিপসপিসিসািসিসিশসপিসাসিসসিপিপিসিপসিসিপিইস পপিসিপপিসিপিপাসিসিশসিসিসিসিস্িসিসটিসিপিসিসপাসিসপিসিসিরিপা 


একজন স্থুবাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । সেইজন্য তাহার পিতার 
্রাঙ্গণৌরদে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তাহার পিতার 
্রাঙ্মণরসে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিলেও ভগবান্‌ মন্থুর মতানুসারে 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! যায় না। ভগবান্‌ বিষুণ এবং যোগীশ্বর যাড্ভবন্ধ্যের 
মতানুসারে তাহার পিতাকে ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। উক্ত স্থৃতিকারদিগের 
মতানুসারে মাত! পিতাপেক্ষা নীচবর্ণের কন্যা হইলে সন্তানকে মাতৃবর্ণ 
প্রাপ্ত হইতে হয়। উক্ত নিয়মান্ুস্এরে পরশুরামের পিতা তাহার, 
মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইন্জন্ত তাহার পিতা স্বীয় পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত 
হন নাই। তত্বিষয়ে মন স্পষ্টই বলিয়াছেন,_ 


দন্ত্রীধনন্তরজাতান্থ দ্বিজৈরুৎপাদ্দিতান্‌ স্ৃতান্‌। 
সদৃশানেব তানাহুম্ণতৃদ্বোষবিগর্হিতান্‌॥৮ 


পরশুরামের পিতা জন্মানুদারে ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন নাই বলিয়া 
পরশুরামও জন্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। গুণকর্মান্থসারেও 
পরশুরামকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু তাহাতে ক্ষত্রিয়ের ওণ- 
দকলই বিদ্মান ছিল। তীহার অনেক কর্মমই ক্ষত্রতার পরিচায়ক 
ছিল। তাহা হইতে একবিংশতিবার ধরণী নি:ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। তিনি: 
অনেক সময়েই যুদ্ধব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতেন। নান! শাস্্ান্থুসারে 
বৃদ্ধকর্ম ক্ত্তিয়গণের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী । প্রসিদ্ধ পরশুরাম হইতে 
র্গগুণ এবং তমগুণেরই বিশেষ প্রকাশ হইয়াছিল। যে সকল বৈগ্ক' 
আপনাদিগের জাতির সহিতু পরশুরামের সমজাতিত্ব স্বীকার করেন, 
তাহার্দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই পরশুরামের নায় গুণকর্ম্মসম্পনন 
নহেন। তাহারা! পরশুরামের সহিত সমজাতিত্ব প্রচার করিলেও 
অনেকে শাস্ত্রীয় প্রমাণদকল প্রদর্শনপূর্বক তাহার প্রতিবাদ করিয়। 


২৩৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


৬পস্পাসপিসপিসপাপিাসপিপিপািটপাশাাসিপীপি পিসী পাপাপাসসিসপাশািসিসিপসপসাসপািশি পীপাশশাশিশিশী 


থাকেন। তাহাদের মতে অন্বষ্ঠজাতিই বৈদ্ঞজাতি। তদিষয়ে তাহার! 
অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণও কহিয়া থাকেন। অথ্ষ্ঠজাতিই ষগ্চপি যথার্থ 
বৈগ্যঞ্াতি হয়, তাহা! হইলে ভগবান্‌ মন্ুর মতানুসারে, সে জাতিকে 
চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণই বলা যায় না। যেহেতু ভগবান্‌ মনু 
অন্বষ্ঠজাতিকে কোন বর্ণ মধ্যেই পরিগণিত করেন নাই। সেইজন্য 
অহষ্ঠঙ্জাতি শুদ্রাপেক্ষা, বৈপ্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। ভগবান্‌ মন্ধুর 
মতানুসারে এই প্রকারে অন্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
প্ব্রাহ্মণাদৈশ্টকন্যায়ামন্তষ্ঠো৷ নাম জায়তে।” 

ভগবান্‌ মন্ধু অন্ষ্টজাতিকে কোন বর্ণ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই 
বলিয়। অন্বষ্ঠজাতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিন্বা শুদ্র বল! যায় না। 
প্রসিদ্ধ অমরকোষ নামক সংস্কতাভিধানানুসারে অন্বষ্ঠকে শুদ্র বল 
বায়। যেহেতু তন্মধ্যে অথ্থষ্ঠকে শুদ্রবর্গমধ্যে ধর! হইয়াছে । অমর- 
কোষান্ুদারে কায়ন্থ ক্ষত্রিয়বর্গের অন্তর্গত । প্রসিদ্ধ ব্রদ্মপুরাণ) ব্যোম- 
ংহিতা৷ এবং বিষুণপুরাঁণাদিমতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বল! যাইতে পারে। 
নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। শ্ান্ত্রান্থসারে 
কায়স্থ মসিজীবীক্ষত্রিয় বলা! যাইতে পারে। ব্রন্ষপুরাণ, ব্যোমসংহিত। 
এবং বিঝুপুরাঁণাদিমতে “কায়স্থ দীসজাতি নহে। মান্দ্রাজাঞ্চলে কায়স্থ 
জাতির বিশেষ প্রাধান্ত আছে। সে অঞ্চলে এক শ্রেণীর কারস্থের 
প্রভূ, উপাধি । মান্দ্রীজাঞ্চলে প্রভুকায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে 
পুরোহিতের কার্ধ্য পর্যন্ত করিয়া থাকেন। যে সমস্ত শাস্ত্রে কায়স্থদিগকে 
ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে, নে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোন স্থানে কায়স্থকে 
ব্রাহ্মণের দাস বল! হয় নাই। অথবা সেই সমস্ত শাস্ত্রে পরিচর্ধ্যটাকে 
কায়স্থের বৃত্বিরপে নির্ণয় কর! হয় নাই। বরঞ্চ যাজ্ঞবন্ধাসংহিতায় 
কায়গ্দিগের বিশেষ প্রতাপের বিষয় বর্ণিত আছে। 








জাতিতত্বের সমালোচন! । ২৩৫ 


২পপাপীপীসাশশীপীশাশিশীশশিশিাশিশিশীপিশস্সি 2২, 





শাত৯৯৫৯০৯৫৯১ এসপি ৯৫ ৯৯ সি 


কোন কারস্থ কোন ব্রাহ্মণের দাস্ত স্বীকার করিলে, তজ্জন্ত সমগ্র 
-কায়স্থজাতিকে 'দাসজাতি” বলিয়া পরিগণিত কর! যায় না। ইনানী 
দ্াসতু অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ইদানী কত ব্রাঙ্গণ যে ম্নেচ্ছের 
দাসত্ব পর্যান্ত স্বীকার করিয়াছেন ! সুসলমানদিগের প্রাছূর্ভাব সময়ে 
কত ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি, কত সন্ত্রান্তবংণীয় পুরুষগণ কত মুসলমানের দাসত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন ! প্ভণমেন্ট, সার্ভিস পাইলে ইদানী অনেক শ্রেষ্ঠ 
জাতি ও সন্তরান্ত বাক্তি আনন্দিত হইয়এ থাকেন । গভর্ণমেণ্ট, সার্ভিস্‌ 
গ্রহণ করিলে কি য্লেচ্ছের দাস্ত স্বীকার কর! হয় না? বর্তমান সম্রাট 
কি ব্রাহ্গণকুলোদ্তব কোন আধ্য ? 

কেহ কেহ কহেন যে ব্যক্তির নামের সহিত দাঁস শব্দ সংযুক্ত আছে, 
সেই ধাক্তিই শুদ্র বলিয়া পরিগণিত। আমরা জানি অনেক অশূদ্র- 
বংশোৎপন্ন বৈষ্ণবেরও নামের সহিত দাস শব্ধের যোগ আছে। বৈশ্য 
দিগের মধোও কোন কোন ব্থদ্ঘর দাস উপাধি আছে। কোঁন 
শ্রেণীর কায়স্থ নিজ নামের সহিত দাস শব্দ যোগ করিলেই ব! তিনি 
অবজ্ঞার পাত্র হইবেন কেন? প্রকৃত কথায় কোন্‌ জাতীয় কোন্‌ ব্যক্তি 
প্রভু? ধাহার অধীনত। আছে, সেই দাস। কামক্রোধলোভমোহমদ- 
মাৎসর্ধ্য প্রভৃতির কে ন! দাস? অন্তান্ত মনোবৃত্তিগণের কে ন! দাস? 
স্বয়ং ভগবান্‌ বতীত কোন্ব্যক্তি প্রভু হইবার যোগ্য হইতে পারে? 
স্বয়ং ভগবান্ই মহাপ্রহ্থ। কোন্‌ ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীন? শ্রীভগবান 
ব্যতীত কেহই ত স্বাধীন নহে! ষে স্বাধীন নহে, সে দাস ব্যতীত 
অন্ত কি? জগতের সমস্ত, জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দই অস্বাধীন! সেইজন্য 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পাস”। এক ভগবান ভিন্ন কেহই প্রন 
নহেন। এক ভগবান ভিন্ন কেহই স্বাধীন নহেন। 

কোন ব্যক্তির নামের সহিত বিনয়বাঁচক দাস শব্ধের যোগ থাঁকিলে, 
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তন্বার! সে ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যেহেতু যেসকল 
বাক্তির নামের সহিত দাস শবের যোগ নাই প্রকৃত কথায় তাহারাও ষে 
দাস তাহা! পূর্বেই বিচার দ্বার! প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রত্যেক 
বৈষণবের নামের সহিত দাস শব্ধ সংযুক্ত রহে। সেজন্য তাহাদিগের 
মর্যাদার কি হানি হইয়। থাকে? কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ুবের ভেক ধারণ 
করিলে, তিনি নিজ ভেকের গুরুর নিকট হইতে যে নাম প্রাপ্ত হন, 
সে নামের সহিতও দাস শব্ধের.যোগ থাকে । সেজন্ত কি তিনি শুদ্র 
হন? কাটোয়ার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলোদ্তব পণ্ডিতাগ্রগণ্য গৌরশিরোমণি 
শ্রীবৃন্দাবনধামে মহাত্মা নিত্যানন্দদাস মহাশয়ের নিকট হইতে 
বৈষ্ণবাচারের ভেক গ্রহণ করিয়া গৌরদাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শী প্রকার নাম প্রাপ্তি দ্বার! সেই মহাত্মার কি গৌরবের হানি হইয়াছিল ?. 
তাহা কখনই হয় নাই। বরঞ্ণ প্র নাম প্রাপ্তি দ্বার! তাহার গৌরববৃদধি। 
হইয়াছিল। 

ধাহার শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি আছে, তিনি ভগবানের শুদ্ধদাস 
হইয়াছেন। বিশুদ্ধদাসত্বের সহিত বিশুদ্ধভক্তিভাবের বিশে সম্বন্ধ 
আছে। ভক্তিশান্ত্রান্থদারে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ব্যক্তিবন্দ উক্তিভাব' 
লাভ হইলে, আপনাদ্িগকে দাস বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন। 
ভক্তিমান্‌ পুত্রও আপনাকে নিজ পিতামাতার দাস বোধ করেন। 





দ্বা্‌স্ণপ অন্যাস্্ 
অনেক ধর্মশান্ত্রে একাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে। সেই 
একাদশ প্রকার পুত্রগণের মধ্যে ক্ষেত্রজ পুত্রকেও ধরা হইয়াছে । কোন 
আধ্যসন্তান বিহিত বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে মৃত্রাগ্রামে পতিত 
হইলে নিয়োগবিধানানুসারে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা তাহার কোন 
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সপিওক দ্বারা তাহার পত্বীগর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকে 
তাহার ক্ষেত্র পুত্র বলা যাইতে পারে। কোন আর্ধাবংশীয় ক্লীব- 
বাক্তি বিবাহিত হইলে, নিয়োগবিধাঁনানুসারে তাহার কোন সপিও দ্বারা 
তাহার পত্বীর পুত্র হইলে, দে পুত্রকেও তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায়। 
কোন আর্য ব্যাধিগ্রস্ত বাক্তির পত্বী, ধর্মশাস্ত্রীয় নিয়োগবিধানান্থসারে 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদি সপিও দ্বার! গর্ভবতী হইয়! পুত্র প্রসব করিলে, 
সেই পুত্রকেও সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রজ পুব্র বলা যাঁয়। গ 
ত্রিবিধ কারণে ক্ষেত্রজ পুত্র হইতে পারে । উক্ত ত্রিবিধ কাঁরণ ব্যতীত 
ধর্মশশান্্রান্থসারে অন্ত কোন কারণে ক্ষেত্রজ পুত্র হইতে পারে 
না। অন্ত কোন কারণে কোন ব্যক্তির পত্বীগর্ভ হইতে অপর কোন 
ব্যক্তি দ্বার পুক্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকে বর্ণঙ্কর বলা যাইতে 
পারে। 

সবর্ণ বিবাহ দ্বার] যেমন ব্যভিচঠুর হয় ন! তদ্রুপ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারাও 
বাভিচার হয় না। উদার স্বৃতিবেত্াগণ সবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্রপ তাহারা অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
ভগবান বিষ্ুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেরই অনুঢ়া কন্তা বিবাহ 
করিতে পারেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবক্ষের মতান্ুসারে ব্রাহ্মণ শুদ্রকন্তা 
ব্যতীত অন্ত ত্রিবর্ণের অনুঢ়। কন্তা বিবাহ করিতে পারেন । স্থবতিবেত্তা 
বিষ্ণুর মতানুমারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত ত্রিবর্ণের অনূঢ়। কন্তা 
বিবাহ করিতে পারেন। স্থৃতিবেত্তা বিষুণর মতাহুসারে বৈশ্ত ব্রাহ্মণ 
এবং ক্ষত্রিয়ের অনুঢা কন্া ব্যতীত অপর দ্বিবর্ণের অনূঢ়া কন্া বিবাহ 
করিতে পারেন । মনু বিষ এবং যাজ্ঞবন্থ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্মার্তীচার্ধ্যগণের 
মতানুসারে শুদ্র অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারেন না। সেইন্তই 
তাহাদের বিশুদ্ধ শূড্রত্ব অস্তাপি বর্তমান রহিয়াছে । তীহাদের বর্ণবিষয়ে 
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সেইজন্তই অগ্তাপি বিকৃতি হয় নাই। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ দ্বার৷ অন্ত 
ত্রিবর্ণ ই বিরুত হইয়াছে! 

যদিও মন্বাদি স্থৃতিবেত্তাগণ অপবর্ণ বিবাহ বিষজ়ে বাবস্থা দিয়াছেন 
তথাপি তাহাদের মতে অসবর্ণ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা নাই। আধুনিক 
বরহ্ষপন্থীর মতে অসবর্ণ বিধবাবিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কিন্ত 
তত্বিষয়ে তাহার] কোন শান্ত্রাহ্ুদরণ করেন না! আর্ধ্যশান্ত্রমতে €োঁন 
আর্যের বিবাহ না হইলে, পে বিঝাঁহ বৈধ বিবাহ নহে। অবৈধ বিবাহ 
দ্বার নরনারীর সন্তানোৎপন্ন হইলে, সে সন্তানকে অব্যভিচারজনিত 
সন্তান বল! যায় ন1। বৈধ বিবাহ দ্বার! নরনারীর সংসর্গ হইলে, 
তন্ারা ব্যভিচার হয় না। জগতের যে জাতির যে প্রকার শাস্ত্রীয় 
বিবাহপদ্ধতি আছে, সে জাতির সেই প্রকার পদ্ধতিই অন্থুদরণ কর! 
উচিত। 

খৃষ্টানদিগের বিবাঁহকাঁলে যে নকল অনুষ্ঠান কর! হয়, সে সকলের 
উল্লেখ তাহাদের শাস্ত্রে নাই! তাহাদের শাস্ত্রে বিবাহ দিবার কোন 
প্রকার পদ্ধতিই নাই। তাহাদের শাস্ত্রে শবের অস্তোষ্টি বিষয়ক কোন: 
পদ্ধতিও নাই! এ ছুই বিষয়ে আধ্যদিগের অনেক প্রকার শাস্ত্রীয় 
পদ্ধতি আছে। আধ্ধ্যদিগের সর্বকর্ম্মের সহিতই ধর্মের সংশ্রব 
আছে। যে সকল কর্মের সহিত ধর্মের সংশ্রব আছে, সে সকল 
কর্মের মধ্যে প্রত্যেক কর্ম্মই “সৎকর্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
বৈধ বিবাহসকলও সৎকর্শসকল দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
স্বৃতিতে কেবলমাত্র চতু্বর্ণেরই বিবাহ্‌পদ্ধতিসকল আছে। তন্মধ্যে বর্ণ- 
সঙ্করগণের বিবাহপদ্ধতিঘকল নাই। ন্থৃতিতে বর্ণসঙ্কর বিষয়ে কোন 
প্রকার বিবাহই নির্দিষ্ট নাই। সেইজন্য কোন প্রকার বর্ণসক্করেরই 
স্মার্ভবিবাহ হইতে পারে না। স্থৃতিমতানুমরে বিশুদ্ধ বর্ণচতুষ্টয়েরই 


ীপাশীশীশীসি 
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স্পা 


বৈধ বিবাহপদ্ধতিসকল নির্দিষ্ট আছে। স্মৃতিতে নানা প্রকার অবিশ্ুদ্ধ 
বর্ণসঙ্করগণের পক্ষে কোন প্রকাঁর বৈধ বা অবৈধ বিবাহ নির্দিষ্ট নাই। 
বুভিচার দ্বারা যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার বৈধ বিবাহ হইতেই 
পারে না। শ্মার্তমতানুসারে সর্বপ্রকার বর্ণসঙ্করেরই বাভিচার দ্বার! 
জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বিশুদ্ধ- 
বরন্ব নাই। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণাহ্থমারে বৈচ্ঘজাঁতির আদিপুরুষের মাতার 
সহিত বৈপ্কজ্জাতির আদিপুরুষের পিআর বিবাহ হয় নাই। দে মতে 
বৈগ্ভজাতির আদিপুরুষের জন্মের পূর্বে বৈদ্তজাতির আদিপুরুষের মাতার 
বিবাহ একজন প্রপিদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত হইয়াছিল। সেইজন্য বৈদ্য- 
জাতিরও বিশুদ্ধবর্ণত্ব নাই। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাণানুমারে বৈদ্যজাতির 
আদিপুরুষের পিতার সহিত বৈগ্যঞ্জাতির আদিপুরুষের মাতার বৈধ 
বা অবৈধ বিবাহদ্ব় মধ্যে কোন প্রকার বিবাহ হয় নাই। . সেইজন্ 
বৈগ্ধকে ব্রাহ্মণও বলা যায় না। সেইজন্য বৈদ্কে ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না । 
সেইজন্য বৈদ্ককে বৈশ্তও বল! যায় না। সেইজন্/ বৈদ্ধকে শুর্রও বলা যায় 
না। বৈপ্কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ অথবা শুদ্র বলা যায় না বলিয়া বৈদ্য 
কোন বিশ্ুদ্ধবর্ণায় নহেন। ্থার্ভ মতান্ুসারে, পৌরাণিক মতানুসারে, 
তান্ত্রিক মতানুদারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈ্েরই উপনয়ন হইতে 
পারে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় বৈগ্যোৎপন্তি বিবরণ দ্বারা বৈগ্ককে কোন. 
প্রকার দ্বি্ধ বল! যাইতে পারে না। সেইজন্য শী সকল শান্ত্নুদারে' 
বৈষ্ভের উপনয়নসংস্কারে অধিকার আছে বলিয়াঁও স্বীকার করা যায় ন1! 
শান্তান্থদারে যুঙ্গী বা যুগী জাতির উপনয়নসংস্কারে অধিকার ন। থাকিলেও 
তাহাদদিগের মধ্যে অনেকে যেমন উপনয়ন দ্বারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন 
তদ্ধপ অনেকের বিশ্বাস অবর্ণীয় বৈগ্যঙ্জাতিদিগের মধ্যেও অনেকে উপনয়ন 
দ্বারা উপবীত ধারণ করিয়াঁছেন। কিন্তু অনেকে বলেন তীহাদের & 
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প্রকার উপনয়ন দ্বারা উপবীতধারণ শাস্ত্রলঙ্গত নহে। তবে কৃষ্ণদৈপায়ন 
বেদব্যাসের ন্যায়, তবে বান্সিকীপ্রণীত রামায়ণোক্ত খধ্যশৃঙ্গের ন্যায়, 
মহাত্মা ভরদ্বাজের ন্যায়, ভক্তাচার্ধ্য শাগ্ডিল্যের স্তাঁয়, মহাভাঁরতীয় 
শৃঙ্সীর সায়, মহাঁভারতীয় নাভাগ এবং অরিষ্টনেমির স্তাক্ষ যগ্পি 
ব্রাহ্গণোপযোগী গুণকর্ম্সকল দ্বারা কোন 'বৈগ্থত্রান্মণন্ব প্রাপ্ত হন, তাহা 
হইলে অবস্ত তাহাকে ব্রাহ্মণ পর্যাস্ত বল! যাইতে পারে । কোন বৈদ্য 
ক্ষত্রোপযোগী গুণকর্্মসকল দ্বার৷ বিভূষিত হইলে, তাহাকে অব্য 
ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কোন বৈপগ্ত বৈশ্তোপযোগী 
গুণকর্ম্মসকল দ্বার! বিভূষিত হইলে, তীছাকে অবশ্ত বৈশ্ত বলা যাইতে 
পারে। কোন বৈগ্থ শুদ্রের গুধকর্ম্মসকল দ্বার! বিভূষিত হইলে, তাহাকে 
অবস্ শুদ্র বলা যাইতে পারে । কারণ শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকলের প্রভাব 
কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইবে ? 

যদিও অনেকে অন্বষ্ঠজাতিকে *বৈগ্জীতি বলেন, তথাপি ব্রহ্গবৈবর্ত- 
পুরাঁণানুসারে অন্বষ্ঠজাতিকে বৈগ্কজাতি বল! যাঁয় না । যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণানুারে বৈদ্কজাঁতির আদিপুরুষের পিতার সহিত বৈদ্ধজাতির 
আদিপুরুষের মাতার বিবাহ হয় নাই। প্রসিদ্ধ বিষুসংহিতা এবং 
যাজ্তবন্ক্য সংহিতার মতে আদিঅন্বষ্ঠের পিতার সহিত আদিঅন্ব্ঠের 
মাতার বৈধ বিবাহ হইয়াছিল। তবে উক্ত সংহিতাঘয়ের মতে আদি- 
অন্বষ্ঠের পিতা যে বর্ণের ছিলেন, আদিঅন্বষ্ঠের মাতা সে বর্ণের 
ছিলেন না । সেজন্ত তাহার মাতার সহিত তাহার পিতাঁর যে বিবাহ 
হইগাছিল, ্মার্ভততান্থসারে সেই বিবাহকে অসবর্ণ বিবাহ বল! যাইতে 
গারে। এ প্রকার অপবর্ণ বিবাহ অশাস্ত্রী় নহে। সেইজন্ত অন্বষ্ঠের 
জন্ম সম্বন্ধে দোষ আছে বল! যাইতে পারে ন1। 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে ষে প্রকার বৈগ্যজাতির উল্লেখ আছে, তথ্যতীত 


জাতিতত্বের সমালোচন|। ২৪১ 


কোন শাস্ত্রান্থসারে অথ্ষ্ঠ যগ্পি অন্য এক প্রকার বৈস্ক হন, তাহ। 
হইলেও তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। €োন শাম্ত্ান্ছসারে কোন 
প্রকার বৈগ্ধজাতি যদ্ধপি মুর্ধাভিষিক্ত হন, তাহা হইলেও তাহাতে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই। কোন শান্্রমতে বৈস্তজাতি যগ্পি 
এক প্রকার ক্ষত্রিয় হন, তাঁহ! হইলেও তাঁহীতে আমাদের কোন আপতি 
নাই।' যেহেতু আমরা স্বজাতির অভ্যুদয় ইচ্ছ। করি। 

ক্ষেত্রজ পুত্র বিষয়ে সমালোচন। করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্ত 

অনেক কথ! বল! হইয়াছে । আপাততঃ পুনর্ববার তদ্ধিষয়িণী সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়োগ ব্যতীত কোন মৃত আর্ধ্য- 
সস্তানের পত্রী, অন্ত কোন ব্যক্তি দ্বার! গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে, 
সে পুত্রকে তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র বল! যাঁয় না। নিয়োগবিধান ব্যতীত 
কোন আবধ্য ক্লীবব্যক্তির পত্বী হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলেও সে পুত্রকে 
তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায় নাথ কোন আর্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির 
পত্বীও যগ্পি নিয়োগবিধান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বার! পুত্রব্তী 
হয়, তাহা হইলেও সে পুত্রকে তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যাঁয় না। 
ভগবান্‌ মন্থর মতানুদারে ক্ষেত্র পুত্র সন্বদ্ধে এই প্রকার বিধান 
আছে, 

প্যস্তল্লজঃ প্রমীতস্য ব্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা। 

স্বধশ্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥» 

.. এরা বিচিত্রবীর্ধ্য অপুত্রকাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
মৃত বিচিত্রবীর্ষ্যের মাতৃনিয়ে!গানুমারে তাহার পত্রী হইতে মহাত্মা 
কৃষদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক স্থবিখ্যাত ছুই পুত্রের উৎপত্তি হুইয়াছিল। 
সেই ছই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম ধৃতরাষ্র এবং অপর জনের নাম 
পাও হইয়াছিল। 

সঙ 
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পূর্ব সমালোচনায় ভগবান্‌ কৃষ্ণদবৈপায়নের মাতার জন্মকর্ম্ম বর্ণন! 
উপলক্ষে তাঁহারও জন্ম সম্থদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। 
তৎপরে ক্ষেত্রজ পুত্রাদি বিষয়েও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর! হইয়াছে। এক্ষণে 
সেই ভগবান্‌ কৃষ্চদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে রাজা ধৃতরাষ্, পা এবং 
বিছ্রের কি প্রকারে উৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্িষয়ে সংক্ষেপে কহা 
যাইতেছে _“কৃষ্ণদৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্যের পত্বীর গর্ভে বাজ! 
ধতরাষটর, মহাবল পাও উৎপন্ন হইলেন এবং এ দ্ৈপায়ন হইতেই ধর্্ার্থ- 
কুশল ধীমান্‌ মেধাবী পাপন্পর্শশৃন্ত বিছুর শুদ্রযোনিতে জন্মিলেন।” 
মহাত্ম। বিছ্ুরের শুদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রে অনেক 
প্রকার বিবরণ আছে। মহাভারতান্গসারে বিহুর ধর্মাবতার। বিখ্যাত 
বেদার্থবিৎ অনিমাগ্ডব্যের অভিসম্পাত থার! তাঁহার শূদ্রযোনিতে জন্ম- 
পরিগ্রহ হইয়াছিল। মহাভারতান্তর্গত আদিপর্কের ত্রিষঠিতম অধ্যায়ে 
ধর্মের প্রতি বিপ্র অনিমাগব্যের, অভিসম্পাত প্রদান করিবার এই 
প্রকার কারণ নির্দিষ্ট আছে,-“বিথ্যাত মহাযশ! বেদার্থবিৎ পুরাণষি 
বিগ্র অনিমাগুব্য চৌর্্যবৃত্ি না করিয়াও মিথ্যা চৌরাপবাঁদে শুলে 
আরোপিত হইয়াছিলেন। এ কারণ তিনি ধর্মকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন, হে ধর্ম! আমি বাল্যকালে ইষিক! দ্বারা একটা পতঙ্গ বিদ্ধ 
করিয়াছিলীম ; আমি জন্মের মধ্যে এই পাপ করিয়াছি ম্মরণ হইতেছে, 
আর কখনও কোন পাপ করিয়াছি এমত স্মরণ হয় না। পরস্ত যেমত 
পাপ করা হইয়াছে, তাহার সহত্রণ্ডণ তপস্তা করিয়াছি, তাহাঁতেও কি 
সেই পাপ ক্ষয় হইল না? যেহেতু সর্বপ্রানী গীড়নাপেক্ষ ব্রাঙ্মণপীড়নে 
গুরুতর পাপ হয়, অতএব তুমি ব্রাহ্মণপীড়নে পাতকী হওয়ায় শূদ্রযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিবে । ধর্ম সেই শাপে শুদ্রষৌনিতে বিদ্বান, ধার্শিক ও 
পাপশুন্ত বিছুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৪৩ 


ব্রাহ্মণ বিভাগ্কের বীর্ষ্যোৎপন্ন হওয়ার অন্য যগ্যপি খখ্শৃঙ্গকে" 

ব্রাহ্মণ বলিতে পার, তাহা হইলে শান্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণতৈপাক্সনের বীর্ষেযাঁৎ- 
পর মহাত্মা বিছুরকে, ধীমান্‌ ধৃতরাষ্্রকে এবং মহারাজ পাতুকেই ৰা 
ব্রাহ্মণ বলিতে পারিবে না কেন? পুরাকালে অনেকে তির্যাগজাতীয় 
প্রকৃতি গর্ভ'সম্ভৃত হইয়াও পিতৃবীর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বহেতু খবিত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার! খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়! সর্বজনের বন্দনীয় হইয়া- 
ছিলেন। খধিত্ব প্রাপ্তি হেতু তাহাদের বেদাদিতেও সম্যক অধিকার 
হইয়াছিল। সেইজন্ত তাহারা শ্রেষ্ঠবেদবিৎ বলিয়াও পরিগণিত হইয়া 
ছিলেন। তাহাদের বিষয় ভগবান্‌ মন্্ু এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,__ 

প্যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্জ। খষয়োইভবন্‌। 

পুজিতাশ্চ প্রশস্তাম্চ তল্মাদ্বীজং প্রশস্যতে ॥৮ 
ভগবান্‌ মন্থর মতানুসারে শ্রেষ্ঠ বীজের প্রশস্ততাহেতু ভগবান্‌ কৃষ্ণদৈপায়ন 
বেদব্যাসের বীজোৎপন্ন মহাত্মা বিছুরক্রে, ধীমান্‌ ধৃতরাস্্রকে এবং মহারাজ 
পাতুকেও ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে। 





আক্ঞোদস্পণ অন্যান । 


এই সমালোচনার পুর্ব সমালোচনায় ধর্মের শুদ্রত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে, তাহার এবং ধৃতরাষ্ট্রা্দির ব্রাহ্গণত্ব প্রতিপাদ্িত হইয়াছে। 
অনস্তর ভূঙুসম্ন্ধে আলোচিত হইবে। মহাভারতীয় আদিপর্বান্তর্গত 
ষষ্ঠ অধ্যায়ান্থুসারে ভৃগুভার্য্যা পুমা ব্রহ্মার পুত্রবধূ। কিন্তু মহাভারতীয় 
আদিপর্বান্তর্থত পঞ্চম অধ্যায় মতে তৃগুর উৎপত্তি ব্রদ্মার মুখ হইতেও 
নহে অথবা ব্রহ্মার অঙ্গের অন্য কোন অংশ হইতেও তাহার উৎপত্তি 
নহে। প্রসিদ্ধ মহাঁভারতার্দি মতে বরুণের যাগানুষ্ঠান কালে ব্রহ্ধা 


২৪৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন | 


» সিসিক সিসিপসা শা পাশ 


* ত্বাহাকে হুতীশন হইতে: হথজন করিয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি 
তৃপগুর এবং তাহার বংশাবলির উৎপত্তি সম্বন্ধে শৌনকের প্রতি . এই 
প্রকার কহিয়াছিলেন,__-শুনিয়াছি মহধি ভৃগু বরুণের যাঁগানুষ্ঠান সমরে 
বয়স ব্রহ্মা! কর্তৃক হুতাশন হইতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন। ভূর 
'পরমস্সেহাম্পদ তনয়ের নাম চ্যবন ) চ্যবনের ধার্মিকপ্রবর পুত্রের নাম 
প্রমতি ; প্রমতির দ্বৃতাচীজাত ওরসপুত্রের নাম রুরু; রুরু হইতে 
প্রমদ্বরাগর্ভে মহাশয়ের পুর্ব্ব ,পিতাঁমহ বেদবিশারদ। ধর্ম্মশীল, তপস্ী, 
'যশস্বী, শাস্তরজ্ঞ, বরহ্গজ্ঞানী, পরমধার্ম্িক, সত্যবাদী, জিতেক্দ্রির় ও 
'মিতাচারী শুনক নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন |” 

অতি প্রাচীন বৈদ্দিক সংহিতা চতুষ্টয়ে, প্রাচীন বৈদিক ব্রাঙ্গণ নামক 
গ্রন্থকলে এবং সমস্ত বৈদিক উপনিষদে ছতাশনকে ব্রাহ্মণ বলা হয় 
নাই। সেইজন্য বেদা্দি মতে তীহাকে ব্রাহ্মণ বল! যাঁয় না। কোন 
স্বতিমতানুমারেও তাহাকে ব্রান্দণ বল! যায় না। যেহেতু কোন 
স্বৃতিতেই তিনি ব্রাহ্গণ বলিয়! নির্দিষ্ট নহেন। বৈদিক মতান্ুসাঁরে 
হুতাশন বা অগ্থি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া, ম্ার্ভ মতানুসারে হুতাশন বা 
অগ্নি রাস! নহেন বলিয়া, তান্ত্রিক মতান্সাঁরে হুতাশন বা অগ্নি 
ব্রাহ্গ নহেন বলিয়া, দার্শনিক মতানুসারে হুতাশন বা অগ্থি ব্রাঙ্মণ 
নহেন বলিয়! তাহা! হইতে যে ভূগুর উৎপত্তি হইয়াছিল সেই ভূৃগুকে ও 
অনেকে ব্রাঙ্ণ বলিতে সম্মত নহেন। ভূগুতষ্টা ব্রহ্মার কায়ার কোন 

ংশ হইতে ভূগুর উৎপত্তি নহে বলিয়া, তিনি ব্রহ্মকায়জ চতুর্ধর্ণের 
অন্তর্গত নহেন বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। ব্রদ্ধার কায়া 
হইতে বাহার জন্ম হয় নাই তিনি কোন কালেই ব্রহ্মকাযস্থ ছিলেন ন|। 
সেইজন্য তাহাকে ব্রহ্ষকায়ার কোন অংশও বল! যাঁয় না । বৈদিক 
পুরুষস্থক্ের পুরুষ হইতেও ভৃগুর উৎপত্তি হয় নাই। সেইজন্য 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৪৫ 


শীশতিিপািশিশীশীপাশিশাশিশকি 


বেদাহ্সারেও তিনি চতুর্বর্ণের অন্তর্গত কোন বরণয় নহেন। হুতাশন , 
হইতে কোন ব্রাহ্মণের উতর বিবরণ কোন স্বৃতিতে নাই। সেইজন্ত 
স্বার্তমতধনুসারে হুতাশনোডব ভৃগু শ্মার্ত ব্রাহ্মণ নহেন । কোন বেদেও 
ভূগুর হুতাশন হইতে উৎপত্তি বিবরণ নাই। সেইজন্ঠ তাহাকে বেদ- 
সম্মত বৈদিক ব্রাঙ্গণও বলা যায় না । কোন তন্ত্রেও তাহার হুতাশন 
হইতে উৎপত্তি বিবরণ নাই। সেইজন্য তাহাকে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণও বল! 
যায় না। 
অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে ব্রাঙ্ণবংশে যাহার জন্ম নহে, 
ব্রাঙ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মমকল দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণ নহেন, যিনি ব্রন্গজ্ঞান 
দ্বার ব্রাহ্মণ নহেন, যিনি বিঞ্চুবিষয়িনী পরাভক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ 
নহেন, তাহার বংশধরগণও ব্রাহ্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারেন না। কিন্তু আমরা জানি শান্ত্রানহ্দারে কোন অব্রাহ্মণে 
ব্রাঙ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল, ব্রন্মজ্ঞাঁন অথবা বিষুভক্তি থাকিলেও 
তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলা যায়। ভূগুবংশীয় যে সকল মহাত্মার ব্রাহ্মণোপযোগী 
শুণকর্মসকল ছিল, ভূগুবংণীয় যে সকল মহাত্মার ব্রহ্গজ্ঞান ছিল, ভৃগু - 
বংশীয় যে সকল মহাত্বার বিষুণভক্তি ছিল তাহারা নানা শান্ত্াহসারে 
অবশ্ঠই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ৷ ভূগুতেও ব্রাহ্মণৌপযোগী অনেক গুণকর্ম- 
সকল ছিল। সেইন্সন্ত তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাঙ্গণত্ব ছিল বলিয়া 
অনেকে স্বীকার করেন। নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্ত শাস্তভাবই নির্দিষ্ট 
আছে। কিন্তু উদ্ধত ভূগুতে অশান্ত ভাবেরই বিশেষ প্রকাশ ছিল। 
কোন মতে ভূগুকেও ভগবানের*অংশাঁবতার বল! হয়। যথার্থই যগ্যপি 
তিনি গ্রীভগবানের অংশাবতাঁর হন, তাহা হইলে তাহাতে সমস্তই শোভা 
পায়। যেহেতু ভগবানের পক্ষে অথব! তাহার কোন অবতারের পক্ষে 
কোন প্রকার কর্তব্য নির্দেশ করা যাঁয় না। যেহেতু ভগবান্‌ স্বেচ্ছাময়। 





২৪৬ জাতিদর্পণ্‌'বা নিত্যদর্শন | 


ভগবান্‌ অনেক সময়ে অনেক নীচ কুলেও অবতীর্ণ হইয়! থাকেন। সেইজন্য 
তঘ্বিয়েও কোন প্রকার নিয়ম নির্ণয় টা যায় না। ভগবানের 
অবতারত্বপ্রতিপাদক শান্ত্রসমূহে দেখ! যাঁয় যে শ্রাভগবান্‌ মত্স্ত, কুর্দি 
রূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাইবেলান্সারে তিনি কপোতাকার 
পর্যান্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মানবাকাঁরও হইয়াঁছিলেন। 
তিনি অনেক সময়ে ব্রাহ্মণফুলেও জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি 
ক্ষত্রকুলে রাম, রুষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সর্ববশক্তিমান্‌ শ্রীভগবানের জন্মকর্্ম সম্বন্ধে সামান্ত মানব কোন নিয়ম 
নির্ধারণ করিতে পারে না। তিনিযেকিজন্ত কি করেন, তাহাও 
তীহার ককপা ব্যতীত সামান্ত মানব বুঝিতে সক্ষম হয় না। 

কোন কোন শাস্ত্রাহুসাঁরে জান! যায় যে প্রসিদ্ধ ভৃগডবংশে ব্রাহ্মণো- 
পযোগী গুণকর্মাদি দ্বারা অনেক শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 

ভৃগুবংশীয় রুরুর দ্বতাচীনায়ী” অগ্দরাগর্ভে জন্ম হইয়াছিল। নাঁন। 
শান্ত্রান্থসারে কোন অগ্মরাঁই কোন ব্রাহ্মণকন্তা নহেন। নান! শান্ত্রানু- 
সারে অগ্পরাঁকে স্বর্গণিকা বলা যাইতে পারে। অমরকোষাদি 
অভিধানান্ুসারে গণিকা বেশ্তা। সেইজন্য বেস্তাগর্ভসম্ভৃত কোন ব্যক্তি 
চতুর্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণীয় বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারেন না। 
কোন ব্রাহ্মণ কোন বেগ্তাকে বিবাহ করার পরে সেই বেশ্তার গর্ভ হইতে 
তাহার সন্তান হইলেও সে সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা যায় 
না। ক্ষত্রার্দিপরিণীত বেশ্তাগর্ভসস্ূত সম্ভানগণ সম্বন্ধেও ও বিধি। 
যেহেতু শাস্তান্থসারে বেশ্তাকে কোন ব্যন্তি বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে 
বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। সেইজন্ত ্বর্ণণিক! দ্বতাচী- 
গর্ভসন্তৃত রুরুকেও তাহার পিতা প্রমতির বর্ণসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ কর! 
যায় লা। 


জাতিতত্বের সমালোচন|। ২৪৭ 





চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেস্তা বিবাহ করিয়া! পুত্রোৎপাদন 
করিলে, সে পুত্র নিজ পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। সে পুত্রের মাতা যে 
জাতীয়া, সে পুত্র শান্্রানুদারে সে জাতিও প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু ম্মার্ত- 
মতে বৈধ অসবর্ণ বিবাহে বিবাহকারী পুরুষাপেক্ষ! বিবাহকারিণী প্রর্কৃতি 
যস্তপি নিকষ্টব্ণায়া হয়, তাহা হইলে পর পুরুষপ্রক্ৃতি সংযোগে যে পুত্রোৎ- 
পন্ন হয়, সেই পুত্রই মাহ্বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তদ্ধিপরীত হইলে তাহা প্রাপ্ত 
হয় না। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ 
প্রচলিত ছিল। পুরাঁকালে ভগবান্‌ বিষু এবং যোদীশ্বর যাঁজ্ঞবন্ধ্যের 
মতেই সেই অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ক প্রসঙ্গ বিবৃত আছে। তীহাদের 
মতে ব্রাহ্মণ ব্রাক্ষণকন্তাকে, ক্ষত্রিয়কন্তাকে, বৈশ্তকন্তাকে এবং শূত্র- 
কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তাহাদের মতে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়- 
কন্তাকে, বৈশ্ুকন্তাকে এবং শুদ্রকন্তাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। 
তাহাদের মতে বৈশ্ঠ বৈশ্তকন্তাকে এবং শদ্রকন্তাকে বিবাহ করিতে 
পারিতেন। তাহাদের মতে শুদ্র কেবলমাত্র শূদ্রকন্তাকে বিবাহ করিতে 
পারিতেন। কথিত চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণায় পুরুষই কোন স্মবতি- 
মতান্ুসারে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিতেন 
ন1। তাহাঁদিগের মধ্যে কেহ ত্র প্রকার অশান্ত্ীয় বিবাহ করিলে প্রত্যবায়ের 
ভাগী হইতেন। কিন্ত মহাভারতান্থসাঁরে ব্রাহ্মণ বর্ণসঙ্করকন্তাকেও বিবাহ 
করিতে পারিতেন। ম্মার্ভমতানুসারে নিষাঁদকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দেশ 
কর! হইয়াছে। মহাঁতারতমতে ব্রাহ্মণ নিষাঁদের কন্যাও বিবাহ করিতে 
পারিতেন! মহাঁভারতান্ুারে নিষাদী ভার্ষা হইতে পারিত। নিম্ন- 
প্রদর্শিত বিবরণ পাঠে, তাহা! অবগত হইবার স্থবিধ। হইবে ।-_প্উগ্রশ্রবাঃ 
কহিলেন নিষাঁদগণের সহিত এক সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট 


২৪৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


হইয়! অলিত অঙ্গারের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিতেছিলেন । গরুড় তাহাকে 
কহিলেন হে দ্বিজোত্বম ! আমি মুখ বাঁদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র বহির্গত 
হইয়া যাও। ব্রাহ্মণ নিয়ত পাঁপনিরত হইলেও আমার বধ্য নহেন। 
গরুড় এই কথা ক হিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, আমার ভা্ধ্যা এই 
নিষাদী আমার সহিত নির্গতা হউক | গরুড় কহিলেন,যাঁবৎ আমার তেজে 
জীর্ণ না হও, তাহার মধ্যেই তোমার নিষাঁদীকে লইয়! ত্বরাঁয় বহির্গত 
হও | উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অন্তর ব্রাহ্মণ নিষাঁদীর সহিত নিশ্যত হইলেন 
এবং গরুড়কে আশীর্বাদ করিয়! অভিলধিত দেশে গমন করিলেন ।” 

মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ শান্রসকলান্বসারে কোন ব্রাহ্মণ নিষাদী বিবাহ 
করিলেও তাহাকে অত্রাঙ্মণ হইতে হয় না। সেইজগ) উক্ত প্রপঙ্ষে 
নিষাদীভর্ভা ব্রাঙ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই উল্লেখ কর! হইয়াছে। নিষাদী- 
বিবাহজন্ত নিষাদীভর্তা ব্রাহ্মণকে “অব্রাঙ্গণণ বলিয়া উল্লেখ কর! হয় নাই। 
কিন্তু শ্মার্তমতান্সারে ব্রাহ্মণ প্র প্রকণর বিবাহ করিলে তাহাকে মহাঁন্‌ 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্থৃতিমতে ব্রাঙ্গণ পলা, লশুন এবং গৃঞ্ননাদি 
মূল ভক্ষণ করিলেও তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সে স্থৃতিমতে ব্রাহ্মণ 
কোন অবর্ণের কন্তাকে বিবাহ করিলে, তাহাকে কত গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয় তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পার! যায়। 








ভ্ুতুঙ্গদস্ণ অন্যাম্। 


পূর্বাধ্যায়সকলে সংক্ষেপে পুরাকালের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের বিষয় 
সমালোচনা! করিতে করিতে প্রসঙ্গত্রমে অন্তান্ত অনেক বিষয় 
সমালোচিত হইয়াছে । আপাততঃ সংক্ষেপে বাহুজ ক্ষত্রিয়দিগের বিবরণ 
বিবৃত হইতেছে,__ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৪৯ 


পে পাসপিপিসপিসপাাসপিসিসিতস সি পসপসিসিপিপিসিতসপসিসিিপসিসিলসিসিপসািসিউিপাপিসিপ সত 


বাহুজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বিবরণ আছে। 
খণ্বেদসংহিতার মতে পুরুষের বাহ হইতে বাহুজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি 
হইয়াছ্িল। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ মতে ব্রহ্মার বাহু হইতে বাহুজ 
ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি । মনুসংহিতাঁর মতে, 

“লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাভুরুপাদতঃ | 
ত্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥৮ 

ত্রেতাধুগে বাহুজ ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত অহস্কারবশতঃ ওদ্ধত্যসম্পন্ন হইলে, 
ভগবান্‌ তাহাদিগকে শাসন করিবার প্রয়োজন বিবেচনায় ভূমগুলে 
পর্শুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণাদি মতে ভগবান্‌ 
পরশুরাম ভূমণলকে একবিংশতিবাঁর নিঃক্ষত্রিয় করাঁর পর কিছু কাল 
অতিবাহিত হইলে “সকল বর্ণ ই স্বধর্্মনিরত ছিল। ধর্ম কোন স্থলেই 
পরিহীয়মান ছিলেন না” কিন্তু তৎকালে বাহুজ যোদ্ধক্ষত্রিয়গণ 
নিহত হইলে, তাহাদের বংশে মহিলাষিণ বিদ্যমান ছিলেন । ঢেই সমস্ত 
মহিলার মধ্যে ধাহার! অবিবাহিত! ছিলেন, তাহাদের সহিত ব্রাঙ্গণগণের 
বিবাহ হইয়াছিল এরূপ উল্লেখও অনেক শাস্বে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
কথিত ক্ষত্রিয়মহিলাগণের মধ্যে বাহার পুর্বে আপনাঁদিগের পতিগণ কর্তৃক 
'সন্তান লাভ করিতে গারেন নাই তাহারা শাস্ত্রীয় নিয়োগধর্ম্ানুসারে 
অনেক ব্রাহ্মণ হইতে বীর্ধযবাঁন্‌ সন্তানসকল লাভ করিয়াছিলেন । 
মহাভারতের আদিপর্ববের চতুঃষষ্ঠি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে “পুর্ব- 
কালে জামদগ্য এই ভূমণ্ডলকে একবিংশতিবাঁর নিঃক্ষত্রিয় করিয়া 
মহেন্দ্রপর্বতে তপস্তা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! সেই জামদগ্ন্য 
ভার্গব হইতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হওয়াতে তখন ক্ষত্রিয়পত্রীরা সন্তানের 
নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিতে লাগিলেন । হে নরব্যাপ্ব! ব্রতনিষ্ঠ 
্রাহ্মণগণ খতুকালে সেই ক্ষত্রিয়াগণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন) 





২৫০ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবন্তাঁ হইয়া গমন করিতেন না । হে 
রাজন! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়মহিষীগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে গর্ভধারণ করিয়া 
ক্ষত্রিয়বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্বার মহাঁবীর্যাসম্পন্ন কুমার ও কুমারীসকল 
প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ স্থৃতপন্ী ব্রাহ্মণগণের ওরসে 
ক্ত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া ধর্ম্াহুষ্ঠান 
করতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতে পুনর্ধার ব্রাহ্মণ প্রতৃতি চারি 
বর্ণ পুর্ণ হইল।” প্র বৃত্তান্ত 'মহাভারতানুসারে বলা হইল। কিন্ত 
বান্সিকিপ্রণীত রামায়ণ মতে, কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মা - 
পুরাণের অন্তর্গত বরাঁম-হ্বদয় বা অধ্যাতবরামায়ণ মতে রাজ! দশরথও 
ক্ষত্রিয়বণীয় ছিলেন। তিনি এবং অন্তান্ত রামায়ণোক্ত ক্ষত্রিয়গণ 
পরশুরামকর্তৃক নিহত হন নাই । বিশেষতঃ, পুণ্যকীর্তি রাজা দশরথের 
ংশলোপ হয় নাই। রামায়ণাদি প্রসিদ্ধ অনেক শাস্ত্রে তাহার বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়! বাঁয়। ভগবান্‌ রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়বংশীয় হইয়াও পরশুরাম- 
কর্তৃক নিহত হন নাই। বরঞ্ণ মহাত্মা পরশুরাম ভগবান্‌ রামচন্ত্রকর্তৃক 
মহাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি ক্ষত্রিয়নিধনে বিরত হইয়া 
প্রসিদ্ধ মহেন্ত্রপর্ধতে তপস্তা অন্ত গমন করিয়াছিলেন । ক্ষত্রবংশীয় মহাত্ম। 
ভরত, ক্ষত্রবংশীয় মহাত্ম। লক্ষণ ক্ষত্রবংণীয় মহাত্মা! শক্রন্র প্রসিদ্ধ পরশুরাম- 
কর্তৃক সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করেন নাই। অথবা তাহাদের মধ্যে 
কোন ব্যক্তি পরশুরামকর্তক পরাস্ত হন নাই। পরশুরামকর্তৃক 
তাহাদের বংশলোপও হয় নাই। সেইজন্ত অনেকের মতে বিশুদ্ধ 
ক্ত্রিযংশ লুপ্ত হয় নাই। মহাত্মা পরশুরাম ক্ষত্রিয়তীম্মদেবকেও রণে 
নিহত করিতে সক্ষম হন নাই। বরঞ্চ তিনি নিজে মহান্ভব রথিশ্রেষ্ঠ 
ধনুর্ব্দজ্ঞ ভীম্মদেবের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন ৷ সেইজন্য পরে 
তিনি ভীম্মদেবের সহিত সখ্যভাব দ্বার বন্ধুত্বহুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৫১ 


্পাপাপািসিসিশাশিিশিশীশিশাশাশা ভি পশাশাপাপাশাপাশী্পশ পিসিসিশপিসপাপাসপাসপাপিস্পাপাসিপাশিসিশিপটিসিশিিসীশীপিশাশিশ। 


মহাবীর ভীম্মদেবের প্রবল প্রতাপে পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুরুবংশীয়দিগের 
কেশম্পর্শ পর্যন্ত করিতে সক্ষম হন নাই। শাস্্রান্ুসারে অনেক শাস্ত- 
ভাবপ্নরায়ণ ক্ষত্রিয়গণ অষ্টা ব্রহ্মার আদেশক্রমে পরশুরাঁমের সহিত যুদ্ধ 
না করিয়। ক্ষত্রিয় উপাঁধির পরিবর্তে কাঁযস্থ উপাধি ধারণ পুর্ববক জগতে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্ধদত্ত কায়স্থ উপাধি দ্বারা অগ্াপি 
অনেক ক্ষত্রিয় অভিহিত হইয়া! থাকেন। এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
অনেক কায়স্থক্ষত্রিয় অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ধাঁহার! উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন, তাহাদের মধো বাহার! প্রচলিত ভাষায় 





* পরবর্তী অংশ পাওয়া যায় নাই। 


জ্াভিভক্ডেল্স হনহ্যাজ্পো্ুলা ৷ 





দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রথথন্ন অন্যান । 


এরূপ কয়েকথানি শাস্ত্র আছে, যে সকলের মতে ভগবান ব্রহ্মা চারি 
বর্ণ ব্যতীত পাঁচ বর্ণ স্থজন করেন নাই। সেইজন্ত অনেক তর্করত ব্যক্তি 
আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়] থাঁকেন যে স্রেচ্ছ ও যবনগণ তবে কোথা 
হইতে আসিল? কোন শাস্তান্থসারেই তাহার শৃদ্রবর্ণেরও অন্তর্গত নহে ! 
আমরা জানি স্মার্তমতান্থসারে, ব্রহ্ষবৈবর্ভপুরাঁণ এবং প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি 
পুরাণমতে গ্রেচ্ছকে এবং যবনকে চতুর্বর্ণের অন্তর্ঘতি বলা যায় না। তবে 
তাহার! বর্ণসঙ্করসকলের মধ্যে দ্বি প্রকার বর্ণপঙ্কর বটেন। তাহাদিগের 
শূদ্রবর্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই । 

ইদানী এরূপ অনেক প্রকার শূদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের 
নাম পর্যান্তও কোন শাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন শাস্ত্রে তাহাদিগকে 
বর্ণসঙ্করশ্রেণীর মধ্যেও ধর! হয় নাই। অথচ তাহারা আপনাদিগকে 
শৃড্র বলিয়া পরিচিত করিয়া! থাকেন । 

শীমন্তগবদগীতার মতে পরিচর্ধ্য শুদ্রের স্বভাঁবজকন্ম। প্রকৃত শৃদ্র 
যে, সে অবশ্তই পরিচর্যা করিবে। তাহার, পরিচর্ধ্যা ভিন্ন অন্ত কোন 
কর্ম অবশ্তই প্রিয় হইবে না। স্বভাবজ কর্ম কেহ না করিয়া থাকিতে 
পারে না। কাঁরণ কেহ স্বভাব উল্নজ্ঘন করিতে পারে না। স্বয়ং 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমত্তগবদগীতা বলিয়াছেন। সেই গীতার মতে শৃদ্র, 


_ জাতিতত্বের সমালোচনা ॥ ২৫৩ 
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ব্রাহ্মণ, ষত্রিয় « এবং ং বৈশ্তের দাস নহেন। সে সম্বন্ধে উক্ত নীতা 
কোন কথ! নাই। উক্ত গীতায় আছে 

“পরিচর্য্যাত্বকং কর্ম শৃদ্রস্যাপি স্বতাবজম্‌।” 
কিন্ত শুদ্র কাহার পরিচর্ধ্যা করিবে, তাহা সেই গীতায় বলা 
হয় নাই। 





স্ষিতীম্ম অন্যাম্্। 
প্রসিদ্ধ মহাভারতে লিখিত আছে 
“গুালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষুভক্তিপরায়ণঃ1৮ 


প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণ মতে একব্যক্তি চণ্ডাল বিষুভক্তিপরাঁয়ণ হইলে, 
তাহাকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বলিয়া গণ্য কর! যাঁয়। পদ্মপুরাঁণে বলা হইয়াছে 
চগ্ডাল যগ্চপি বিষুভক্তিসম্পন্ন হন তাহা হইলে সেই চণ্ডাঁল শ্রেষ্ঠদ্িজ। 
বিষুণভক্তি লাভ করিয়া যে চণ্ডাল শ্রেষ্টদ্বিজ হইয়াছেন, তাহার অবস্ত 
বেদেও অধিকার আছে। যেহেতু শ্রে্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণকেই বলা যাইতে 
পারে। একব্যক্তি চণ্ডাল শাস্ত্রান্থমারে বিষুভক্তিপরায়ণ হইয়! যগ্ঘপি 
তিনি শ্রেষ্টদ্বিজ বা৷ ব্রাহ্মণ হন্‌, তাহা হইলে তাহারও অবশ্ত বেদে 
অধিকার হইতে পারে। স্থৃতাদি শান্ত্রান্থসারে শ্রেষ্ঠদিজ যে ব্রাহ্মণ, 
তাহার পরবর্তী ক্ষত্তিয়দ্বিজ এবং বৈশ্তদ্বিজেরও সর্ববেদে অধিকার 
আছে। নিকষ্টদ্বিজদিগের শীস্ত্ান্থসারে সর্ববেদে অধিকার থাকিলে, 
অবশ্ঠই শ্রেষ্ঠদ্বিজগণের যে সর্ববেদে অধিকাঁর আছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি 
আছে? পদ্মপুরাণাঁদির মতাঁহুদারে চণ্ডাল বিষ্ণুতক্তিপরায়ণ হইলে তীতাঁর 
শ্রে্টদ্বিজত্ব হয় বলিয়া তীহার প্রত্যেক দেব দেবীর পুজা করিবাঁরও 
অধিকার আছে অবশ্তই শ্বীকার করিতে হয়। নান! শাস্ত্ান্থসারে 


২৫৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন . 


শ্েষটদ্বিজগণই পৌরহিত্যনহত্রে এবং আপনাদিগের ইচ্ছান্থসারে নানা 
প্রকার দেবদেবীগণের শাস্ত্রীয় মন্ত্ররকল উচ্চারণপূর্ব্বক পুজা করিয়া 
থাকেন। কোন চগ্ডাল বিষুণতক্তি লাভ করিয়! শ্রেষ্টদ্বিজ হইলে তাহার 
প্রণব ব! ওষ্কার উচ্চারণেও অধিকার হইয়া! থাকে । 

পন্মপুরাঁণাদির মতে বিষুণভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেঠদ্বিজ বলিতে হইলে 
বিষুরভক্ত শূদ্র এবং অন্তান্ত বর্ণসঙ্করগণকেই ব1 শ্রেষ্টদ্বিজাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
কেন না বলিবে? কারণ শাস্ত্রান্থসারে তাহারা চগ্ডালজাতি অপেক্ষা 
মহাশ্রেষ্। 


জতীম্্র অন্যান্্। 

উত্তরগ্ীতান্ুসাঁরে জান! যায় দ্বিজাতি এবং মুনি একশ্রেণীর নহেন। 
গ্রন্থে সুনিকে ঘ্বিজাঁতি বলা হয় নাই। প্রগ্রস্থান্থমারে দ্বিজাতি এবং 
মুনিতে যে প্রভেদ আছে, তাহ! নিক্নলিখিত শ্লোক পাঠে অবগত 
হওয়] যায়, 

“অগ্ির্দেবে! দ্বিজাভীনাং। মুনীনাং হৃদি দৈবতম্‌॥” 

কিন্ত কোন কোন শাস্ত্রানুসারে সমস্ত মনুষ্যই মন্ুসস্তান। মনু 
পিতা ব্রহ্ম! তাহাদের সকলেরই পিতামহ। প্রত্যেক মনুষ্য মনুসন্তান 
বলিয়া! প্রত্যেক মনুষুকেই মানব এবং মনজ বলা হয়। প্রত্যেক মনুষ্য 
মনুসন্তান বলিয়া তীহাঁদের পরম্পর বিবাদ না হইলেই আনন্দের 
বিষয় হয়। ভ্রীতৃবিচ্ছেদ দ্বারা কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। 
ক্য অপেক্ষা মনুষ্যসমূহের স্থখশান্তি লাঁত করিবার অন্ত প্রশস্ত 
উপায় নাই। প্রক্য হইলে বিবাদ থাকে না। খ্রীক্য হইলে অশাস্তি 
থাকে না। প্রক্য হইলে অন্থখ থাকে না। অনৈক্যবশত বিবাদ 
হইয়া থাকে। অনৈক্যবশত অশান্তি হইয়া থাকে। অনৈক্যবশত 
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অন্থুথ হইয়া থাকে । অনৈক্যের অভাব হইলে, বিবাদের, অশাস্তির 
এবং অস্থখেরও অভাব হয়। অনৈক্য হইতে বিবাদ, অশাস্তি এবং 
অস্থখ বিকাঁশিত হইয়া থাকে । আত্মজ্ঞান হইলে অন্বৈতজ্ঞান হয়। 
অধৈতজ্ঞানই প্রকৃত ধ্ক্যের কারণ। অদবৈতজ্ঞানপ্রন্থত খক্য দ্বার! 
বিবাদ থাকে না, অন্ুখ থাকে না, অশান্তি থাকে না । অদৈতজ্ঞান 
দ্বারা প্রকৃত স্ুথশাস্তি সম্ভোগ হইতে থাকে। সমস্ত মনুষ্যই স্বরূপতঃ 
একের বিকাশ ইহাই শ্রুতি বেদান্তাদির্‌ উদার সিদ্ধান্ত। তবে মনুষ্যগণ 
যে পরম্পর নান! বিষয় লইয়! বিবাদ বিসম্বা্দ করে, তাহ! তাহাদিগের 
অজ্ঞানেরই পরিচয়মাত্র। দিব্যজ্ঞান দ্বারা এর প্রকার হইবার 
সম্ভাবনা! নাই। 





চতুর্থ অন্যান । 


নান! পুরাণাহুদারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই যদি উৎপত্তি হইয়া! থাকে, তাহা হইলে এ 
চারি বর্ণই ব্রহ্মার অংশ বলিতে হয়। যেমন মুখ, পায়ু, হৃদয়, বাহু এবং 
হস্তপদ প্রভৃতি একই শরীরের বিবিধ অংশ অথচ তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্ষ্য প্রধান তদ্রপ নিজ নিজ কার্ষ্যে শ্রচারি বর্ণই 
প্রধান, পরম্পর সাহাধ্য এ চারি বর্ণ ই চারি বর্ণের করেন। যেমন 
শরীরের প্রত্যেক অংশেরই আবশ্তক আছে তদ্রুপ জগতে প্র চারি বর্ণেরই 
আবশ্তক আছে। সেইজন্য এ চারি বর্শেরই পরস্পর সৌধস্ক থাকার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাহদৃশ্ত চারি বর্ণ চারি প্রকার। কিন্তু 
প্রসিদ্ধ শান্ত্রনকলের মতে স্বরূপতঃ চারি বর্ই পরম্পর অভেদ। সকল 
গাভীর এক বর্ণ নহে। কিন্তু সকল গাভীরই একবর্ণবিশিষ্ট ছুগ্ধ হইয়! 


২৫৬ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


শপাশিপিসসপিপািসিসিস্পিস্পিপাপিসিসিসপিপাসসিপাসিসিিসিিসিসিপসসি। 


থাকে । দেহ বহু। সর্বদেছেই এক আত্মা বিরাজিত। সেইজন্ত 
ভগবান্‌ কথিত প্রসিদ্ধ উত্তরগীতায় বলা হইয়াছে_ 
খগবামনে কবর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেকবর্ণতঃ | 
ক্ষীরবদশ্বাতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথ! ॥৮ 
উক্ত উদাহরণান্থসারে স্বরূপতত্বের অভেদত্ব বুঝিবাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধা 
হইয়া! থাকে । কোন ধাতু একই প্রকার। কিন্তু তাহ! যেমন নানাকারে 
গঠিত হইতে পারে অথচ স্বরূপত সেই সমস্ত আকারই অভেদ তদ্রপ 
চতুর্বর্ণ স্ব্ূপত অতেদ । 


সণ্ম্ন অহন্যান্স। 


নানা আর্ধ্শান্ত্রান্থদারে বুঝিতে পারা যায় কেবল কর্ম্মানুসারে 
উৎকৃষ্ট এবং নিকুষ্ট জন্ম হইয়া থাকে । স্থতরাং ব্রাহ্মণ হওয়াও সৎকর্ম, 
সাপেক্ষ । ক্ষত্রিয় হওয়াও সৎকর্মমসাঁপেক্ষ। আর্ধাশান্্রমতে জীবের 
পুনঃপুনঃ জন্ম হয় শ্বীকার করিলে এবং সংকন্মানুমারে শ্রেষ্ঠ জন্ম হয় 
স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এবং অন্তান্ত নিকৃষ্ট জন্তরাঁও 
সৎকর্মান্ুসারে ব্রাঙ্গণ হয় স্বীকার করিতে হয়। 

শাস্ত্রীয় সন্যাস প্রকরণানুসারে কোন ব্রাঙ্ষণ সন্্যাসী হইলে যগ্চপি 
তিনি আর ব্রাহ্মণ ন! থাকেন তাহা হইলে কোন ক্ষত্রিয়, কোন বৈশ্য 
অথবা কোন শুদ্র সন্ন্যাসী হইলেই ব! তাহাকে শুদ্রশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত 
করা হইবে কেন? ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত অথবা শুদ্র সন্ন্যাসী হইলে সন্ন্যাস 
প্রকরণান্থসারে তাহাকেও অশূদ্র বলা যাইতে পারে । যেহেতু সন্গাস 
বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নহে। সেইজন্ত ক্ষত্রিয়ও সন্ন্যাসী হইলে তিনি 
ক্ষত্রিয় থাকেন না । সেইজন্ত বৈশ্তও সন্ন্যাসী হইলে তিনি বৈশ্ত থাকেন 
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না। সেইজন্ত শৃদ্র সন্ন্যাসী হইলেও তিনি সে অবস্থায় শূদ্র থাকেন না। 
তাঁহারাও একজন ব্রা্মণসন্ন্যাসীর স্ায় অবর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। 

নার শাস্তান্দারে আত্মাতে যে জ্ঞান ম্ষ,রিত হইলে সন্নযানী বলা 
হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান কোন জৈবদেহস্থ আত্মাতে স্ফ,রিত দেখিলেই 
আত্ম! সন্ন্যাসী উপাধি পাইতে পারেন। অথচ সেই আত্মা সন্ন্যাসী এই 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও সেই উপাধিতে লিপ্ত রহেন ন1। 





আঅন্ঠ অন্য্যান্ত্র ৷ 


কেবলমাত্র উপবীত কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ করিতে পারে না। তাহা 
যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে প্রায় সমস্ত লোকই ব্রাহ্মণ হইত। 

যেমন প্রহরীর চিন্ধ আছে তদ্রপ ব্রাহ্মণেরও চিহ্ন আছে। ব্রাঙ্গণের 
বহির্চিহ্সকলের মধ্যে উপবীতই প্রধান চিন্ত । উপবীত যেমন ব্রাক্মণ- 
বাঁচক বহির্চিহ্ন তদ্ধপ গৈরিক প্রভৃতিও সন্নাসবাচক বহির্টিক। 

কেবল ত্রাহ্মপবাচক কোন প্রকার বহির্ঠিহন কাহাঁকেও ব্রাহ্মণ 
করিতে পারে না। ব্রাঙ্গণবাচক গুণকর্মসকল এবং লক্ষণসকল 
রাহাতে আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ । 

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গণবাচক গুণকর্্মসকল এবং লক্ষণসকল থাকারও 
প্রয়োজন আছে এবং তাহাতে ব্রাহ্মণবাঁচক বহিচিহ্ৃ যে উপবীত তাহা 
থাকারও প্রয়োজন আছে। যেরূপ যোদ্ধার বল, বীরত্ব এবং রণকৌশল 
প্রভৃতি থাঁকারও প্রয়োজন আছে তন্রপ তাহার যোদ্ধার বেশ এবং 
চিহ্ৃদকলও থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেরূপ ব্রাহ্মণের আন্তরিক 
ব্রাহ্মণোপযোগি লক্ষণসকল থাকার প্রয়োজন আছে তন্রপ তাহার 
ব্রাহ্মণোপযোগী বহিচিহৃমকলও ধারণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

৬৭ 


২৫৮ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন ৷ 


যেহেতু পুরাকালে বাহার! গুণকর্থান্ুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাহাদের 
পর্যন্ত ব্রাহ্ষণোপযোগী বহির্ঠিহৃসকল ছিল তাহ নান! শাস্ত্র পাঠে অবগত 
হওয়া বার! | 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মপরিগ্রহ 
হইলেই দিব্যজ্তানে অধিকাঁর হইয়া থাকে । কিন্তু আমরা এবং অন্যান্য 
অনেকেই ব্রাক্মণবংশে অনেক অজ্ঞানীর উৎপত্তি হইতেও দর্শন করিয়াছি। 
আমর! বধাহাদের অধমজাতীয়'বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, তাহাদিগের 
বংশেও অনেক দিবাজ্ঞানীর উৎপত্তি হইতে দেখিয়াছি । আমরা বাতীত 
অন্তান্ত অনেকেই খঁ প্রকার উৎপত্তি হইতে দর্শন করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ 
শ্্রীন্ভগবদগীতার কোন স্থানেই বলা হয় নাই যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের 
ংশে জন্ম হইলে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। প্র প্রকার অন্ত কোন 
শান্ত্রেও বলা হয় নাই। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্তগবদগীতার কোন স্থলেই বল! 
হয় নাই যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই' জ্ঞাঁনা্রিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইবে, 
আর অন্ত কোঁন বর্ণের দগ্ধ হইবে না। শ্রীমদ্তগবদগীতাঁর কোন স্থলেই 
বল! হয় নাই যে কেবল ব্রাহ্মণেরই জ্ঞানাপ্রিদ্বার! কর্ম্মনকল দগ্ধ হইবে এবং 
কেবলমাত্র ব্রাহ্ণই পণ্ডিত হইতে পারিবেন । ধিনি শ্রীমদ্তগবদগীতার 
যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে সর্ববর্ণের 
সকল লোৌকেরই কোন না কোন সময়ে জ্ঞানাখ্রিদ্বার! কর্ম্মসকল দগ্ধ 
হইতে পারে এবং তজ্জন্ত তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পণ্ডিত হইতে 
পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
* জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকন্দমাণং তমানহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ | ৮ 
বলিবার প্রকৃত তাৎপর্য ধাহার অগোচর নহে, তিনি কেবল ব্রাঙ্মণেরই 
জ্ঞানাগ্রিত্বার। কর্্মসকল দগ্ধ হইতে পারে এবং সেইজন্য কেবল ব্রা্ষণই 
পণ্তিত হইতে পারেন এ কথা বলেন না। তাহাদের মতে জগতের 








জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৫৯ 


২৯৯ উপাশপিসিশিশশাশীটি ১ সিসি সিস্পিসিসপাপিস পাপাসিস্পিসাসাসত 
এ -িশিশাশীশীশীশীি পা শীপাশাশীশীশিশাশাশাশীিশপিশাশাশি পিপি 


সমস্ত লোকের মধ্যে যিনি জ্ঞানলাঁভ করেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া 
অভিহিত হইবার যোগ্য। তাহাদের মতে দিব্যজ্তান কেবলমাত্র কোন 
নির্দিষ্টজাঁতি বিশেষে আবদ্ধ নহে। তাহাদের মতে ধাহার জ্ঞানলাঁভ 
হয়, তিনিই জ্ঞানী । 

কোঁন কোন শীস্ত্রমতে বিশেষতঃ বেদ এবং স্বৃতির মতে পুরুষ এবং 
্রদ্ধার মুখ হইতেই ব্রা্গণের উৎপত্তি বিবরণ হইবার কথা আছে। 
কিন্তু শ্রীরুষ্ণকথিত শ্রীমদ্ভগবর্দণীতা মতে কেহ ব্রক্গার মুখ হইতে বা 
পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্ত ব্রাহ্মণ নহেন। উক্ত গীতার 
মতে কেহ ব্রক্গার বাহু হইতে উৎপন্ন হওয়াঁর জন্য ক্ষত্রিয় নহেন। উক্ত 
গীতার মতে কেহ ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য বৈপ্ত নহেন। 
উক্ত গীতার মতে কেহ ব্রদ্মার বা বৈদিক পুরুষের পদ হইতে উৎপন্ন 
হওয়ার জন্য শুদ্র নহেন। উক্ত গীতার মতে কেবলমাত্র গুণকর্ম্ের 
বিভাগানুসারেই চতুবর্ণ কষ্ট হইক্ীছে। “মইজন্াই তগবান শ্্রীকুঞজ 
মহাত্মা অঙ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন 

“চাতুর্বণ্যং ময়া স্থষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ1৮ 

ব্রাঙ্গণতার অন্তর্থত ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লক্ষণসকল এবং পরম- 
জ্ঞান। ওঁ সকলের সমষ্টিই ত্রাঙ্ষণত!। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধিকে 
ভবান' ধলিয়াছেন। তিনি কেবল ব্রাহ্গণের বুদ্ধিকেই ভবানী বলেন 
নাই। ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি ভবানী নহেন, বৈশ্তের বুদ্ধি ভবানী নহেন, শৃদ্রের 
বু্ধি ভবানী নহেন,যবনের বুদ্ধি ভবানী নহেন, শ্্েচ্ছের বুদ্ধি ভবাঁনী নহেন, 
চগ্ডালের বুদ্ধি ভবানী নহেন এবং অন্যান্ত নান! প্রকার বর্ণসস্করসকলের 
বুদ্ধি ভবানী নহেন তাহা তাহার কোন গ্রন্থেই বলেন নাই। কেবলমাত্র 
তাহার নিজের বুদ্ধিকে মাত্র ভবানী বলিলে বুঝিতাঁম শিবের বুদ্ধিই 
ভবানী, অথব1 আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর বুদ্ধিই ভবানী। তাহার নির্দেশান- 


২৬৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন | 


পাপা পাশাপাশি 


সারে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিকেই ভবানী বলিয়! বুঝিবার কারণ আছে। 
যেহেতু তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 

“ বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদ্েহগেহুম্‌।”» 
তাহার মতানুসারে সর্ববুদ্ধির এবং সর্বাত্বার সমতা। বুঝিতে হয়। 





অপ্ত্ম অন্থ্যাস্্ । 


অনেক আর্ধ্যশান্ত্রে যেরূপ গুণকর্্মানুলারে জাঁতিবিভাগ করিবার 
ব্যবস্থা আছে তদ্রপ জন্মান্ুসারেও জাতিবিভাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। 
তবে জন্মানুসারে জাতিবিভাগ করিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা থাকিলেও জাঁতি- 
বিভাগের সহিত বিবিধ শান্ত্রান্ুসারে গুণকর্মেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে । 

ভগবান বেদব্যাস রচিত ব্রহ্গাগুপুরা শাস্তর্গত অধ্যাত্বরামায়ণ মতে, 
মহামুনি বাল্সিকি রচিত রামায়ণ মত্তে ভগবান শ্রীরামচন্ত্র জন্মানুসারে 
ক্ষত্রিয়। কিন্তু বালন্সিকি রচিত রামায়ণের আদিকাগানুসারে শ্রীরামের 
আদিপুরুষ ব্রহ্মার বাহুজ কোন ক্ষত্রিয় ছিলেন না। বান্সিকীয় 
রামায়ণে উক্ত কাগ্ানুসারে রামকে ত্রাঙ্ষণ বলিতে হয়। শ্রী কাগুমতে 
জন্মানগসারে শ্রীরামকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত। কারণ প্র কাণ্মতে প্রকৃত 
পক্ষে তাহাকে কোন ক্ষত্রিয়ের বংশজ বল! উচিত নহে। কারণ ব্রহ্মার 
বাহুজ ক্ষত্রিয় হইতে তাহার আদিপুরুষের বংশারস্ত হয় নাই। তবে 
তিনি যে গুণকর্থানুপারে ক্ষত্রিয় তাহার কোন উল্লেখ উক্ত রাঁমায়ণের 
কোন স্থলেই নাই। তাহার পুর্ববপুরুষণীণের মধ্যে কেহ যে গুণ- 
কর্খানুসারে ক্ষত্রিয় তাহার উল্লেখ গ্রঁ গ্রন্থের কোন অংশেই নাই। তবে 
তাহাকে কেন যে ক্ষত্রিয় বল! হয়, তবে তাহার পুর্ববপুরুষগণের মধ্যে 
কত রাজাকে কেন যে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে তাহা বোঝা অতি হুফর | 


জাতিতত্বের সমালোচনা! । ২৬১ 


াপিপাসপাশাশাশি 


ব্রন্ম হইতে এ শ্রীরামের এই প্রকার বংশাবলির বৃত্াস্ত আছে। 
নিত্য পরব্রঙ্ম হইতে বঙ্গ। | ব্রহ্ধা হইতে মরীচি॥। মরীচি হইতে কশ্তপ। 
কণ্তপ হইতে হুর্যা। কৃর্যয হইতে প্রজাপতি মন্থু। মনু হইতে ইক্ষাকু। 
ইক্ষাকু হইতে কুক্ষি। কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি। বিকুক্ষি হইতে বাঁন। 
বান হইতে অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু। পৃথু হইতে ব্রিশঙ্কু। 
ত্রিশঙ্ক- হইতে ধুন্ধমাঁর। ধুদ্ধমীর হইতে ঘুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব হইতে 
মান্ধাতা। ' মান্ধাত! হইতে স্থসন্ধি | স্ুসৃন্ধি হইতে ধ্রবসন্ধি ও প্রসেঞ্জিত। 
ফ্রবসপ্ধি হইতে ভরত। ভরত হইতে অসিত। অসিত হইতে সগর। 
সগর হইতে অসমগ্র প্রভৃতি । অসমঞ্জ হইতে অংশুমীন। অংশুমান 
হইতে দ্দিলীপ। দিলীপ হইতে ভগীরথ। ভগীরথ হইতে ককুতস্থ। 
ককুৎস্থ হইতে রথু। রবু হইতে কল্মাশপাদ। কল্াশপাদ হইতে 
শঙ্ঘন | শঙ্গন হইতে সুদর্শন | সুদর্শন হইতে অগ্রিবর্ণ। অগ্থিবর্ণ 
হইতে শীর্ঘগ। শীর্ঘগ হইতে মরু।* মরু হইতে প্রশুশ্রুক্‌। প্রশুশ্রক্‌ 
হইতে অন্বরীষ। অন্বরীষ হইতে নহুষ। নহথষ হইতে যযাতি। যযাতি 
হইতে নাভাগ। নাভাগের পুত্র অজ । অজ হইতে দশরথ। দশরথ 
হইতে রাম, ভরত, লক্ষণ এবং শক্রত্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত 
ংশাবলিমতে রামকে ও তাহার পূর্ববর্তিপুরুষগণকে কোন ক্রমেই 
অন্মানুদারে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। অথচ তাহাকে এবং তাহার 
পুর্বপুরুষগণকে কেন যে ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা 
'অতি কঠিন। 








অহ্টন্ম অন্যান্স। 
পূর্ববাধ্যায়ে মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রকৃত পক্ষে কোন জাতি হওয়া 
উচিত, তদ্ধিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচন! করা হইয়াছে। অধুন! হরিণীগর্ভ- 


২৬২ জাতিদর্গণ ব! নিত্যদর্শন। 


পস্পপাাপাপিশািপিসীসাসা লািপিশপর্পীপাীপসাশীশীশিশিপিশীপাশাশাশিপীশিশাসশিসিপাপিপাপাপিশাশাস্পাশাশীশীশিশীশাটি 


জাত রামায়ণোক্ত শ্রীখয্াশূ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচিত হুইবে। 
তদান্ুসঙ্গীক অস্ঠান্ত বিষয় সম্বন্ধেও সমালোচিত হইবে। 


মনুসংহিতার দশমোইধ্যায়ের ৭২ প্লোকান্ুসারে__ 


“্যন্মাদ্বীজ প্রতাবেন তিধ্যগ্জা খষয়োহভবন্‌। 
পুজিতাশ্চ প্রশস্তাম্চ তথ্মাদরীজং প্রশস্তাতে ॥” 


উক্ত শ্লোকানুসারে খধ্যশৃঙ্গ হরিণীগর্ভসম্তৃত হইয়াও বিভাগক খাষিব 
বীজে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়৷ তিনি ব্রাহ্মণ ও মহর্গি হইয়াছিলেন। 
বান্সিকিরামায়ণান্ুসারে তিনি নান! প্রকার বৈদিকী ক্রিয়াতে পর্য্যস্ত 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। রামায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শান্রসকল মতে 
তিনি বেদাধ্যয়নও করিতেন। কথিত শ্লোকান্থসারে কোন ব্রাহ্মণের 
রসে কোন শূদ্রকন্তার গর্ভে কোন সন্তান হইলে অবগ্ঠ সেই সন্তানকেও 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! গণ্য করা উচিত । হৃরিণী অপেক্ষা অবগ্যই শু শেষ: 
হরিণীগর্ভজ কোন ব্যক্তি যদ্চপি ব্রাহ্মণের ওরসজাত হইবার জন্ত 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ওরসে ক্ষত্রকন্তার গর্ভে, 
বৈশ্ঠকন্তার গর্ভে, শূদ্রকন্তার গর্ভে অথবা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করকন্ঠার 
গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান অবশ্যই ব্রাঙ্ষণ হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে 
আপত্তিকি আছে? অনেক উদ্বারম্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির মতে "ই প্রকার 
হইতে পার! অনুচিত নহে। | 
ভগবান স্বায়ভুব মন্থুর এবং ষোগীস্বর যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি মহাত্ম- 
গণের মতে ব্রাঙ্গণের সহিত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অসবর্ণবিবাহ- 
পদ্ধতিক্রমে অবিবাহিতা বৈশ্তকন্তার বিবাহান্তে কথিত ব্রাহ্মণের ওরসে 
যগ্তপি কথিত! বৈশ্কন্তার গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে সে 
পুত্র তাহার পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া! তাহার মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হন। 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২৬৩ 





অনেকের বিবেচনায় সেইজন্যই অন্বষ্ঠজা'তিকে ব্রাঙ্গণ ন! বলিয়া তাহার 
মাতার বর্ণান্ুসারে তাহাকে বৈশ্য বল! হইয়া থাকে । কিন্তু খম্শৃ্গের 
এাহ্ষণের বীজে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া বগ্পি তিনি হরিণীগর্ভোৎপন্ন 
হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহা! হইলে প্রত্যেক অষ্ঠও ব্রাহ্মণবংণীয় 
হইয়া কেন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন ন! ? 

বীজানুসারে যাহা হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়। থাঁকি। যে 
কোন দেশের যে কোন উর্বর! ভূমিতে উত্তম আত্রের বীজ বপন করিবে, 
সেই বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহার ফল উত্তম আমই হইবে।, 
এ প্রকার উত্তম আমের বীজ যে ভূমিতে বপিত হইয়াছিল ফল সেই 
ভূমির স্তাঁয় কোন ভূমি হইবে না। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণের কোন 
শূদ্রার সহিত বিবাহের পরে তাহাদের যে সন্তান হইবে স্যাঁয়ানুমারে 
সে সন্তান অবশ্তই ব্রাহ্মণ হইবে। সেইজন্য ব্রাহ্মণের ওরস শুদ্রা- 
গর্ভোৎপন্ন নিষাদকেও ব্রাহ্মণ বলা উচিৎ এবং তাহারও ব্রাহ্মণের সায় 
উপনয়না'দি হওয়া! উচিৎ। 


নব্বন্ম অন্যাম্ত্র। 
স্বৃতিসম্বন্ধীয় আচা্যগণের মতান্সারে গুণকর্্ম দ্বারা জাতিনির্বাঁ- 
চনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তীহাদের রচিত অনেক শ্লোকে এ 
বিষয়ের প্রমাণসকল প্প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। সেইজন্য স্থৃতিমতানুসারে 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষাদ্বার! শুদ্রধন গ্রহণপূর্বক কোন প্রকার ক্ত করিলে ইহজন্ম 
পরে তাহাকে চগ্ডাল হইতে হয়। শ্রী বিষয়ে মন্ুসংহিতার একাদশ 
অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোক বলা হুইয়াছে,__ 


“ন যজ্ঞার্থং ধনং শৃড্রাদ্বিপ্রো তিক্ষেত কহিচি। 
বজমানে! হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে ॥৮ 





২৬৪ জাতিদর্পণ ব। নিত্যদর্শন । 


প৯পোািতপাপাপিপাপাপাপাপাপাপাপাপিশাপাপাপাপাপাপাপিশাপীদ পাপাশীশাটি 


উক্ত গ্লোকান্ুদারে বোঝা হইল জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে গুণকর্থেরই 
বিশেষ প্রীধান্ত। নতুবা শুদ্রদত্ত ধনে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিলে তাহাকে 
স্বার্তমতান্ুসীরে চণ্ডাল হইতে হইবে কেন? 
প্রসিদ্ধ মন্নংহিতার এবং অন্তান্ত অনেক শাস্ত্রের অনেক শ্লোক 

মতে কতকগুলি অপকৃষ্ট কর্ম দ্বার! ব্রাহ্মণ ইহজন্মেই জাতিভষ্ট হইয়া! 
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। এঁ সকল শাস্ত্রের কতকগুলি শ্লোকানুসারে 
ইহ্জন্মের কতকগুলি কর্ম্ম ঘার! ব্রাহ্মণ পরজন্মেও নিকষ্টজাতি হন। 
সে সম্বন্ধে মন্ুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 

“ম্বেত্যঃ স্তেত্যস্ত কম্মমভ্যশ্চমৃতা বর্ণা হানাপদি 

পাপান্‌ সংস্তত্য সংসারান্‌ ্রেন্ততাং যাস্তি শত্রযু ॥৮ 
শ্লোকে নিদর্শন আছে। মন্ুদংহিতার একাদশ অধ্যায়ের চতুর্ববংশ 
শ্লোকও এঁ কথার পরিপোঁষধক। সেই চতুর্ধিংশ শ্লোক এই প্রকার £__ 

“ন যজ্ঞার্থং ধনং শুভ্রাদ্িপ্রো ভিক্ষেত কহিচিৎ। 

যজমানে হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে ॥৮ 
ধর ছুই শ্লোকাহুসারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নিত্য 
নহে। উক্ত দুই শ্লোকানুসারে জানা যাঁয় গঠিত কর্ম বারা ব্রাঙ্গণ 
চণ্ডাল হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ অপর কোন অপকুষ্ট যোনি প্রাপ্তও হইতে 
পারেন। এ ছুই শ্লোক দ্বার! প্রতিপন্ন কর] হইয়াছে যে অপকৃষ্ট কর্ম 
দ্বারা অপকৃষ্টত। প্রাপ্তি হয়। তাহ! হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট কর্মসকল 
দ্বার! উৎকষ্টতা প্রাপ্তি হয়। প্রমাণ কর!1 হইয়াছে যে নিকৃষ্ট কর্ম্মনকল 
দ্বারা উৎকুষ্ট ব্রাহ্মণও নিক্ষষ্টতা প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে অবশ্ত উৎকৃষ্ট 
কর্মসকল দ্বার! নিকৃষ্টজাতিসকলও ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উৎকষ্টঞ্জাতিও 
হুইতে পারেন। ভগবান স্বায়স্ুব মন্থ তাহার রচিত সংহিতার দশম 
অধ্যায়ের চতুঃষটি শ্লোকে বলিয়াছেন £_- 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৬? 


সপ সস্পসসিশিশ পিপিপি ত শপশীশাশীাপাশাশিপাপীশাশিশিসিাশাশাশাশিশিসাশাশাসি পিশিপাশাপাশাশিপািসপিপাপিসপিশিস্পাশীপিপিিপীত 


“শুদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়স৷ চে প্রজায়তে। 
আশ্রেয়ান্‌ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌ যুগাৎ ॥৮ 
উক্ত শ্লোকের পরবত্তীঁ শ্রোকে বলা হইয়াছে £__ 
“শৃড্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাম্‌। 
. ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিছ্যাদ্বৈশ্যাৎ তখৈৰ চ॥৮ 
মন্ুর মতে__ 
“বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্থয ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্‌। 
বার্তাকন্মৈব বৈশ্বন্য বিশিষ্টানি স্ব কর্ম ॥৮ 
উক্ত প্লোকান্থসারে বেদাভ্যাসই ত্রা্ঘণের পক্ষে বিশিষ্ট কর্্ম। কিন্ত 
বর্তমান কালে দেখিতেছি অনেক দেশের অনেক ব্রাহ্মণেরই বেদে 
আস্থ। নাই। সেইজন্য বিশেষত এই বঙ্গদেশে বিশেষদপে বেদ 
অপ্রচ্লিত। এই প্রশস্ত বঙ্গদেশে প্রকৃত বিপ্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। যেরব্রাঙ্গণ বেদ অবগত নহেন শান্ত্ান্থনারে তাহাকে বিপ্র 
বলা যায় না। 
কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন দ্বারা বেদশাস্ত্রের অর্থন্তান হইলেই বিশুদ্ধ 
বিপ্র হওয়া বার না । বিশুদ্ধ বিপ্র হইতে হইলে বেদান্ুসারে বেদাচারী 
হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেহেতু স্বার্তমতান্ুসারে আচারভ্র্ট 
বিপ্র বেদাধ্যয়নজনিত কল প্রাপ্ত হন না। তিনি অনাচারের সহিত 
কোন প্রকার বৈদিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হন 
না। এ বিষয়ের মূল শ্লোক এই প্রকার £-- 
“আচারাদিচ্যুতো বিপ্রো৷ ন বেদফলমগ্্ুতে 
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণকলভাগ, ভবে ॥৮ 
কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেদজ্ঞানবিহীন আচারভুষ্ট ব্রাহ্মণই 


২৬৬ জাতিদপ্ণ বৰ! নিত্যদর্শন | 


৮- পাশ সসিপসপসিপাপািসি পাইপ পপ ৯১ সাসাপসিতিলা পাপা পিতপিপী পপ ০০১৯৩০৩৯ প্পা্পাপিসাসিটশাপাপাাশি 


অধিক ৃষ্ট হইয়া থাকেন। তীহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণের সমন্ত- 
গুণবর্জভিত। তাহাদের প্রত্যেকেই নামে মাত্র ব্রাহ্ষণ। শান্ত্রমতে 
ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন, শান্ত্রমতে ব্রাহ্মণের যে সমজ্জ 
কাঁধ্য করা কর্তব্য ইদাঁনী যাহার! ব্রাঙ্গণ বলিয়। পরিগণিত তাহাঁদে* 
মধো অনেকেরই সে সমস্ত গুণ নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রর্কৃভ 
্রাহ্মণের কর্তব্য ক্রিয়াকলাপ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন। 





পি 


ক্ষ্পন্ন ভহ্ু]াজ্জ। 


অনেক শান্ত্ান্থসারে যেমন গুণকর্ম্মান্ুসারে জাঁতিনির্ণয় করিবার 
বাবস্থা আছে তদ্রপ কতিপয় শান্ত্রমতে জন্ম এবং গুণকর্থান্ুদারেও 
জাতিনির্বাচন করিবারও রীতি আছে। 

ব্রদ্মবৈবর্তপুরাণানুদারে ব্রহ্জার ছায়া হইতেও একজন ত্রাঙ্গণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। এ প্রকারে ব্রহ্মার নেত্রমল হইতেও অন্ত একজন 
রাঙ্গণের উৎপত্তি হইয়াছিল। কাঁয়াই ছায়৷ নহে। ব্রক্মীর অকায়! 
ছাঁয়৷ হইতে যগ্তপি কোন ব্রাঙ্গণের উৎপত্তি সম্ভব হইয়! থাকে, তাহ! 
হইলে তাহার কায়ার এক অংশ পদ হইতে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসম্পরন 
কোন ব্যক্তির উদ্ভব সন্তব হয় নাবা কেন? ব্রঙ্গার নেত্রমলই ব্রহ্গা 
নহেন অথচ ব্রহ্মার নেত্রমল হইতে একজন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
ব্রহ্মার অনেত্র নেত্রমল হইতে কোন ব্রাহ্মণের উদ্ভব সম্ভব হইলে, ব্রহ্মার 
শরীরাংশ পদ হইতে কি ত্াক্গণের গুণকর্মসম্পন্ন কোন বাক্তির উদ্ভব 
হইতে পারে না? উদ্বারচেতা স্ুধীগণের বিবেচনায় অবশ্ত হইতে 
পারে। 

পৌরাঁণিকমতে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্তাবলে ব্রাহ্মণ হুইয়াছিলেন ! 


জাতিতত্তের সমালোচনা । ২৬৭ 


পস্পিস্পস্পিসিসপিসসিপসিতসি সিসপিপস্ি১৫৯০৯ ০৯০ সিসির ৯১১২ ৯০৯৫৯১৩৯৫২৯ 


বান্সিকীরামায়ণের মতে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের তায় ্র্ধ হইবার ও জন্য 
কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন। ভগবান মন্ুর মতান্ুসারে কেবলমাত্র 
বিনয় দ্বার! বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সমস্ত স্বৃতিবেত্তাগণের মধ্যে 
মনকেই প্রধান বলিয়া পরিগণিত করা হইয়া থাকে। মন্ুরচিত 
মন্ুনংহিত। এবং অন্তান্ত স্বৃতিসকল পাঠ করিলে মন্ুরই অধিক পাণ্ডিত্য 
ছিল বলিয়া বোধ হয়, মন্ুরই জ্ঞানাধিক্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। 
অগ্ভাপি সমস্ত স্মার্ভমতের মধো মন্তুর মতকেই দর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত 
করা হইয়া থাকে । ব্যাসনংহিত| প্রভৃতির মতানুদীরে এবং অন্যান্ত 
কতিপয় শাস্ত্ান্থদারে পৌরাণিক মতাপেক্গ' ম্মীর্ত মতেরই প্রাধান্ত | 
স্রার্তমতসকলের মধ্যে ভগবান মন্থুর মতেরই প্রাধান্ত । মনুর মতানুসারে 
কেবলমাত্র বিনয়বলে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তীহার মতে 
মব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিগেন। ভ্রেতা- 
ধুগের বিশ্বামিত্র বগ্ধপি কেবলমাত্র ্িনয়বলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহ! 
ঠইলে এই কলিধুগে কেবলমাত্র বিনয্নবলে প্রতোক অরাদ্ষণই বা ব্রাহ্মণ 
হইতে পারিবেন না কেন? মন্ুসংহিতার কোন স্থপে কেবলমাত্র 
ত্রেতাযুগেই অ্রাঙ্গণ বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন, অগ্ত কোন যুগে 
. পারিবেন না এ প্রকার নিষেধবাঁক্য নাই । €সইজন্য সর্ঘুগেই বিনম্ব- 
বলে অব্রা্গণ ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন বুঝিতে হইবে । অধুনা যে সকল 
লোককে নান! প্রকার নীচ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়৷ পরিগণিত করা হয়, 
তাহাদের মধ্যে অনেককেই বিনয়সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য 
তাহাদের প্রত্যেকেরই মন্ুর ম্তানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে। 
বিবিধ স্থৃতি মধ্যে ব্রাহ্মণের যে সকল কর্তব্য কর্মের নির্দেশ আছে, সে 
সকল কর্ম সম্পাদনে অনেক অব্রাহ্গণও সক্ষম। যাহারা দে সকল 
সম্পাদনে সক্ষম নহেন, তাহারা কিছু দিন চেষ্টা করিলেই সে সকল 





২৬৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


ছি শশীশাশীপাসিিসিপিসাশাশিসাাপিপাসিশিশাপাপাশাশিশাশশাসিসাাসাসিিস্পিনপাসাশাসাশাপিশপাসিািসিিসপিসপাপিসপিনপাসপিসপিস্পিপিিসপিসপিসপিস্পিস 


সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতে পারেন। অতএব এই কলিষুগে গুণকর্্ম 
দ্বার! ম্ার্তমতান্ুসারে ব্রাঙ্গণ হওয়! অতি কঠিন নহে। প্র প্রকার 
গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার ক্ষমতা অনেক ক্ষত্রিয়েরঃ অনেক বৈশ্তের, 
অনেক শুদ্রের, অনেক বর্ণসঙ্করের, অনেক যবনের এবং অনেক 
শ্লেচ্ছের পর্যন্ত আছে। অতএব ব্রাহ্মণের গুণকর্্মসকল যে সকল 
ক্ষত্রিয়ের, যে সকল বৈশ্তের, যে সকল শুদ্রেরঃ যে সকল বর্ণসঙ্কর 
প্রভৃতিতে থাকিবে তীহারাও গুণকন্ম্মান্ুসারে শান্ত্রপ্রমাণে ব্রাহ্মণ হইবার 
উপধুক্ত হইলে ব্রাঙ্ণ হইতে পারেন । শান্ত্রান্থনরে তাহাদের জ্ঞান 
এবং ভক্তি থাকিলে, তদপেঞ্ষা অধিক শ্রেষ্ঠতাও হইতে পারে। 
শ্ীমস্তাগবত অতি প্রসিদ্ধ পুরাণ। নেই শ্রীমস্তাগবতান্ুসারে 
ক্ষত্রিয়ফুলোদ্ভব ভগবান খষভদেবের কয়েকজন পুত্র গুণকর্ম্মানুসারে 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। উক্ত পুরাণে তাহাদের কঠোর তপন্তা দ্বারা 
ব্রাহ্মণ হইবার বৃত্তান্ত নাই। সেইজতা কোন অব্রাহ্ণ কঠোর তপস্ত! 
না করিয়াও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের গুণকর্ন্ম সম্পন্ন হইতে পারিলেও 
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। বিশেষতঃ কোন অব্রাহ্মণেরই কলির ব্রাহ্মণ 
হওয়া কঠিন নহে। প্রসিদ্ধ বিষুপুরাণে কলিতে ব্রাঙ্মণগণের শৃদ্রপ্রায় 
হইবার বিবরণ আছে। শান্ত্রান্ুসারে এই কালই কলিকাল। অতএব 
এই কালে যাহারা আপনাদিগকে ব্রাঙ্গণ বলিয়। জগতের অন্ান্ত 
লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ট বিবেচনা করেন, ধাহারা তজ্জন্ত অহগ্কৃত হইয়াছেন, 
প্রসিদ্ধ বিষুপুরাণানুসারে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই ব্রাঙ্গণ 
বলা যায় না। প্রসিদ্ধ বিষুঃপুরাঁণান্থসারে তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই 
অব্রান্গণ। বিষুণপুরাণাহুসারে তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই শুদ্রপ্রায়। 
বিষুণপুরাণানুমারে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বল! যায় না 
বলিয়া, তাহাদের প্রত্যেককেই শদ্রপ্রীয় বলা যায় বলিয়া, তাহাদের 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৬৯ 


০৯৮৯৯াাশািাপিপিপাশিশীসীশীসিশি পাশপাশি 





পাপী পাপিস্পিসিপ। 


প্রত্যেকেই অশূদ্র বল! যায় না। বিষুপুরাণান্ুদারে তাহাদের 
প্রত্যেকেই শৃদ্রপ্রায় হইয়াও যগ্যপি শুদ্ধত্রাহ্মণ বলিয়া আঁপনাদ্দিগকে 
পরিগণিত করিতে পারেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শুদ্র তাহাদের ন্যায় 
উপনীত হইয়া, তাহাদের ন্যায় গুণকর্ম্মসম্পনন হইয়া, তাহাদের স্তায় 

শৃ্রপ্রায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না কেন? অথবা উপনয়ন প্রভৃতি 
দ্বারা সংস্কত না! হইয়াও, প্রত্যেক শুদ্রই বিষ্ুপুরাণানুসারে তাহাদের 
সায় বলিয়া আপনারদিগকে পরিচিত' করিতে পারিবেন না কেন? 
বেহেতু বিষ্ুপুরাণান্থদারে তীহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শৃদ্রপ্রায়। 
বিঝ্ুঃপুরাণমতে অধুনা সমস্ত ব্রাহ্মণই শৃদ্রপ্রায় বলিয়া, তপস্ত। করিয়া 
কোন শুদ্রেরই তাহাদিগের মতন হইবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু 
শূদ্রপ্রায় এবং শৃদ্রের অসমতা৷ নাই । 

বিষুপুরাণে বল! হইয়াছে কলিধুগে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তও 
শূত্রপ্রায় হইবে। বিষুপুরাণীয় মূল ঠ্লোক এই প্রকার 2__ 

“শানপ্রায়াণি বস্ত্রানি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ। 
শুদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥” 

কোন ব্যক্তিকে শূত্রপ্রায় বলিলে কৌশলক্রমে সেই ব্ক্তিকে শৃদ্র 
, বলা হইল। কলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কি জন্য শু্রপ্রায় হইবেন 
তাহা বিষুপুরাণীয় শ্রী শ্লোকে বলা হয় নাই। প্রসিদ্ধ বিধুপুরাণীক় 
এ শ্লোকানুারে এই কলিধুগের সকল ব্রাহ্গণকে, সকল ক্ষত্রিয়কে এবং 
সকল বৈশ্তকেই শুদ্রপ্রায় বলিতে হয়। অতএব কলির ব্রাঙ্গণগণ, 
কলির ক্ষত্রিয়গণ এবং কলির* বৈশ্তগণ শুদ্রকে আপনাদ্িগের অপেক্ষা 
নীচ এবং হেয় বোঁধ করিয়। ন! অহঙ্কার করেন। কারণ বিষুঃপুরাণান্থ- 
সারে তাহারাও গুণকর্ম্ দ্বার! প্রার শূদ্রসন্নিহিত হইয়াছেন । গুণকর্ম 
দ্বার! তাহারাও শৃদ্রতুল্য হইয়াছেন । 





২৭০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


'াপা্পীসপিসপাপাপাাটপিটিশাপিসপািপি পাপী পপাাশস্পিশীসাশিসিাপিশাশাশিশািসিসিসাশিসীসিসাশিশি্পিশীশি 


মহধি বেদব্যাসপ্রণীত নন ালের মতে কলিতে সর্ঝাজনই 

জাতিহীন হইবে । অতএব ব্রক্মবৈবর্তপুরাণান্সারে এই কলিকালে 
্রাহ্মণও যাহা, ক্ষত্রিয়ও তাহা, বৈশ্তও তাহা, শুদ্রও তাহা । এই কলিকাঞ্ে 
বর্ণসঙ্করগণের সহিতও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রের কোন প্রভেদ 
নাই। শ্রী একাকার সম্বন্ধে ব্হ্মবৈবর্তপুরাণে স্পষ্টই বল! হইয়াছে £-_ 

“বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ। 

জাতিহীনা জনাঃ সব্বের শ্রেচ্ছো৷ ভূপো ভবিষ্যাতি ॥৮ 
আর্ধদিগের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ একখানি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। সেই 
বৃহ্গবৈবর্তপুরাঁণান্থসারে এই কলিতে সর্ধজনেরই জাতি নাই। 








এন্বগানক্স্প আল্যাম্ম। 


ব্রহ্মার নন্দন কণ্ঠপপ্রজাপতির 'অনেক গুলি ভা্যা ছিল। তীহা'র 
সেই সকল ভাধ্যার মধ্যে একজনের নাম সরমা ছিল। সই সরমার 
গর্ভে কুকুরজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। ত্রাঙ্গণ প্রজাপতিকশ্তপের 
সন্তান কুকুরক্গাতি। কুক্ুরগণ আন্নাদি ভক্ষণ সম্বন্ধে অতি উদ্ারভাঁব 
প্রকাশ করিয়া থাকে । তাঁহাঁদিগের বিশেষ উদ্বারতা আছে বলিয়া 
তাহারা জগতের সর্বজাঁতির অন্ন ভোজন করিয়া বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া থাঁকে। তাহারা মোশলমানের অন্নও গ্রহণ করিয়া 
থাঁকে, তাহারা খৃষ্ঠানের অননও গ্রহণ করিয়। থাকে । তাহার! চণ্ডালর 
অন্ও গ্রহণ করিয়া থাকে । তাহার! নিবাদের অন্নও গ্রহণ করিয়। 
থাকে । তোমরা যাহাদের অতি নীচ জাতি বল তাহাদের মধো 
প্রত্যেকের অন্নও তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে । তাহারা সর্বজাতির 
অন্নই ভক্ষণ করে। অধুনা! তোমর1 তাহাদের কোন্‌ জাতি নির্দেশ 


জাতিতস্ত্বের সমালোচনা । ২৭১ 


২৯৮৯ সিস্পিসপর্পিটল তিতা পি্িসাসপিশীসতিািপিশিসিসপিস্পসিস্পিসাাি সি ৩১ পপি প্পিপসাপাপশি পিপিপি ৩ 


করিবে ? কণ্তুপের গুরসে তাহাদিগের আদিপুরুষের জন্ম হইয়াছিল 
বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলিবে? তাহাদের 
ব্রাহ্মণ বলিলেও বলিতে পার। যেহেতু শীস্রান্থদারে খধ্শৃঙ্গের 
্রাহ্মণবীজে হরিণীগর্ভে জন্ম হইলেও তিনি অতি স্থ্রাঙ্ণ বলিয়া! 
পরিগণিত হুইয়াছিলেন। তীহাঁর বগ্ভপি খমিবীধ্যে জন্ম জন্য ব্রাহ্গণত্ব 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারমেয়ফুলের আদিপুরুষেরও খধিবীধ্যে 
জন্ম জন্য ব্রা্গণত্ব হইয়াছিল। আআতএব সাঁরমেয়কুলকেই বা কি 
এ্রকারে অত্রাঞ্গদ বলিবে £ পক্ষীকুলের আদিপুরুষের বিনতাগভে 
ম্হাআআ কশ্ঠপের ওুরসে জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্ত পক্ষীকুলের মধ্যে 
প্রত্যেকেই খধিবংশোদ্ভৰ ব্রাঙ্গণ বলিতে হ্য়। পক্ষীকুলের মধ্যে 
অনেক পক্ষী অনতভক্ষণও করিয়া থাকে । তাহারা সর্বজাঁতির অন্ল- 
ভোঁজনেই আনন্দ প্রকাঁশ করিয়া থাঁকে। তাহার্দিগের মধ্যে কাহারও 
অবাঙ্গণের অন্নভোজনে আপত্তি হয় না। মহাঁভারতাদি প্রসিদ্ধ 
পুঝাণানুসাঁরে সর্পদিগের আদ্িপুরুষও কথিত কশ্তুপ খষির সম্তান। 
হর্গগণের মধো কাঁভীকেও কোন নিকুষ্ট জাতি তাহার উচ্ছিষ্ট দ্ধ 
পদান করিলেও দে আনন্দে তাহা পান করিয়৷ থাকে । সপাঁদির 
অ।দিপুরুষগণ কশ্তপপ্টরষসন্তুত হইলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও 
ব্রাহ্মণের লক্ষণদকল নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণের 
গ্ণকর্ম্মসকল নাই। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কাঁহাকেও গুণকন্ম্ান- 
সাঁরে ব্রাহ্মণ বলা যাঁয় না। 





দ্বাদ্‌ষ্ণে অন্যান্স। 
কতকগুলি লোকের কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইবাঁর জন্ত 
কতই অহঙ্কার! তীহাদের যগ্পি ব্রাহ্মণের গুণ, কর্ এবং লক্ষণসকল 


২৭২ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই অহঙ্কারের বশবর্তী হইতে 
পারিতেন না। কারণ প্ররুত জ্ঞানী ব্রাঙ্গণের অহঙ্কার থাকাই 
অসম্ভব। যেহেতু কোন শাস্ত্র মতেই অহঙ্কার ব্রাহ্মণের একটী ব্রান্ধণত্ব- 
বাচক লক্ষণ নহে। যভুর্বেদানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ জ্ঞানসম্পন্ন । অথর্ব- 
বেদান্ুসারে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পনন ব্যক্তিই প্ররুত ব্রাঙ্গণ। সেইজন্য প্ররুত 
ব্রাঙ্ষণের জ্ঞানাভাব স্বীকার করা যায়না । ধাহার জ্ঞান আছে, 
তাহার অহঙ্কার নাই। যেহেতু ওণাত্মক অহঙ্কারের সৃষ্টি জ্ঞান হইতে 
নহে। গুণাত্মক অহঙ্কারের সৃষ্টি অজ্ঞান হইতে । অজ্ঞানের তিরোধান 
হইলে অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়। থাকে । গুণাত্মক অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেই 
বিনয় এবং দীনতার স্ফুরণ হইয়া থাকে । সেইজন্য সে অবস্থায় কোন 
ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হয় নাঃ দিব্যজ্ঞানবশতঃ গুণাত্মক 
অহঙ্কারের বিনাশ হইলে অপ্রাক্কৃত অহক্কারের শ্ৰুব্ণ হইয়া থাকে। 
আত্মজ্ঞানবশতঃ সে”অহঙ্কার স্কুরিত হইয়া থাঁকে। দেই অহঙ্কীরবশতঃ 
বিমলাত্বা হইতে “অহং ব্রহ্ধান্মি” এই যে বৈদিক মহাবাঁকা ইহারই স্ফুরণ 
হইতে থাকে । 

 শুণাত্মক অহঙ্কার সত্বরজতমোভেদে ব্রিবিধ বলিয়! নির্ণয় করা 
যাঁয়। গ্রত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কারেরই উত্তমতা আছে। 
যেহেতু খর প্রকার অহঙ্কার দ্বারা অন্ত কোন ব্যক্তির অনিষ্ট হইবাঁর 
সম্ভাবনা নাই। রাঁজসিক অহঙ্কারে আড়ম্বরেরই বিশেষ প্রকাশ । 
তামস অহঙ্কার দ্বারা নিজের এবং অন্তান্ত অনেকেরই অপকার হইয়া 
থাকে । এ প্রকার নিকৃষ্ট অহস্কারের সঙ্গে সকল প্রকার দুশ্রবৃত্তির 
বিশেষ সংশ্রব। সেইজন্ত এ প্রকার অহঙ্কীরই সর্বতোভাবে পরিহার্য্য। 
সেইজন্ই ব্রাক্মণবংশোদ্তব অহঙ্কারী ব্যক্তিগণেরও জান! উচিত যে 
তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নিত্য নহে। তাহার ইহজন্সেই বতিক্রম দ্বার! বিনষ্ট 





জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৭৩ 


স্পপপিটিসাশিসিসিসিাশাশিশিাাশি 


হইতে পারে! ইহজন্মেই তাহার! জাতিত্রষ্ট হইলেও হইতে পারেন। 
পরজন্মেও তাহাদের জাতিত্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্ত 
প্রসিদ্ধ,মন্ূসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে 

ণ্যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যে! ন সর্ববং প্রযচ্ছতি। 

. সযাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ ॥৮ 

উক্ত শ্লোক এবং অন্তান্ত নান! শাস্ত্রের নানা শ্লোক দ্বারা ব্রাঙ্গণের 
জাতিও যে নিত্য নহে, তাহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে । সেইজন্ত ব্রাহ্মণকুলে 
জন্ম জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই অহঙ্কারে স্ফীত হওয়া উচিত নহে। 
অহঙ্কার দ্বারা স্ফীত হইলে তাহার ফল শুভজনক হয় না! পরিণামে 
তন্বারা নিজের অপকার হইয়৷ থাকে! চতুর্বর্ণের উৎপত্তি যে ব্রহ্মা 
হইতে প্রসিদ্ধ শ্রীমস্তাগবতান্ুসারে পরমেশ্বর শ্রীরুষ তাহারও অহঙ্কার 
চর্ণ করিয়াছিলেন । সেইজন্ বলি অহঙ্কার সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর | 
সেইজন্ত সেই অহঙ্কারকে সকলেরই পরিহার করা কর্তব্য! 





প্রন্সোদেশ অন্যান্স। 


অনেকের মতে ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রন্ষণাদেব আছেন। সেইজন্ 

্রাহ্মণকে অধিক মান্ত করা উাঁচত। কিন্তু শান্ত্রানথদারে যে শ্রীরুষ্ণ 
ক্ত্রিয়কুলে জন্মিয়াছিলেন বা অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, শান্্রান্থারে যে 
শ্রীকৃষ্ণ গোপান্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাকেই ব্রব্ষণার্দেব বল! 
হইয়াছে। মূল শ্লোকে দেখা যায় £_ 

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় শ্রাকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥% 
অতএব বংশমর্ধযাদা অপেক্ষা গুণকর্মেরই প্রাধান্ত স্বীকার করিতে 

১৮ 


২৭৪ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


৭৯৫৯ সিপাপস্পিসিরসপিসপিসপি১ত 


হয়। অতএব অদ্ভুত শক্তিরই প্রীধান্ত স্বীকার করিতে হয়। অতএব 
্হ্মজ্ঞানাদির প্রাধান্ত স্বীকার করিতে হয়। অতএব গুদ্ধতক্তিরই 
প্রীধান্ত স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্ত কথিত শ্লোকে ক্ষত্রিয়কুলোস্ভব 
গোপান্নভোজী শ্রীক্ুষ্ণেরই প্রাধান্ত সথচিত হ্ইয়াছে। 

ষদ্দি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণের জন্ত কেহ: ব্রাহ্মণ হইতে 
পারিতেন, তাহা হইলে খুষ্টান হওয়ার জন্য পপ্ডিতাগ্রগণা কৃষ্ণমৌহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় অন্রাহ্গণত্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেন না! 

জগতে ব্রাহ্মণ অতি ছুর্ণভ। ব্রাহ্ষণই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। সে সম্বন্ধে 
জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রে বল! হইয়াছে £__ 

“ত্রহ্মবিদ্ভারতো যন্ত্র স বিপ্রো বেদপারগঃ ।” 

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রে সনাতন ব্রক্ষকেই বেদ বলা হইয়াছে । সেই 
ব্রহ্মবেদ যিনি জানেন তিনিই বথার্থ বেদবিৎ, তিনিই বিপ্র, তিনিই 
সুবরাহ্গণ। খণ্বেদসংহিতার মতে” ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ । মুখ যাহা! 
তাহাঁকেই পদ বল! যাইতে পারে না। কিন্তু দেখিতে পাই ব্রাঙ্গণ মুখ- 
পদ প্রভৃতির সমষ্টি । 

অধুন। মুখ হইতে কোন ব্রাঙ্গণেরই উৎপত্তি দেখি না। অধুন! 
সকল বর্ণ ই এক স্থান হইতে উৎপন্ন হ্না। সেইজন্ত অনেক মহাত্মার 
মতে অধুনা শীন্তরসম্মত ব্রহ্মার অঙ্গজ কোন বর্ণ ই বিদ্তমান নাই! তবে 
তাহাদের মতে বর্তমান কালে অনেক প্রকার অনেক বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান 
রহিয়াছেন বটে। 

মাতৃগর্ভ হইতে উপবীতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিষফ্কাশিত হন না। অন্ত 
ত্রিবর্ণ, নান। প্রকার বর্ণসঙ্কর এবং যবন শ্রেচ্ছ প্রভৃতি ষে প্রকার শরীর 
বিশিষ্ট হইয়! ভূমিষ্ঠ হন ব্রান্মণও সেই প্রকার শরীর বিশিষ্ট হুইয়৷ ভূমিষ্ঠ 
হন। সম্ভবতঃ তাহার পূর্বপুরুষগণও সেই প্রকার শরীর বিশি হইয়। 
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তাহার স্তায়ই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্ত ত্রিবর্ণ এবং যবন শ্লেচ্ছ প্রত্ৃতি 
শারীরিক যে দ্বার দিয়৷ নিষ্ষাশিত হন, সেই দ্বার দিয়াই ব্রাহ্মণ নিষ্কাশিত 
হন। €কান ব্রাহ্মণেরই অধুনা মুখ হইতে উৎপত্তি দর্শন করা যায় না! 

জগতে প্রীধান্ত এবং অপ্রাধান্ত উভয়ই আছে। জগতে শ্রেষ্ঠতা 
এবং আশ্রেষ্ঠতা উভয়ই আছে । জগতে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয়ই আছে। 
জগতে মিষ্টতা এবং অমিষ্টতা উভয়ই আছে। জগতে তিক্ততা এবং 
অতিক্ততা উভয়ই আছে। জগতে অশ্ত! 'এবং অ-অস্ত৷ উভয়ই আছে। 
জগতে আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। জগতে অগ্নি এবং 
অ-অগ্রি উভয়ই আছে। জগতে হিংসা এবং অহিংসা উভয়ই আছে। 
জগতে ভক্তি এবং অভক্তি উভয়ই আছে। জগতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান 
উভয়ই আছে। জগতে জড় এবং অজড় উভয়ই আছে। তবে এই 
জগতে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের অস্তিত্বই বা অসম্ভব হইবে কেন? এই 
জগতে ব্রাহ্মণ আছেন, অন্রাঙ্মণও আছেন। তবে ব্রাঙ্ষণ এবং 
অত্রাঙ্ধণে কিসে প্রতেদ দেখিতে হইবে। অথর্ববেদীয় নিরালম্বো- 
পনিষদের মতে 





পা 





“ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ।” 
্ উপনিষদ মতে ব্রাঙ্মণ যিনি তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ষজ্ঞানী। তাহ! 
.হইলে &ঁ উপনিষদ্‌ মতে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্গজ্ঞান 
বাহার নাই তিনি অব্রাঙ্গণ। অন্রাহ্মণ বা অন্রন্ধজ্ঞানী আবার এক 
শ্রেণীর,নহেন। সেইজন্যই সেই অব্রাঙ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এবং শুদ্র প্রসৃতিকেও ধরা যাইতে পারে। বাস্তবিক শান্ত্ান্ুসারেও 
ক্ষত্রিয় অব্রাহ্মণ, বৈশ্তও অত্রাঙ্গণ শৃদ্রও অন্রাঙ্মণ এবং প্রত্যেক প্রকার 
বর্ণসঙ্করও অন্রাঙ্ণ। যবনও অব্রাঙ্গণ। শ্রেচ্ছও অন্রান্ষণ। প্রত্যেক 
অব্রাঙ্গণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিককষ্ট এবং অপ্রধান। কারণ সর্বব শান্ত 
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মতে জ্ঞানাপেক্ষা অজ্ঞান নি্ষ্ট এবং অপ্রধান। যুক্তি এবং ধারণান্থ- 
সারেও তাহাই বুঝিতে হয়। তবে আমরা! এক্জন অব্রাঙ্মণ বা অজ্ঞানী 
সাঁধনবলে ব্রন্ষজ্ঞানী ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন না তাহা কখনই ,স্বীকাঁর 
করিতে সম্মত নহি। তাহা স্বীকার করাও উচিত নহে। কারণ 
একজন মূর্থ কি বিদ্বান হইতে পারে না? একজন অচিকিৎসক 
চিকিৎসা! শিক্ষা করিলে কি তিনি চিকিৎসক হইতে পারেন না? যিনি 
সঙ্গীত জানেন না তিনি কি সঙ্গীতনিপুণের উপদেশে সঙ্গীতনিপুণ 
গায়ক হইতে পারেন না? অন্রন্ধচারীও সাধন! দারা ব্রহ্মচারী হন্‌। 
অবানপ্রস্থও সাধন! দ্বারা বানপ্রস্থ হন্। অসন্যাসীও সাধন! দ্বারা 
জ্ঞানবলে নন্যাসী হন। ইহজীবনে যগ্পি একজন অন্রন্ষচাঁরীর ব্রহ্মচারী 
হইবার অধিকাঁর থাকে, ইহজীবনে যগ্চপি একজন অবানপ্রস্থের বাঁনপ্রস্থ 
হইবার অধিকার থাকে, ইহজীবনে ষগ্ঘপি একজন অসন্যাসীর সন্যাসী 
হইবাঁর অধিকার থাকে, তাহা হইলে ইহজীবনে একজীবনেই বা এক- 
জন্মেই বা একজন অব্রাহ্মণের সাধন! এবং গুণকর্্মমকল দ্বারা জ্ঞানবলে 
ব্রাহ্মণ হইবাঁরই বা অধিকার থাকিবে না কেন? আমি জানি প্রসিদ্ধ 
মন্থুসংহিতা এবং মহাপুরাঁণ বা পঞ্চমবেদ মহাভারতীয় শান্তিপর্ধ মতে 
একজন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণের কোন গুণ ন1 থাকিলে তিনি অব্রাহ্মণ হন-_ 
তিনি শূদ্র হন্‌। €ে মতে একজন শুদ্রের ব্রাহ্মণের গুণকম্মকল থাকিলে 
তিনি ব্রাঙ্মণত! প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বরের অবতার স্বয়ং গ্রীকৃষ্ণই কি 
শ্রীমপ্তগব্দগীতাতে বলেন নাই-- 
ণ্চাতুর্ববণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকম্্মবিভাগশঃ1৮% 

শ্রীমস্তগব্দগীতায় গুণকর্ম্মানুসারে চারি বর্ণ স্থষ্টি করা হইয়াছে বল! 
হইয়াছে । স্থৃতরাং তুমি ধাহাকে কেবল জন্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ বলিতেছ 
তাহাতে বদি ব্রাহ্মণের গুণকর্মসকল না থাকে তাহা! হইলে অবশ্তই 
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তাহাকে অক্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। তাহাতে শূদ্রের গণকর্মসকল 
থাকিলে এঁ গীতান্ুসারে অবশ্ঠই তাহাকে শুদ্র বল! কর্তব্য। তুমি 
ধাহাকে, জন্মানুসাঁরে ক্ষত্রিয় বলিতেছ তাহাতে যগ্তপি ক্ষত্রিয়ের গুণকর্্ম- 
সকল না থাকে তাহ! হইলে অবশ্তই তাহাকে অক্ষত্রিয় বলিতে হইবে । 
তাহাতে যগ্থপি ব্রাহ্মণের গুণকণ্ধসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্তই তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে । তাহাতে যদি বৈশ্তের গুণকর্ম্সকল থাকে তাহ! 
হইলে অবশ্ঠই তাহাকে ব্রাহ্মণ না বণিয়! উবস্ত বলিতে হইবে । তাহাতে 
যগ্তপি শৃদ্রের গুণকম্ম্সকল থাকে তাহা হইলে তাহাকে অবশ্ই শৃদ্র 
বলিতে হইবে। তুমি ধাহাকে কেবল জন্মানুসারে বৈশ্ত বলিতেছ 
তাহাতে ষগ্পি বৈশ্তের গুণকর্্মসকল না থাকে, তাহা হইলে অবশ্তই 
তাঁহাকে অবৈস্ত বলিতে হইবে । তীহাতে যগ্চপি ব্রাহ্মণের গুণকন্ম- 
সকল থাকে তাহা হইলে অবশ্ত তীহাকে ব্রাঙ্গণ বলিতে হইবে। 
তাহাতে ঘগ্তপি ক্ষত্রিয়ের গুণকম্মনসকলথাকে তাহা হইলে অবশ্ত তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। তীহাতে বগ্ভপি শৃদ্রের গুণকর্ম্সকল থাকে 
তাহা হইলে অবস্ত তাহাকে শুদ্র বলিতে হইবে । তুমি ধাহাকে 
তাহার জন্মান্ুপারে কেবল শুদ্র বলিতেছ, তাহাতে যগ্ঠপি শুদ্রের 
গুণকর্ম্মসকল ন! থাকে, তাহ! হইলে অবন্তই তাহাকে অশুদ্র বলিতে 
হইবে। তাহাতে যদি ব্রাহ্মণের গুণকর্মমসকল থাকে, তাহা হইলে 
অবন্ত তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। তাহাতে ষদ্দি ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্ম- 
সকল.থাকে তাহা হইলে অবশ্ঠ তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে । তাহাতে 
যগ্চপি বৈশ্তের গুণকন্মসকল থাঁকে তাহা হইলে তাহাকে অবস্ত বৈশ্ত 
বলিতে হইবে। 

তোমাতে দিব্যজ্ঞান নাই। তোমাতে সেই দিব্যজ্ঞান স্শারিত 
হইলে তুমি দিব্যক্তানী হইবে। তথুন অবশ্তই তোমাকে নূতন দিব্জ্ঞানী 
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বলা যাইতে পারিবে । অথচ দেইজন্ত কি দিবাজ্ঞানী স্থষ্ট সম্প্রতি 
হইল বলিতে হইবে? তাহা কখনই বলিতে হইবে না। প্র প্রকারে 
বহুকাল পূর্বেই ব্রাহ্মণ স্য্ হইয়াছে। অথচ পূর্বস্থষ্ট সেই নাঙ্গণতা 
কোন অব্রাহ্মণ শুদ্ধে প্রবর্তিত হইলেও সেই শৃদ্রকেও ব্রাহ্মণ বলিতে 
হইবে। আর তাহাকে তখন নৃতন ব্রাঙ্ণ বলিলেও অসঙ্গত বল: 
হইবে না। 














চতুপ্দস্প অন্যাস্ত। 

অনেক জাত্যভিমানী মহাঁশয়দের মতে কেবলমাত্র জন্মানুসারে 
জাঁতিনির্বাচন করা কর্তব্য । তীহাদের বিবেচনায় ঁ প্রকারে জাতি 
নির্ণীত হওয়াই অতি সঙ্গত। কিন্ত যে সমস্ত শাস্ত্রে জাঁতিবিষয়ক 
প্রসঙ্গঘকল আছে সে সকলের মতে কেবলমাত্র জন্মান্ুসারেই জাতি- 
নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা নাই। জন্মান্থসারে জাতিনির্বাচন করিলে 
ভগবান কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসকেও এক প্রকার বর্ণসঙ্কর বলিতে হয়। 
কেহ কেহ বলেন শুদ্রের বেদে অধিকার নাই। অথচ যে কৃষ্ণদৈপায়ন 
বেদব্যাসকে বর্ণসঙ্কর বলিতে হয় তিনিই বেদবিভাগ করিয়াছেন, 
তিনিই বিখ্যাত বেদাস্তদর্শনরচয়িতা ॥ তীহা দ্বারাই অষ্টাদশ উপপুরাণ, 
অষ্টাদশ পুরাণ এবং ব্যাদসংহিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শান্ত্রসকল রচিত 
হইয়াছিল। সেইজন্ত তাহার সর্বাশ্রমীর নিকটেই বিশেষ প্রতিপত্তি 
এবং খ্যাতি আছে। সমস্ত আশ্রমীগণের মধ্যে বাহার! প্রকৃত ধর্খপরায়ণ, 
তাহারা সকলেই মহাত্মা! কৃষ্ণদবৈপায়ন .বেদব্যাসকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি 
করিয়! থাকেন। কত শ্রান্ত্র মতে খর প্রকার বর্ণপঙ্কর কৃষ্তৈপায়ন 
বেদব্যাসও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত! কিন্তু কোন শাস্ত্র মতেই 
তিনি জন্মান্থসারে ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পূরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন: 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২৭৯ 


৯০৯ পিপি 








তাহাতে ব্রক্গজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ । অবশ্ত তাহাতে অসাধারণ 
নির্হেতু বিষ্ুুভক্তি ছিল বলিয়! শাস্ত্ানূদারে তিনি অতি সুব্রাহ্ষণ। 
সেইজন্তই শাস্ত্রাহুসারে কৃষ্ণতৈপায়ন বেদব্যাসের মতন্‌ স্ব্রাঙ্গণই দান 
পাইবার শ্রেষ্ঠ পান্র। 

বিখ্যাত কষঘ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং অথষ্ঠদিগের জন্ম সম্বন্ধে বিচার 
করিতে হইলে, অন্ষ্ঠগণই শ্রেষ্ঠ হয়।, কারণ শাস্ত্রান্থসারে অন্ষ্ঠের 
উৎপত্তি ব্রাহ্মণের ওরসে বৈশ্ঠকন্যার গর্ভ হইতে হইয়াছিল। সেইজন্তাই 
জন্মানুসারে বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাপেক্ষা অন্বষ্ঠদিগেরই শ্রেষ্ঠত! 
আছে। অনেকের মতে ধীবরজাঁতিও এক প্রকার নীচশূদ্র। কোন 
কোন মতে বেদব্যাঘ ধীবরকন্ার গর্তোৎপন্ন। বোব্যামের উৎপত্তি 
মতস্তীগর্ভসভ্ভূতা ধীবরপ্রতিপালিতা কন্তার গর্ভে ব্রাহ্মণের গুরসে 
হইয়াছিল। বেদব্যাস শ্রেষ্ঠযোনিষ্তে জন্মজন্ ব্রাহ্মণ হন নাই! তিনি 
নান! শাস্ত্রান্থনারে ব্রাহ্গণোপযোগী গুণকর্্ান্ুমারে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্য 
এবং অদ্ভূত বিষুণভক্তি জন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
অচুত শক্তি থাকায় তিনি ব্রাক্ষণ হইয়াছিলেন। ধীবরকন্যাগর্ভজাত 
বেদব্যাঁসকে ব্রাহ্মণ বল তবে বৈদ্ধকে ব্রাহ্মণ বল না কেন? বেদব্যাসের 
যেমন ব্রাহ্মণের ওরনে জন্ম আদি বৈদ্থজাতিরও ব্রাহ্মণগ্রসে জন্ম। 
বৈদ্জাতির মাত বৈশ্ঠকন্তা ৷ শান্তান্থসারে অবপ্ঠই বৈশ্তকন্তা ধীবরী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । জন্মান্থমারে বেদব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলে, 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! স্বীকার করিবার পর্ব্বে অবগত বৈদ্বজাঁতিকে 
ব্রাহ্মণ বলিয় স্বীকার কর! উচিত। বেদব্যাসের মাতার সহিত তাহার 
পিতার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু বৈগ্যাতির মাতার সহিত তাহার 
পিতা ব্রাঙ্গণের শাস্ত্রানুনারে অনবর্ণ বৈধবিবাহ হইয়াছিল। অতএব 


২৮০ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


জন্মান্ুসারে বেদব্যাস ব্রাহ্মণ হইলে বৈগ্যজাতিরও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত, 
হওয়া উচিত। 

বেদব্যাসের মাতার সহিত পরাশরের অষ্ট প্রকার বিবাহের, মধ্যে 
কোন প্রকার বিবাহ হয় নাই। অতএব বেদব্যাসের মাতা পরাশরের 
ক্ষেত্র নহেন। স্থতরাং বেদব্যাস জন্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ নহেন বলিতে 
হয়। তিনি গুণকর্ম্মানুদারে অবশ্ঠই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। 'তিনি অবগ্তই রন্ধজ্ঞান দ্বার! ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
শ্রীমস্ভাগবতানুধারে প্রসিদ্ধ ভগবান খষভদেবের ব্রহ্মবাদী পুত্রগণ 
্রহ্ধজ্ঞান ছার! ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | 

কায়স্থফুলোস্তৰ মহাত্মা নরোত্তমও গুণকন্ম্ান্থসারে, অদ্ভূত ভক্তিবলে, 
অপুর্ব পপ্রেমপ্রভাবে ব্রাহ্মণের প্রাপা ঠাকুরমহাশয় উপাধি পর্যন্ত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমপ্তাগবতের টীকাকর্তী বিখ্যাত বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণও তাহার শিষ্যসন্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তীহার 
অলৌকী ক্ষমতা বলে অনেক স্ুত্রাঙ্ষণ তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। অনেকে তীহাকে অগ্ভাপিও গ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবতার 
পর্য্যন্ত বলিয়৷ থাকেন। তৎ্প্রনীত অনেক গ্রন্থেই তাহার বিশেষ 
ভক্তিভাব ও কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। নরোত্তমবিলাস 
প্রস্ৃতিতে তাহার উচ্ছ্বদিত প্রেমের পরিচয় রহিয়াছে ৷ তাহার সময়ে 
মণিপুরের অধিকাংশ লোকই তীহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তাহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে সে'-দেশের রাঁজাও তাহার শিষ্য 
হইয়াছিলেন। 

পুরাকালে অনেক ভক্তাচার্যা ্রাহ্ষণগণই গোম্বামী উপাধি প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। পুরাঁকালে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমহংসগণেরও গোস্বামী 
উপাধি হইত। সেইজন্য পরমহংস শুকদেবেরও গোস্বামী উপাধি 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৮৬ 


শাশীশাাাশাশীশী ািশীশী্পী শাশিশশাশিশীশীশীশীশীশিটিটাশিছি 


ছিল। কায়স্থফুলোন্তব বিখ্যাত রঘুনাথদাসও গোস্বামী উপাধি 
পাইগ্লাছিলেন। অবতার টৈতন্ত বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই তিনি রঘুনাথ 
দাস গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্তভাগবত প্রতৃতি গ্রন্থে তাহার 
অদ্ভুত তগন্তার বিষয় বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা 
ত্রিলোচন দাও কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গুণকর্মান্ুসীরে 
অদ্ভূততক্তিবলে ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্কিরত্বাকরে 
যে শ্তামানন্দ গোস্বামীর উল্লেখ আছে, তীহাঁরও ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম হয় 
নাই। অথচ তিনি গুণকর্ম্মান্ুসারে, অথচ তিনি ভক্তিবলে গোস্বামী 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুণকর্মমানুসারে জ্ঞানপ্রভাবে হরিণীগর্ভ- 
সম্ভৃত খস্থশৃঙ্গও অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
অগ্ভাপিও কত অব্রাহ্গণবংণীয় ব্যক্তিগণ গুণকর্ম্নান্থসারে, জ্ঞানান্ুসারে, 
ভক্তিগ্রভাবে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছেন। 
তুমি যে সকল ব্যক্তিকে ব্রাঙ্থীণ বল তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
শৃদ্রের স্বভাব, তুমি বাহাদের শূত্র বল, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
ব্রাহ্মণের স্বভাব। সেইজন্ত তাহাদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্- 
সকল এবং ব্রাঙ্গণের অন্যান্ত লক্ষণসকল বিকাশিত হইতে দেখিতে 
পাই। যদি দেখিতাম যে তুমি বাহাদের ব্রাহ্মণ বল লক্ষণসকল দ্বারা 
তাহাদের মধ্যে কেহই অব্রা্ষণ নহেন তাহা! হইলে নিশ্চিত বলিতে 
'পারিতাম যে। ব্রাহ্মণ কখনই শুদ্র হইতে পারেন না। যদি দেখিতাম 
তুমি বাহাদের শূদ্র বল লক্ষণসকল দ্বার! তাহাদের মধ্যে কেহই 
অশূদ্র নহেনঃ তাহা হইলে অবশ্তই বলিতে পারিতাম যে শুদ্র 
কখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত অথবা কোন প্রকাঁর বর্ণসঙ্কর হইতে 
পারে না। 
* যেমন মুর্খ পঙ্ডিত হইবার পদ্ধতিক্রমে পণ্ডিত হইতে পারে তদ্রপ 


২৮২ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 


পাশপাশি 


গুপকর্মানুসারে-_ ব্রহ্গজ্ঞান দ্বারা অথব1 বিষুতক্তি দ্বারা এক প্রকার 
অশ্রেষ্ঠ জাতি অন্ত প্রকার শ্রেষ্ঠ জাতিও হইতে পারে। তদ্ধিষয়ে 
নান। শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে। 

শ্রীমস্ভাগবতীয় ভগবান খষভদেবের ক্ষত্রিয়ফুলে জন্ম হইয়াছিল 
কিন্তু তাহার যে পুত্রগণ ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্সকল প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তদ্ধিষয়ক বিবরণ প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্গবতেই নিহিত রহিয়াছে । নাভাগ 
এবং অবিষ্টনেমি বৈষ্যবংশোডভব হইয়াও ব্রাহ্মণৌপযোগী গুণকর্ম্মসকল 
দ্বারা ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন । কোন পাঠকের তদ্বিষয়ক বিবরণ জানিবার 
ইচ্ছা হইলে, তিনি ভগবান বেদব্যাস প্রণীত পঞ্চমব্দোখ্য মহাভারত 
পাঠ দ্বার জানিতে পারেন । যে শৃঙ্গী রাজাপরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত 
করিয়াছিলেন, তিনি গোগর্ভজাত হইয়াঁও শ্রেষ্ঠ গুণকর্মসকল দ্বারা 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিলেন। মাখুক্য ম্ুকীগর্ভজাত 
হইয়াও শাস্ত্রাহূসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বান্সিকি প্রণীত 
রামায়ণান্ুুস।রে নিশাচর ক্ষত্রবংণীয় হইয়াও মুনি হইয়াছিলেন। ভগবানের 
অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেৰ এবং কবির নানক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর 
মহাত্বাগণের অতি উদ্দার মত ছিল। তাহার! শান্ত্রপ্রমাণে কোন হীনজাতি 
ভক্তিমান হইলেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ে অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ 
করিতেন । ভগবান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের পরমোদার সম্প্রদীয়ে বিঝুঃ-' 
ভক্তিপরায়ণ মহাত্মা বড়হরিদাস বা যবনহরিদাস প্রভৃতি অনেক যবনও 
প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উদারভাবাপন্ন মহাত্ম! নানক হিন্দু মুসলমানদিগের 
মধ্যে তাহাদের সময়ে যাহার! জ্ঞানী এবং ভক্ত ছিলেন তাহাদ্দিগের মধ্যে. 
অনেককে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ পূর্বক পরমার্থহত্রে আবদ্ধ করিয়া 
তাহাদের একভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাপুরুষ কবিরেরও 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২৮৩ 


শপাপাপিসপিপাসিসপাপিপাশিসপিসিসাপিসাসিসপিসস্পিসপিসিসপিসপিসপিশাসপাপাসাসপিসিশিত 


হিন্দু মুসলমান শিষ্যসকল ছিলেন। তাহার শিশ্যবৃন্দের মধ্যে সকলেই 
পরমার্থপরায়ণ, দিব্যজ্ঞানী ( ভগবদ্তক্তিসম্পন্ন ) ছিলেন । 


সব্ওদি্শি আন্যান্ম। 


কৃষ্দ্বৈপায়নের মাতার ক্ষত্রিয়বীর্য্ে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিলেও 
সেই কৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে ব্রাহ্মণী বলা যা না। তীহার 
মাতার ক্ষত্রিয়বীর্ষে জন্ম হইলেও তাহার মাঁতীকে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। 
কারণ তাহার মাতার কষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের রসে জন্ম নহে। কোন 
কোন পুরাণান্থমারে তাহার মাতার কোন মতম্তীগর্ভে ক্ষত্রবীর্ষ্যে জন্ম 
হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা ক্ষত্রিয়! বল! যায় না । কারণ কোন শাস্তানু- 
নারেই মতস্তী ক্ষত্রিয় নহে। অপরন্ত সেই বেদব্যাসের মাতা কোন মতস্ত- 
জীবী, ধীবর বা! কৈবর্ভ দ্বার কৈবর্ত-অনে গ্রতিগালিত হইয়াছিলেন। 
সেইজন্ত শাস্ত্রানুসারে তাহাকে ধীবরী বা কৈবর্তী বলা যাইতে পারে। 
সেই কৈবন্তাঁর গর্ভে মহান্‌ কৃষ্ণ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হইয়াঁছিল। 
স্থতরাং জন্মানুসারে কৃষ্ণব্বৈপায়নকেও বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে 
না। যদ্দি বল ব্রাহ্মণ মহধি পরাশরের ুরসে কৃষ্ণদ্ৈপায়নের জন্ম 
হইয়াছিল। সেইজন্তই তিনি ব্রাহ্মণ, আমাদের মতে তোমরা শাস্ত্ান্সারে 
তাহাও বলিতে পার না। অস্তাঁপিও তোমরা] কোন ব্রাহ্মণের ওরসে 
কোন কৈবত্াঁর বা ত্রাক্মণী ব্যতীত অপর কোন জাতীয়ার গর্ভে 
সন্তানোৎপন্ন হইলে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণা কর না। বরঞ্চ 
সেই সন্তানকে তোমরা জারজ বলিয়া ঘ্বণা এবং অবজ্ঞ! করিয়া থাক । 
তাহাকে তোমরা বেস্তাপুত্র বলিয়াই গণ্য করিয়! থাক। যদি বল দেই 
কষ্দৈপায়ন বেদব্যাসের এ প্রকারে জন্মসময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত 


২৮৪ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


৯ ৯ পাপ পবাসিপাইিসিপাসিনপিিসিপপস্পিসিলাপট পপ৯সপসিসপা্পা৯তসিস ৯ উপিসিপা পিপিপি তিশা পিাপিপিসাসিশিটিসিশিশপপািসিসপাশিসিশিসিিতিত ৩ 


ছিল। সেই প্রচলনানুসারেও বেদব্যাঁদকে ব্রাহ্মণ বলিতে পার না 
কারণ সেই কৃষ্দৈপায়ন বেদব্যাসের মাতা মত্স্তগন্ধা' সত্যবতীর সহিত 
বেদব্যাসের পিতা পরাশরের কোন প্রকার বৈধ অথবা অবৈধ বিবাহ হয় 
নাই। শাস্্ান্ুসারে জান! যায় পরাশর কৌশলপ্রয়োগে এ অনুঢ়ার 
অঙ্গসঙ্গ করিয়াছিলেন । সেইজন্য নান! শান্তান্থুদারে তঁ বেদব্যাসকেও 
ব্যভিচারসন্তৃত পুত্র বপিতে হয়। কিন্ত নানা প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে শ্রী কৃষ্ণ- 
দৈপায়ন বেদব্যাসের ব্রাঙ্মণতাঁও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের 
গুণকর্ম্মানুপারে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার 
বর্গজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! হইত স্বীকার করিতে হয়। 
উক্ত বেদব্যামের যে অতিশয় ব্রহ্গজ্ঞান ছিল তাহ। তীহার বেদান্তদর্শন 
প্রভৃতি অভ্যুৎকষ্ট অদ্বৈতবাদবিষয়ক গ্রন্থনিচয়ই পরিচয় দ্িতেছে। তাহার 
সেই অত্যুজ্জল ব্রহ্ধজ্ঞানের আভাসমাত্র বেদান্তদর্শন । সেই বেদাস্তদর্শন 
অনুসরণ করিয়া অগ্তাপি কত লোক নিণুঢ় ব্রদ্ষতত্ব অবগত হইতেছেন। 
অতএব সেইজন্ত তিনি অথর্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষদ প্রভৃতি মতে 
নিশ্চয়ই শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ । তীহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নানাদেশীয় প্রতোক 
বহ্ধজ্ঞানীকেই ব্রাহ্মণ বল! যাঁউক। কারণ মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ 
্থপ্রমিদ্ধ মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ স্পষ্টই বল! হইয়াছে £_- 
“ত্রন্ষজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেব ব্রা্ষণং বিদুঃ।” 

নান! পুরাণ, নান! উপপুরাঁণ এবং অন্তান্ত অনেক প্রকার শাস্ত্রীন্- 
সারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি ব্রাঙ্মণীর 
গর্ভোৎপন্ন নহেন বলিয়া তাহার জন্মানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে তাহার মাত! মত্শ্তগন্ধ! সত্যবতীর জন্ম মতন্তীগর্ভে 
ক্ত্রিয়বীর্য্যে হইয়াছিল। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে তাহার মাতা 
কৈবর্তগুহে কৈবর্ত দ্বারা কৈবর্তের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 


জাতিতব্বের সমালোচনা । ২৮৫ 





স্থতরাং নানা শাস্ত্রীয় জাতিবিষয়ক নান! প্রকার প্রসঙ্গ মতে বেদব্যাস 
্রাহ্মণীর উরে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়! তাহাকেও অন্রান্ণ বলিতে 
হয় তবে জাতিবিষয়ক নান। শাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণমকল এবং 
গ্ুণকর্ম্মকল প্রচুর পরিমাণে তীহাতে ছিল বলিয়! নান! পুরাণে, নান! 
শাস্ত্রে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মহ্ষি প্রভৃতি বলা হইয়াছে । বেদব্যা 
মাতঙ্গ, কৌশিক, ভরঘাজ, খম্শৃক্গ, মাওুক্য, বশিষ্ঠ, অগন্তয এবং অচর 
প্রভৃতি মহাত্বাগণ জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ হেন । তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই 
গ্রণকর্মমানুসারে ব্রাহ্ষণ। কোন শান্তর মতেই ভেক বা মণ্ডুক ব্রাহ্মণ 
নহে, ভেকী বা মণ্ডকীও ব্রাহ্মণী নহে । সুতরাং মণ্ডুকীগর্ভজাত মাওুক্যকে 
অব্রান্ধণই বলিতে হয়। তবে শাস্ত্রান্থনারে তিনি নিশ্চয়ই গুণকশ্মানুসারে 
্রাহ্মণ। শাস্্ান্থসারে তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানানুসারে ব্রাহ্মণ । 

শান্তানুারে দেবগুরু বৃহস্পতি কামাসক্তিবশতঃ নিজ জোঠ্ঠ সহোদর- 
পত্রী গর্ভবতী মমতার গর্ভে বীর্ধ্য পতন করিয়াছিলেন । কিন্তু পুত্রসম্পন্ন 
গর্ভে সংকীর্ণতা প্রযুক্ত সেই বৃহস্পতিবীধ্ধ্য ভূমিতে পতিত হইয়াছিল । কিন্তু 
সেই বীর্য্যের অমোঘত্বপ্রধুক্ত সেই বীর্য্যে ভূমিতে ভরদ্বাজের জন্ম হুইয়া- 
ছিল। স্থৃতরাং শান্ত্রান্ুসারে শব ভরদ্বাজকে জন্মান্থুসারে ব্রাহ্মণ বল! 
যাইতে পারে না। কারণ রূহস্পতির বাভিচারজনিত ভূপতিত বীর্যে 
ভরদ্বাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাঙ্মণীয়গুণকর্ম্নান্থারে তিনিও 
একজন শান্ত্রন্মত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । রামায়ণ প্রভৃতিতে তাহার যোগৈ- 
শুর্ধ্যের বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি এ সকল গ্রন্থ মতে অনেক অসামান্ত 
পুরুষমকলকেও জ্ঞানৌপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । স্থতরাং তাহাতে 
জ্ঞানাভাব ছিল না। অনেক শান্ত্রে তৎপ্রদত্ত ভক্তিবিষয়ক, উৎকৃষ্ট 
উপদেশসকলও আছে। সেইজন্ত তাহাতে ভক্তির অভাব ছিলও বল! 
যায় না । 


২৮৬ জাতিদর্পণ ব। নিত্যদর্শন। 


্হ্ধাগুপুরাান্তর্ধত অধ্যাত্বরামায়ণ, বান্সিকিকৃত স্থপ্রসিদ্ধ রামায়ণ 
এবং অন্তান্ত কয়েকখানি শাস্ত্রান্থদারে খাষাশৃঙ্গ হরিণীগর্ভোৎপনন । 
স্থতরাং তাহাকে তাহার জন্মান্সারে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বল! যায় ? 
শান্ত্রানুসারে হরিণজাঁতি ব্রাঙ্গণজাঁতির অন্তর্গত নহে। সুতরাং হত্রিণীও 
্রাহ্মণী নহে। অতএব হরিণীগর্ভোৎপন্ন খস্শৃঙ্গকেও তাহার জন্মানু- 
সারে ব্রাহ্মণ বল! যায় না। অথচ বাল্সিকীয় রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণই বল! হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে ব্রাঙ্গণীগর্ভ- 
সম্ভৃত ব্রাহ্মণ না বলিয়া গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। 

প্রসিদ্ধ শঙ্করদিপ্থিঞয় নামক গ্রস্থ মতেও গুণকর্ম্ানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
অশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়। থাকে । সেই গ্রন্থানুসারে জানা যায় যে 
পরমাত্মজ্ঞানী চগ্ডালকেও মুনীশ্বর শঙ্করাচার্ধ্য স্তব করিয়াছিলেন । 
চণ্ডালজাতি অপেক্ষা আত্মজ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞানী যে শ্রেষ্ঠ,তাহা উক্ত 
উদাহরণ দ্বার বুঝিতে পার! যায়। শ্রেষ্গুণসম্পন্ন চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, তাহ! 
পরম আত্মজ্ঞানী চগ্ডালকে স্তব করিয়া শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। 


ম্বোড়স্প অশ্যান্ম। 


ব্রাঙ্মণদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়ায় অধিকার আছে ক্ষত্রাদি 
ত্রিবর্ণেরও যোগ্যতানুসারে সেই সমস্ত ক্রিয়া অধিকার হইতে পারে। 
যেহেতু মহাভারত এবং শ্রীমন্তাগবতগীতা , প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত- 
সকলানুসারে গুণকর্ম্মানহ্ুসারে জাতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। নান! 
শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল গুণকর্খ্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে, আত্মা যখন 
সেই সকল গ্ণকন্ম্ম বিশিষ্ট হন, তখনই তীহার ব্রাঙ্গণ উপাধি হওয়! 


জাতিতত্তবের সমালোচনা । ২৮৭ 


পাশাপিসপাাশপিসপিসপিসিসিসিসিসিসিসাসাসপিস্িপাশপাীপাশিপাশপাশিসাশিশাসশাসাশাশাশাশাশাশাশাসি 


উচিৎ। নানা শাস্ত্রে ক্ত্রিয়ের ষে সকল গুণকণ্্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে, 
আত্মা যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন তখনই তাহার ক্ষত্রিয় উপাধি 
হওয়! ,উচিৎ। নানা শাস্ত্রে বৈশ্টের যে সকল গুণকর্্ম নির্দেশ করা 
হইয়াছে, আত্ম! যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন, তখনই তাহার 
বৈশ্ত উপাধি হওয়! উচিৎ। নান! শাস্ত্রে শূদ্রের যে সকল গুণকন্ম 
নির্দেশ করা হইয়াছে, আত্ম! যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন, 
তখনই তাঁহার শূদ্র উপাধি হওয়। উচিৎ,। আতা যখন কোন প্রকার 
বর্ণসন্করের যে সকল গুণকণ্্ম নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল গুণকর্ম 
বিশিষ্ট হন তখন তাহাকে সেই প্রকার বর্ণসঙ্কর উপাধি বিশিষ্ট বলা 
যাইতে পারে । 

কোন কাষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ মাখাইলে, তখন সেই কাষ্ঠকে কৃষ্ণবর্ণ কাঠ 
বলা যায়। এ প্রকার ভগবৎস্থষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণতাঁসম্পন্ন কোন অব্রাহ্মণ 
হইলে তাহাকেও মহাভারত এবং মন্ুসংহিতা প্রভৃতি মতানুসারে 
ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যাইতে পারে। 

ব্রাহ্মণের স্বভাবচরিত্র এবং গুণকর্মাসকল অন্তান্ত অনেক ব্যক্তিতেও 
দেখিতে পাই। বাহাদের ব্রাহ্মণ বল! হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
অন্তান্ত জাতীয়দিগের গুণকর্মৃসম্পন্ন হইয়৷ থাকেন। অতএব সেইজন্ত 
সে অবস্থায় তাহাদিগকে অব্রা্ষণ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। 

প্রসিদ্ধ শ্রীমন্তগবদগীত! মতে ব্রহ্মা চতুর্বর্ণের শষ্টা নহেন। দে মতে 
তগুবান শ্রীকুষ্ণই চতুর্র্ণের অর্টা ॥ সেইজন্ই তিনি নরনারায়ণ অজ্জুনের 
প্রতি বলিয়াছিলেন 

“্চাতুর্ববণ্যং ময়া স্ষটং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ1” 

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্তগবদগীতান্থসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাছ হইতে 

ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ত এবং পদ হইতে শৃদ্র সথষ্ট হইয়াছিলেন বুঝিবার 


২৮৮ জাতিদর্পণ ব! নিতাদর্শন। 


১৫৯০১ ৩৯১ প৯প১সপ৯ প৯পস্ত ১০২৯৯ পশাশাশাশাশাপিশাস্পাশাপাশিশাশাশি্াশিসিশ পাশপীশীশিসিসটিপসিএি কস ত৯ প৯৮৯৫৯৫৯৫৯৫৯৫৯০৯৫৯৫৯৫ 


কোন অন্রাস্ত কারণ নাই। উক্ত গ্রন্থান্থসারে তিনি গুণকর্মের 
বিভাগানুসারে চাতুর্বর্ণ্ের স্থষ্টি করিয়াছিলেন বুঝিতে হয়। 

উক্ত নির্দেশানুদারে বুঝিতে হয় গোপান্নভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীরুষ্ণই 
শ্রীমপ্তগবদগীতানূসারে মহাত্মা! অর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন 

“্চাতুর্ববণ্যং ময় স্ষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশ21৮ 

এ গীতার মতে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্বর্ণ সষ্ট হয় নাই। গোপান্নভোঁজী 
ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গীতাঁশান্ত্রানুসারে. সর্বশেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণেরও অক্ট। ৷ নান! 
শাস্ত্রানুসারে তিনি কত ব্রাঙ্মণের উপানস্তও বটেন। ভগবান ক্ষত্রিয় 
হইলেও যদি তাহার সর্বশ্রেষ্ঠতা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণসাধুর, 
কষত্রিয়সাঁধুর, বৈশ্তসাধুর, শূদ্রসাধুর অথবা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করঞ্জাতীয় 
সাধুরই বা গুণকর্মান্থসারে, দিব্য্ঞানান্থপারে এবং শুদ্ধভক্ত্যান্ুসারেই 
বা! শ্রেষ্ঠতা থাকিবে না কেন? প্সপুরাঁণ, মহাভারত এবং বৃহদবন্শপুরাণ 
প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী মতে এঁকজন চগ্ডালও যগ্পি ভগবানের 
ভক্ত হন, তাহা হইলে তীহাকেও শ্রেষ্টঠদ্বিজ এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য 
করিতে হইবে বলা হইয়াছে । অতএব কেহ অতি নীচ বংশীয় হইলেও 
তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি থাকিলে তীহাঁকেও শ্রেষ্ঠ বলা যায়। 

প্রসিদ্ধ চৈতন্তভাগবতানুসারে ন্রীমহা প্রভু বেরাঙ্গদেবের দীক্ষাগ্ুরু 
শ্রীঈশ্বরপুরীর শুদ্রবংশে জন্মপর্িগ্রহ হওয়ার জন্য তিনিও শূদ্র বলিয়া. 
পরিগণিত । চৈতন্তভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডে স্বয়ং ঈশ্বরপুরীই অদ্বৈত-: 
প্রভুর নিকট নিজ শুদ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এর প্রতুকে যে 
প্রকারে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহ! উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত 
কর! যাইতেছে £__ 

“কহেন ঈশ্বরপুরী আমি শৃদ্রাধম | 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥৮ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৮৯ 


টি রেজার 755868 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অতি সন্ত্রস্ত বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অনেক 
শান্ত্রাম্সারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন। তথাপি তিনি শূদ্র 
ঈশ্বরপুরী কর্তৃক দীক্ষিত হইতে কুষ্ঠিত হন নাই। তাহার দাক্ষাগ্রহণ 
কালে সম্ভবতঃ তিনি কোন উপধুক্ত ব্রাহ্মণকুলোভ্ভব দীক্ষা্ুরু হইবার 
উপযুক্ত কোন মহাত্মাকে প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই উপধুক্ত শুদ্র ঈশ্বরপুরীকেই 
দীক্ষাগুরু করিয়াছিলেন । উক্ত দৃষ্টাস্তান্থসারে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে 
ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গুণকর্মমের, তাঁরতম্যান্ুসারে শ্রেষ্ঠতা এবং 
অশ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিতেন | তাহার মতে কোন অতি নিকৃষ্ট জাতির 
্রেষ্টজাঁতির গুণকর্ম্মকল থাকিলে আদৃত হইতেন। তিনি যবনবংশীক্ষ 
হরিদাসের শুদ্ধভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্টতাবাচক চিহৃপকল দর্শন করিয়া 
তাহার পবিভ্রতাসন্বন্ধিনী মহিম! কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু 
উক্ত হরিদাসের মহিমাস্থচক যে সমস্ত সাঁরগর্ভ বাক্যসকল বলিয়াছিলেন 
সে সমস্তের বিবরণ চৈতন্তবিষয়ক অনৈক গ্রন্থেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
মৌরপুরাণীয় সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে বলা! হইয়াছে £-- 
“শিবভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥৮ 
স্থতরাং শিবে যে দ্বিজের ভক্তি নাই তিনি চণ্ডালাধম। উক্ত 
. সৌরপুরাণীয় ₹-- 
শশ্বপচে'হপি মুনিশ্রেঠঃ শিবতক্তে। দ্বিজাধিকঃ।৮ 

স্বীকৃত হইলে অবশ্তই উক্ত সৌরপুরাণীয় শ্লোকান্সারে শিবতক্ত একজন 
চণ্যল অশিব্ভক্ত ছিন্সাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 





আনন্তচ্স্প অন্যান্ত্র। 
যেরূপ অনেকের ধারণ! ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মার মুখ 


হইতে তদ্রপ অনেকের ধাঁরণ! যে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি কেবলমাত্র ব্রদ্মার 
১৯ 


২৯৩ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন | 


শশিশিশিশশিপীপীশীপিীপিাপিিপাপিটিপাসপীপািশিসিটি 


বাহু হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমর! বিবিধ শাস্ত্রগ্রমাণে অবগত 
হইয়াছি ষে শ্াস্তীয় সকল ক্ষত্রিয়ই বাহু নহেন। ব্রহ্গপুরাণ ও 
ব্যোমসংহিত প্রভৃতির মতান্ুসারে কায়স্থকে বাহুজ ক্ষত্রিয় বল! যায় না। 
ছুই প্রামাণ্য গ্রন্থান্ুসারে এবং বিষুপুরাঁণানুসারে কাযস্থকে বক্ষজ 
ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ স্বায়সবমন্ ব্রহ্মার মুখজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
তদ্বিষয়ে জলন্ত প্রমাণ বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
অনেকেরই ধারণ! যে কেবল ব্র্ম/র বাহু হইতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্ভি 
হইয়াছিল। অনেকের ধারণ! ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কোন বর্ণই ব্রহ্মার 
মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন। কিন্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে ক্ষত্রিয় মন্ুর 
ব্রহ্মার মুখ হইতে যে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার আভাস পূর্বেই মুখজ 
ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে । বিখ্যাত 
মহাভারত এবং শ্রীমদ্াগবত প্রভৃতির মতানুসারেও গুণকর্্মানুসারে 
ক্ষত্রিয় হইবাঁর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁর । প্র সমস্ত গ্রন্থে গুণকর্মানুারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইবার বিবরণ আছে। স্থৃতির 
মতানুমারে উপনয়ন ন। হইলে ব্রহ্গচর্য্ে অধিকার হয় না। সেইজন্ 
গুণকন্মীন্ুদারে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ হইতে হইলে ব্রহ্ধচর্য্যে অধিকার 
প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাকে উপনয়নসংস্কার দ্বারা অগ্রে সংস্কৃত হইতে হয় । 
মহাভারত এবং শ্রীমস্ভাগবতানুসারে গুণকর্মানুসারে কোন শুদ্র ব্রাঙ্গণত্ব 
প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী হইতে হইলে- 
তাহাকে অগ্রে উপনীত হইতে হয়। তবে স্থৃতিমতানুসারে তাহার 
স্থপবিত্র ব্রহ্ষচর্য্যে অধিকার হয়। পুরাকাঁলে যে সকল মহাত্মারা 
গুণকর্মানুসারে ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই উপবীত ছিল 
এবং তাহাদের বংশাবলির মধ্যে সকলেরই অগ্তাপি উপবীত আঁছে। 
উপনয়নসংস্কীর দ্বারাই বৈধোপবীত গ্রহণ পদ্ধতি আছে। অনেক 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৯১ 


৬৯প্পিপািসিসিনাসিশিপাপাচপপসিসিপিসিসিস্পি পাশাপাশি? 





পাপাসাসিসিসপিসপাসিসাসপািসিসাসিসিসপিসি 


শীস্ত্রান্সারে ভগবান্‌ বেদব্যাসও গুণকর্ম্মান্থসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
শান্্রাহুসাঁরে তাহারও উপবীত ছিল। শান্ত্রান্সারে মহাত্মা পরশুরাঁমও 
গুণকর্ম্ানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শান্ত্রপ্রমাণে তীহারও উপবীত ছিল। 
শান্ত্রানুসারে মহাত্মা শাগ্ডিল্যও গুণকর্ম্নান্ুসারে ব্রাহ্গণ ছিলেন। সে 
বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিশেষ প্রমাণ আছে। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাঁণান্ুসারে শাগ্ডিলা গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন তত্রাপি তাহারও 
বৈধোপবীত ছিল । শাস্ত্রান্ুসারে মহর্ষি ভরদ্বাজও গুণকন্ম্ান্ুসারে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তাহারও বৈধোঁপবীত ছিল। শাস্ত্রান্থসারে বান্সিকী- 
ঝামায়ণোক্ত মহাত্মা খধ্যশৃঙ্গ মুনিও গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
বান্সিকিগ্রণীত রামায়ণানুসারে, মহর্ষি কৃষ্তদৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত 
অধ্যাত্বরামায়ণান্ুসারে এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্ত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ 
্রন্থান্গমারে তাহারও উপনয়ন হইয়াঁছিল। স্থৃতরাং তাহারও বৈধোপবীত 
ছিল। পুরাকালে গুণকর্মান্ুসারে অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
পূর্বপ্রদর্শিত প্রমাণসকলান্ুসারে অবপ্ঠই তাহাদের সকলেরই উপবীত 
ছিল। তীহাদিগের বংশাবলীর মধ্যে যাহারা অগ্যাপিও ব্রাহ্ধণ বলিয়া 
পরিগণিত ত্বাহাদেরও উপবীত আছে। জগতের ব্রাহ্ণদিগের পঞ্চ গোত্রই 
. সর্বপ্রধান বলিয়াই পরিগণিত। সেই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রও 
পরিগণিত। বঙ্গের স্ুবিখ্যাত মহাত্মা বিষুঠাকুরের সেই গ্রোত্রেই 
জন্ম হইয়াছিল। অগ্তাপিও সেই ভরদ্বাজগোত্রীয় বিষুঠাকুরের 
বংশ্াবলী বিদ্কমান রহিয়াছে। সেই বংশাবলীর মধ্যে ধাহার! ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন ,তীহাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপনয়ন 
হইয়াছিল। সেইজন্ত তীহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপনয়নের 
পরিচায়ক যজ্ঞোপবীত বিস্কমান রহিয়াছে। পূর্বকথিত প্রধান পঞ্চ 
গোত্রের মধ্যে শাঙিলযাগোত্রকেও পরিগণিত কর! যায়। শাগ্ডলা- 





২৯২ জাতিদর্ণ বা নিত্যদর্শন। 


০৯০৯০৯৫৯পা৯৫৯, পিপাসা 








পাশ শাশিপপাপিসাশীশীশাীপা্শীপাশশাশাশীশীশোশীতীিীশিশাি 


গোত্রীয় বহব্াগণ অন্থাপিও বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদিও ব্রদ্ধবৈবর্ত- 
পুরাণান্থসারে মহাত্ম। শাঙ্ডিঙ্লাকে তাহার জন্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ বলা যায় 
ন! তথাপি তিনি শাস্ত্রাহ্ছদারেই গুণকর্্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়!ছিলেন 
বলিয়া তাহার বিস্তৃত বংশাবলীও ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধো ব্রাঙ্গণ বলিয়া 
গণ্য হইতেছেন। তীহাদের মধ্যেও উপনীত ব্যক্তিগণের উপবীত 
রহিয়াছে। সেইজন্ত অগ্ভাপি যাহারা গুণকর্ম্ান্ুসারে ব্রাঙ্মণ হইবেন, 
তাঁহাদিগকেও শাস্ত্রীয় উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া! উপবীত গ্রহণ 
করিয়! শাস্ত্রীয় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, বেদাঁধায়ন করিতে হইবে । 
বর্ণবিভাগসম্বন্ধে নান! মুনির নান! প্রকাঁর মত থাকিলেও প্রত্যেক 
ৰর্ণোপযোগী গুণকর্মসকল তাহাদের মধো সকলকেই স্বীকার করিতে 
হুইয়াছে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভীগবতের মতে আদিতে হংসবর্ণ ছিল! 
মহাভারতের মতে আদিতে ব্রাক্মবর্ণ ছিল। নহাভারতান্ুারে মেই 
্রাহ্মবর্ণ হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। মহাভারতীয় মোক্ষপর্ববাধায়া- 
নুসারে ব্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণ ই গুণকর্ম্মানগসারে স্ষ্ট হইয়াছে । সে মতে 
ব্রাঙ্মণও মুখজ নহেন। ক্ষত্রিয়ও বাহুজ, বক্ষ বাঁ মুখ নহেন । 
বৈশ্তও উরুজ নহেন, শুদ্রও পদজাত নহে । মহাভারতানুসারে 
চারি বর্ণই পুর্বে একবর্ণ ছিল। গুণকর্ম্বের বিভাঁগান্পারে একই বর্ণ, 
প্র প্রকারে চারি বর্ণ হইয়াছিল। স্ার্ভমতে এবং কোন কোন পুরাণ _ 
মতে জন্মানগসারে ব্রাঙ্মণাদি চারি বর্ণের বিভাগ হইয়াছিল? অনেক- 
শান্ত্রমতে জন্মান্ুসারেও চারি বর্ণের বিভাগ স্বীকার করা যায়। ,.এবং 
গুণকন্ম্মান্ুদারেও চারি বর্ণের বিভাগ স্বীকার করা যায়। শাস্ত্রীয় উক্ত 
দবিপ্রকারেও চাতুবর্ণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাহারা আর্ধদিগের 
সর্ববশান্ত্রই ্বীকার করেন, তাহার! উক্ত ্িপ্রকার বর্ণ বিভাগ পদ্ধতিই 
স্বীকার করেন। তাহারা আধ্যশাস্ত্রীয় উক্ত দ্বিগ্রকার পদ্ধতির মধ্যে 


জাতিতত্বের সমালোচনা। ২৯৩ 


কোন পদ্ধতিকেই অলীক বলিতে পারেন না। তাহাদের মতে কেহ 
গ্ঠপি উক্ত দ্বিপ্রকার পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিকে মিথ) বলেন, 
তাহ! হইলে, তাহাকে গরিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে তিনি যে শাস্ত্রীয় 
পদ্ধতিকে সত্য বলেন, সে পদ্ধতিকেই বা অন্তে মিথ্যা বলিবেন ন৷ 
কেন? যেহেতু সে পদ্ধতিও শান্ত্রীয়। শাস্ত্রীয় এক পদ্ধতিকে মিথ্য 
বলিলে, শাস্ত্রীয় সর্বপদ্ধতিকেই প্রতিবাদীগণের মিথ্যা বলিবার অধিকার 
আছে। শাস্ত্রীয় সর্বপদ্ধতিই মিথ্যা, প্রমাণীককৃত হইলে, জাতিতন্ব 
একেবারে মস্বীকারই করিতে হয়। 





আঅআঞ্টাচম্পণ অন্যাম্। 


অনেক সময়ে সুষিক, ঢুছুন্দী, বিড়াল ও তৈলপার়িক প্রস্ৃতির 
উচ্ছি্ কত সাধুকে, কত আচাঘ্সম্পন্ন ব্রাঙ্ষণকে, কত ক্ষত্রিয়কে, 
কত বৈশ্তকে এবং কত শুদ্রকে পব্যপ্ত ভক্ষণ করিতে হয়। এ সমস্ত 
জন্তর উচ্ছিষ্ট সকলপ্রকাঁর বর্ণসঞ্করদ্দিগকেও ভক্ষণ করিতে হয়। এ 
সমস্ত জন্ত অনেক সময়ে ঝিষ্টাত্যাগগৃহে, অন্তান্ত অপবিত্র স্থানে এবং 
অতি অশুদ্ধ প্রণালামকলে পর্যপ্ত বিচরণ করে। শান্ত্রান্থনারে এ সকল 
অন্ত ব্রাহ্মণার্দি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। অথচ প্র সকল অপবিত্র 
জন্তগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণেও আব্রাঙ্ষণাদি অতিশ্রেষ্ঠ বর্ণদিগকে জাতির 
হইতে হয় না। মক্ষিকাগণের, মধুমক্ষিকাগণের এবং নান! প্রকার 
পিপীলিকাগণের উচ্ছিষ্ট কোন ্রাক্মণকে না ভক্ষণ করিতে হয়? 
উহাদিগের উচ্ছিষ্ট কোন ক্ষত্রিয়কে না! ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদ্িগের 
উচ্ছিষ্ট কোন বৈশ্তকে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট 
€কান শুদ্রকে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট বর্ণসঙ্কর- 


২৯৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 
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সকলের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে না ভক্ষণ করিতে হয়? প্র সকলের 
উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াও ব্রাহ্মণাঁদি শ্রেষ্টবর্ণদিগকেও জাতিভ্র্ট হইতে 
হয় না। অনেক স্বৃতিমতেও শ্রী সকল নিকুষ্ট প্রাণিগণ সমন্তমানবা- 
পেক্ষাই নিকুষ্ট। এ সকল নিকষ্ট প্রাণী অপেক্ষা স্বৃত্যা্দিতে ব্রাহ্মণকে 
শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । অন্তান্ত অনেক শ্ান্ত্রেও বলা হইয়াছে যে সকল 
জন্মাপেক্ষা ব্রাঙ্গণঞজন্ম শ্রেষ্ঠ । সেই শ্ররেষ্ঠজন্মসম্পন্ন প্রত্যেক ব্রাঙ্গণই 
এঁ সকল অনাচারী অশুদ্ধ নিক্ুষ্ট প্রাণিগণের উচ্ছিষ্ট খাইতে পারেন 
এবং খাইয়া! থাকেন তাহা অনেকেই দর্শন করিয়া থাকেন। তবে 
তাহার কি কেবল বৈশ্তশৃদ্রাদদির স্পর্শিতান্ন খাইতে যত আপত্তি! 
অনেক শান্তান্ছলারে বৈশ্শুদ্রাদি এ সকল নিকষ্ট প্রাণী অপেক্ষা অনেক 
শুদ্ধ। তীহার! ত সকল প্রাণী অপেক্ষ! বিশেষ আচারবান্। তাহারা 
মনুষ্যজাতীয়। সেইজন্য শান্ত্রাহুসারে তাহার! এ সকল নিকৃষ্ট অবিশুদ্ধ 
প্রাণিগণাপেক্ষা অনেক বিষয়ে অ৫নক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পৌরাণিক- 
মতেও ইন্দুর, ছুঁচো, বিড়াল, আর্সল, মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা এবং 
পিপীলিকাদি নিকৃষ্ট প্রাণিগণ হওয়ার অনেক জন্ম পরে তবে ছুলভ 
মনুষ্য হওয়া যায়। 
“জন্তুনাং নরজন্ম ছুল ভোমতঃ পুংস্বং ততো বিপ্রতা” ইত্যাদি । 
আধ্যশান্্রঘকল মতে প্রমাণ কর! যাঁয় ঘে যিনি ব্রাঙ্ণ হইয়াছেন 
তিনি পর্য্্ত ব্রাহ্মণ হইবার পূর্বে কত প্রকার অধম যোনি ভ্রমণ 
করিয়াছেন। আবার সেই ত্রাঙ্গণ নিকৃষ্ট গুণকর্মাদিসম্পন হইলে পুনঃ 
পুনঃ কত নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিতে পারেন । যেহেতু তদ্বিষয়ে স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকষ্ মহাআ্ব! অজ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন £__ 
প্উদ্ধং গচ্ছন্তি সব্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ 
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধে! গচ্ছস্তি তামসাঃ॥৮ 





শপে 


জাতিতত্বের সমালোচন!। ২৯৫ 


১ -সিিসিপসিসিতসিতসিসিপিসিস্পিসিসসিসপাপাসাস্পস্পিস 


দেবধি নারদ যে জন্মে শূদ্র হইয়াছিলেন শ্রীমস্তাগবতাদি শান্ত্রান্ুসারে 
তিনি সেই জন্মে অব্রাঙ্মণ হইয়াছিলেন। তাহা! হইলে আর নূতন 
ব্রাহ্মণ স্থষ্টি হইতেছে না কি প্রকারে বলিবে? কিন্বা এ প্রকার সৃষ্ট 
আর হইবে না কি প্রকারে বলিতে পার? যেহেতু সেই শুদ্রজন্মাস্তে 
নারদ পুনর্বার ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | রূপে ব্রাহ্মণ অন্তান্ত জাতি হইয়া 
পুনর্ববাঁর ব্রাহ্মণ হইবার অনেক শাস্ত্রীয় উদাহরণসকল আছে। অন্ত 
কোন সময়ে কথিত দেবধি নারদ অভিসুম্পাত প্রাপ্ত হইয়া গন্ধব্বকূলে 
জন্মপরিগ্রহ করিয়া গন্ধব্ব হইয়াছিলেন। পরে আবার তিনি (শাপ) 
মুক্ত হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্মধি পধ্যস্ত হইয়াছিলেন। বান্সিকি- 
প্রণীত স্প্রসিদ্ধ রামায়ণ মতে ব্রাঙ্গণকেই ব্রহ্মষি বলা হইয়াছে। 

কোন কোন পুরাণ মতে কোন কোন নির্দিষ্ট পাপ করার জন্য 
নিরুষ্ট জন্ম হয়। আবার কোন কোন পুণ্য কর করার জন্য উৎকৃষ্ট 
জন্ম হয়। ইহাঁও অনেক শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, পাপ পুণ্য উভয়ই 
কর্ম। গুণকর্্নানুসারে বর্ণবিভাগ পুরাণাহুসারেও অসঙ্গত নহে। 
অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণে এ প্রকার ব্যবস্থা আছে। স্্ার্তমতও ও 
প্রকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধ নহে। সেমতেও প্রত্যেক বর্ণের নির্দিষ্ট 
গুণকর্্মসকল আছে। কোন বর্ণ স্বকীয় গুণকম্নকল হইতে ভ্রষ্ট হইলে 
স্বার্ভমতেও তাহাকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয়। সেইজন্য বলি ম্মার্তমতেও 
গুণকর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্ত আছে। নান! শান্ত্রাহ্ুসারে কত ব্রাহ্মণ- 
জাতীয় ব্ক্তিবৃন্দ অভিসম্পাতবশতঃ অন্যান্ত জাতীয় হইয়াছেন। পরে 
আবার তীহার! সে ব্রাহ্গণবর্ণের অন্তর্গত হইয়াছেন । আবার অন্ঠান্ত 
জাতিসকলের মধ্যে কত লোক উত্তমগুণকর্মমসম্পর হইয়া ব্রাহ্মণ হইবার 
উপযুক্ত হইয়! পরে ব্রাঙ্গণ হইয়াছেন। ব্রাঙ্গণৌপযোগী গুণকর্মসম্পনন 
হইলে ভবিষ্যতেও নিকষ্ট বর্ণনকলও ব্রাঙ্মণ হইতে পারেন। কারণ নান! 


২৯৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


শান্্রানসারে নানা যোনি ভ্রমণের প্রদঙ্গ আছে। স্থৃতরাং .শান্ত্রান্থসারে 
নান৷ নিকৃষ্ট জাতি হইয়া পরে সর্বোৎকষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে হয়। সেই সময় 
উপস্থিত হইলে ব্রাঙ্গণোপযোগী গুণকণ্ম্সকলও স্বভাবতঃ আপনাতে 
স্ুরিত হইয়া থাকে । 
যদ্দি কুষ্ণক থিত গীতার 
“চাতুর্ববণ্যং ময়! স্থফটং গুণকর্্মবিভাগশ21৮ 

শ্লোকার্ধ মতে বলিতে হয় যে. এ শ্রোকে “স্থষ্ট” কথা প্রয়োগ জন্য 
বুঝিতে হইবে যে চাঁরি বর্ণ পূর্বে স্থষ্ট হইয়াছে, পুনব্বার নূতন চারি বর্ণ 
স্থজিত হইতেছে না। তাহা হইলে শাস্ত্রান্থুসারে ব্রাহ্মণ বামনদেব 
কি প্রকারে পরে ক্ষত্রিয় রাঁম হুইয়াছিলেন? তাহা হুইলে ব্রাহ্মণ 
নারদই বা কি প্রকারে একজন্মে শূ্র এবং অপরজন্মে গন্ধব্র্ব হইয়া- 
ছিলেন? স্তুব্রাঙ্গণ সনৎকুমারই বাঁ কি প্রকারে উদ্ব৷ ক্রমেল 
হইয়াছিলেন ? ভগবান শ্র্রীকৃষ্ণই 'বা কি প্রকারে ক্ষত্রত্ব হইতে 
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে ব্রাহ্মণতা৷ প্রাপ্ত হইস্াছিলেন ? 


পপ শি শপ 


উন ব্িহস্পণ অন্যান । 


প্রসিদ্ধ মহাঁভারতীয় শাপ্তিপর্ধবের ১৮৮ অধ্যায়ান্ুদারে সমস্ত লোকই 
ব্রাঙ্মদ্বিজ ছিলেন । সেই সমস্ত দ্বিজের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কতক- 
গুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বৈশ্ত এবং কতকগুলি শুদ্র হইয়াছিলেন । 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধের ১৮৮ অধ্যায়ের মূল শ্লোকগুলি লিখিত 
হইতেছে 2 | 
“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ববং ব্রাহ্মমিদং জগণ্ড। 
্রহ্মণ! পুর্ববস্থষ্টং হি কর্ণ! বর্ণতাং গতঃ ॥ 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৯৭ 


শ্পািসপািসপিসপাপাপিসিসিসিসপিপাপাসাসাসিশাাশিািসিিশাসিসিসপিসিসিসপাাসপিাশপিসপাপাপিসপশি 


কামভোগপ্রিয়ান্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। 
ত্যক্তশ্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ 
গোভ্যে। বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ | 
স্বধ্ম্মানানুতিষঠন্তি তে দ্বিজ| বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃতক্রিয় লুব্ধাঃ সর্ববকর্ম্মোপজীবিনঃ| 
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রফটাস্তে দ্বিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ ॥” 


গলদেশে কেবলমাত্র উপবীত থাকার জন্য যদ্দি কেহ দ্বিজ অথব! ব্রাঙ্মণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন তাহা হইলে জগতের যে কোন ব্যক্তি 
উপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। উপবীত 
বাঙ্গণতা দিতে পারে না। উপবাত ক্ষত্রিক়্তা দিতে পারে না। 
উপবীত বৈশ্ঠতা দিতে পারে না। তবে উপবীত এ তিন প্রকার 
দ্বিজের বহিঠিজ্র মাত্র । ত্রিবিধ দ্িজের মধ্যে কেহ যদি কেবল উপবীত 
কতক দিন ধারণ না করিয়! থাকেন, তাহা হইলে ত্রাতাষ্টৌম প্রভৃতি 
প্রায়শ্ন্ত দ্বার! সেই উপবাত পুনগ্রহণের ব্যবস্থাও কত প্রসিদ্ধ স্থৃতিতে 
এবং কত পুরাণে আছে। পঞ্জাব বা! পাঞ্চালনিবাসী মহাদেবশাস্ত্রীর 
, মতেও গুণকর্ম্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে দ্বিজত্ব থাকিলে, বহিটিহ্ন উপবীত 
ধারণ না করিলেও তন্বার! দ্বিজত্বের কোন হানি হইবার সন্তাবন! নাই। 
রাজার যগ্ঘপি রাজ্যশাসনের ক্ষমতা থাকে অথচ তিনি যগ্ভপি রাজবেশ 
পরিধান না করেন, যগ্ধপি তিনি রাজসিংহাসনে না বসেন, তাহ! 
হইলেও তাহার সম্রাটত্ব কখনই লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে না। 
ব্রিবিধ দ্বিজের গৌরবে তাহাদের উপবীতের গৌরব কিন্তু ব্রিবিধ 
ঘ্িজ্ের উপবীতের গৌরবে ব্রিবিধ দ্বিজের গৌরব নহে। 

পুর্ব্বে মহাভারতান্সারে আদিতে কেবলমাত্র একবর্ণ ই ছিল। সেই 


২৯৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


শাইপাাশি 





সপ িপাপাাতপীপিিসিশিপাশািিটিিশ শীপিসিশিশিিিশিসিতি উট শীতি পপ পিসি পা পাপাসিসিসিপািাপিসিসাশীসপী 


একবর্ণাস্তর্গত বু লৌকও ছিলেন। গুণকর্থ্ান্থদারে তাহাদের চারি 
প্রকার বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বে যেমন একই বর্ণ গুণকন্মান- 
সারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তদ্রপ অধুনাও ওণকর্্ান্থদারে দেই 
মহাভারতীয় দৃষ্টান্ত গ্রদ শন পুর্ব্বক বর্ণবিভাগ অবশ্যই হইতে পারে। 

তান্ত্রিক মতান্চুসারে তৌলও শাক্ত। মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি 
মতে সকলজাতিই কোল হইতে পারেন। মুসলমান খৃষ্টান পর্যন্তও 
কৌল হইতে পারেন । নান! , তন্্রান্ছমারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্র 
এবং সামান্ত বর্ণেরও কৌলাচারে অধিকার আছে। নান! তন্্রান্ুসারে 
শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত ও মৌরেরও পূর্ণীভিবেক প্রক্রিয়! দ্বারা 
কৌল হইবার অধিকার আছে। নানা তন্তরাহুারে সর্বজাতীয় কৌলই 
ব্রহ্মচক্রে বা! রাজচক্রে এবং ভৈরবীচক্রে একত্রে পানাহার করিতে 
পারেন। তান্ত্বিক মতানুসারে তন্বারা তাহাদের প্রত্যবায় হয় না? 
তদ্বার! তীহাদ্দিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে ছয় না । 

ভগবান শ্রাকুষ্চৈতন্য বৈষ্বাচাঁরের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 
তাহার বৈষ্ণবাচারমতে মুঘলমানও বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাহার 
সম্প্রদায়ে যবনহরিদাস আখ্যায় যিনি আখ্যাত ছিলেন তাহার মুসলমান- 
কুলে জন্ম হইয়াছিল। তিনি তথাপি চৈতন্তসম্প্রদায়ের কত মহোৎসবে 
ব্রহ্মার ও প্রহনা্দের অবতার বলিয়! পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি যে 
সময়ে যবনদেহস্থ ছিলেন, তথনই তিনি হরিদাসঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। মহীপ্রতু টৈতন্তদেবের সময়ে তাহার সম্প্রদায়ে বিজলি 
খা নামে একজন পাঠানসৈনিক ছিলেন। মহাপ্রভুর কপাবলে সে 
বাক্তিও বিষুণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য সে ব্যক্তি পাঠান- 
বৈরাগী বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

শ্রোত এবং বৈদাস্তিক ব্রাহ্মরাও আপনাদিগের সম্প্রদায়ে শ্রুতি এবং 


জাতিতত্বের সমালোচনা । ২৯৯ 


বেদাস্তানুসারে সর্ধনাতীয় আত্মজ্ঞানীদিগকেই লইতে পারেন। অতএব 
দমে মতেও জাতিতত্বের প্রাধান্ত নাই । আর্ধ্য কর্মকাণ্ড মতেই জাতি 
স্বীকৃতু হইয়াছে। আর্ধ্য জ্ঞানকাণ্ড মতে কর্মকা অজ্ঞানীদিগের 
পন্ষেই উপযোগী । কর্ম্াপেক্ষ। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত। সর্ববশাস্ত্রেই স্বীকার করা 
হইয়াছে। আধ্্য জ্ঞানকাণ্ড এবং ভক্তিকাণ্ড মতে জাতিতত্বের প্রাধান্য 
নাই। সেইজন্ত প্রসিদ্ধ মহাভারতে বল! হইয়াছে 

নচগ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো রিফুভক্তিপরায়ণঃ।” 
শিবগ্রতিপাদক সৌরপুরাঁণেও সর্বজাতীয় শিবভক্তের প্রাধান্যস্থচক এ 
প্রকার উদার ভাবের শ্লোক আছে। অনেক পুরাণেই এ প্রকার 
উদার ভাবের শ্লোকসকল আছে। অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণ মতে ভক্ত 
অতি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে নীচ বলিয়া পরিগণিত 
কর! হয় ন1। স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকুষ্ণচৈতন্তই তাহার বিষুণভক্তি- 
স্বরূপ! মাতাকে কহিয়াছিলেন 

“চগ্াল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে। 

দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসগুপথে চলে ॥৮ 
শরীশ্রীমহা প্রভুর উদার সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ মধ্যেই শ্রীমহাপ্রভূ 
চৈতন্তদেবের এ প্রকার উদ্ারভাবপূর্ণ অন্তান্ত অনেক উপদেশই আছে। 








ক্রিৎস্ণ অন্যাস্ত 


গুণকর্্ানুসারে প্রত্যেকে লোকের কি জাতি নির্বাচিত হইতে 
পারে। যেহেতু বিবিধ শাস্ত্রান্ুনারে অতি পুরাকাঁলেও গুণকম্মানুসারে 
বর্ণবিভাগ হুইয়াছিল। তৰে প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত যে সকল লোক 
আছেন তীহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই বর্ণোপষোগী সমস্তলক্ষণ সম্পর' 





৩০৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


পাাপিপাসাসপিপািসপিসিসিপাপাশি। 





পিপিপি পিটিসি পা্িটিসিপীপাসাসিসিসি। পপি 


একেবারেই হইতে পারেন না। যে বাক্তি বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র 
বর্ণমাল! অধ্যয়ন বা শিক্ষ! করিতেছে সে অবশ্ঠই সমস্ত বঙ্গভাষা! জানিতে 
পারে নাই। দে অবস্থায় তাহার সেই বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মূর্থতাই অধিক। 
কিন্ত তাঁহার সেই ভাষার বর্ণমালা জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া তাহাঁকে' সেই 
'ভাষা সম্বন্ধে কিঞ%িৎ অমুর্খও বল! যাইতে পারে। স্থুতরাং সে ব্যক্তি 
সেই অবস্থায় সেই বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মূর্খ এবং অমূর্থ উভয়ই, তদ্রপ কোন 
শূদ্র একেবারেই ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণকর্্ম বিশিষ্ট হইতে পাঁরে না। কোন 
শুদ্র কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণের স্টার গুণকর্ম্রশালী হইলেও অবশ্ই 
তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাঙ্মগণত্বপম্পন্ন বলা যাইতে পারে । আর 
কতক শূদ্রের গুণসকল তাহাতে থাকিলে তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে 
শৃদ্রত্বম্পন্ন বলা যাইতে পারে । তুমি বাহাকে তাহার জন্মান্ুসারে 
ব্রাহ্মণ বলিতেছ, অবপ্ত তাহাতে ব্রাহ্মণের গুণকন্মনকলও নানা শাস্ত্রান্ু- 
সারে থাকার প্রয়োজন । কারণ নাঁনাশান্ত্রে বলা হয় নাই যে কেবল- 
মাত্র জন্মানুসারেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। তুমি যাহাঁকে তাহার জন্মান্গ- 
সারে ব্রাহ্মণ বলিতেছ তাহার যদ্ধপি ব্রাহ্মণের গুণকর্মসকল পূর্ণরূপে না 
থাকে তাহা হইলে অবশ্ঠাই তাহাকে পূর্ণ ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে ন!। 
তাহাতে যছ্ঘপি ব্রাহ্মণের কোন গুণকন্ম না থাকে তাহা হইলে তিনি 
মন্ুসংহিত। এবং মহাভারতান্ুসারে ব্রাহ্মণ নহেন । তবে তাহাতে যদি 
ব্রাহ্মণের অন্ততঃ কতক গুণকর্ম্মও থাকে তাহা হইলে তাহাকে কতক 
ব্রাহ্মণত্বম্পন্ন বল! যাইতে পারে । আর অবশিষ্ট বর্ণব্রয়ের মধ্যে কোন 
বর্ণের কতক গুণ তাহাতে থাকিলে, তাহাকে কতক পরিমাণে সেই 
বর্ণত্ববিশিষ্টও বলা অবশ্তই উচিৎ। তাহাতে যদি অপর তিন বর্ণেরই 
কিছু কিছু লক্ষণসকল ও কিছু কিছু গুণকর্মমসকল থাকে তাহা হইলে মেই 
সেই পরিমাণে তিনি অপর ত্রিবর্ণও বটেন। উক্ত উদাহরণানুসারে অন্ত 


জাতিতত্বের সমালোচন]। ৩০১ 


পা্াপাসাপিসিসিসিসপিস্িসািসপিপাসিিসিসিস্পিসিপসপিসপিসিসিএসিসসিপিসিসিসিসিসিসি সিসিসিসিসিসিসিপাপাসি ৯৯ সিসি তিসপিসপিসিস্পিসপস 


ত্রিবর্ণের বিভাগও বুঝিতে হইবে । উক্ত উদাহরণানুসারে অন্য ত্রিবর্ণের 
মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই মিশ্রবর্ণ হইতে পারে, তাহাও বুঝ! যাইতে পারে। 
পূর্বেষ্ট বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক বর্ণ ই চতুবর্ণ,ত্রিবর্ণ, দ্বিবর্ণ বা কেবলমাত্র 
একবর্ণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে। 

কোন তার্কিক বলেন ইদানী ভগবান শ্রীরুষ্ণ গুণকর্ম্নান্থসারে কোন 
বর্ণ স্থজন করিতেছেন না, তিনি পূর্বেই গুণকর্ম্ান্ুসারে চতুর্বর্ণ সথজন 
করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বল! যাইভে পারে তুমি অন্নভোজন করিয়াছ, 
তোমাকে কি আর অন্নভোৌজন করিতে নাই? তুমি একবার যে কার্য্য 
করিয়াছ, তোমাকে কি আর অন্ত বারে সে কার্য করিতে নাই? 
এখন কি আর আবার তোমাকে সে কার্য করিতে নাই? আবার 
পরেও কি তোমাকে সে কার্য করিতে নাই? অবশ্তই আবশ্তক মতে 
তোমাকে বারগ্বার সেই কার্য করিতে আছে। 

শ্রীমদ্তগবদগীতান্ূনারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারি বর্ণ স্থষ্টি করিরাছেন 
সত্য। কিন্তু সেই ভগবান শ্রীরুষ্ণ সেই গীতাঁতে ত বলেন নাই যে 
পুনর্বার তিনি চাঁরি বর্ণ স্থঙ্ন করেন না অথবা করিতে পারেন না ব 
করিবেন না। স্থতরাং জানিতে হইবে তাহার ইচ্ছা হইলেই তিনি 
চারি বর্ণ স্থজন করেন, করিতে পারেন এবং পরেও করিবেন। যেহেতু 
তিনি ভবিষ্যতে এ প্রকারে চতুব্ধর্ণ স্বজন করিবেন না অজ্জুন সমক্ষে 
একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করেন নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রয়োজন 
হষ্ইলেই তিনি বারবার চাতুর্বর্ণ্য স্থঞ্জন করিয়া থাকেন। 


০পসপারপাশি 





গোঁপানভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীরুষ্ণই ত শ্রীমদ্ভগবদণীতায় বলিয়াছেন :__ 
“্চাতুর্ববণ্যং ময়! স্ষ্টং গুণকর্ম্টবিভাগশঃ 1৮ 


উক্ত গীতার মতে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা চাতু্র্া স্ষ্ট হয় নাই। উক্ত 


৩০২ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন। 


শতানূদারে গোপারভোজী ক্ষত্রিয় কৃ নানাশান্ত্ানুসারে বাহার! 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত তীহাদেরও অঙ্টা। 
ভগবান শ্রীুষ্জ কত ব্রাহ্মণের, কত ব্রাহ্মণ খষির, কত ব্রাহ্মণ মহুধির, 
কত ব্রাহ্মণ মুনির, কত ব্রাহ্মণ মহামুনির, কত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর, কত 
ব্রাহ্মণ দেবধির, কত ব্রাহ্মণ ব্রঙ্গাধির এবং ব্রদ্মার পর্য্স্ত উপান্ত ছিলেন। 
তিনি অগ্ভাপি কত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতিরও উপাস্ত। 
অবশ্ত গুণকর্মানমারেই তাহার এ গ্রকার যোগাতা, অবশ্ত তাহার 
অভূতশক্তিপ্রভাবেই তাহার এ প্রকার যোগ্যতা । 


জাভিভক্ড। 


১০ 


তৃতীয় ভাগ। 


অসন্বর্ণ বিন্বাহ-_প্রথন্ন প্রকজঞ্। 


পুর্বকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল। 
সেইজন্ত অনেক পুরাণে, অনেক স্মৃতিতে ত্র বিষয়ের বিশেষ উল্লেখও 
আছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবক্কের মতে ব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্মণকন্ট।, ক্ষত্রিয়কন্ঠা 
এবং বৈশ্ঠকন্তা| বিবাহ করিতে পারেন । এ প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহে 
্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শাস্তাহুসারে ব্রাহ্মণ তাহার পরিণীতা 
কষত্রিয়কন্তা৷ সংসর্গে, মেই ক্ষত্রিয়কন্তা হইতে পুক্রোৎপাঁদন করিলেও 
গান্ত্ান্মারেই তাহার পাপ হয় না । ব্রাঙ্গণ তাহার পরিণীতা বৈশ্তকন্তা 
সংসর্ণে, সেই বৈশ্ঠকন্তা হইতে পুত্রোৎপাদন করিলেও শাস্তানুসারে 
তাহার পাপ হয় না। শাস্তানুসারে ব্রাঙ্মণ ক্ষত্িয়কন্তা বিবাহ করিলেও 
জাতিত্রষ্ট হন্‌ না, শাস্্রানুমারে ব্রাহ্মণ বৈশ্ঠাকন্ঠা। বিবাহ করিলেও জাতিন্র 
হন না। প্রাহ্গণার্দির অনবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কোন স্থৃতিকর্তীরই অমত 
নাই। শ্বৃতিকর্তাগণের মধ্যে কেহই শর বিষয়ে আপত্তি করেন নাই। 
ও বিষয়ে যাজ্জবস্ক্যের এই প্রকার বিধি আছে, 


“ভিজ বর্ণানুপূর্বেবণ ছে তথৈকা বথাক্রমম্‌। 
্রাঙ্মণক্ষত্রিয়বিশাং তার্ধ্যা স্বা শুদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭1” 


৯৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


স্প্পশীস্পিশীসিশপিসি সিসি পিসিসিশসপিিসিস্পিিসিশিস্পিি 





্পাপিপিিশিস্পিপিসপিশাস্পিসপি 


উক্ত গ্লোকান্ুসারে অবধারিত হইল ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
এই তিন জাঁতিই অসবর্ণ বিবাহ করিতে পাঁরেন। তবে যাজ্ঞবক্কোর 
মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তজাতীগ্ঘ পুরুষগণের মধ্যে কেহই শুদ্রকন্তা 
বিবাহ করিতে পারেন না। দ্বিজগণের শুদ্রকন্তা বিবাহ সম্বন্ধে 
যাজ্ঞবন্ধ্যের বিশেষ অমত। তদ্িষয়ে তিনি বলিয়াছেন,-_- 


“্যছুচ্যতে ছ্বিজাতীনাং শুদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ ৷ 
ন তন্মম মতং যন্মাত্তত্রাত্ব। জায়তে স্বয়ম্‌ ॥ ৫৬৮ 





তবে কোন পণ্ডিতের নির্দেশান্থুসারে তাহার মতে ত্রাহ্গণ কেবল 
ব্রাহ্মণকন্তা, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কগ্া অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তকন্তা 
বিবাহ করিতে পারেন। তীহাঁর মতে ক্ষত্রিয় কেবল ক্ষত্রিয়কন্তা, 
অথবা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠকন্া বিবাহ করিতে পাঁরেন। তীহা'র মতে 
বৈশ্ত কেবলমাত্র বৈশ্ঠকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। তাহার মতে 
শৃদ্রও কেবলমাত্র শৃদ্রকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। তবে প্র সকল 
অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় কথিত মত সার্বজনিক নহে। অনেক পণ্ডিত 
বলেন যে বাজ্ঞবন্ক্য সংহিতার প্রথমোংধায়োক্ত ৫৬ শ্লোকানুসারে 
বুঝিতে হয় যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণবংশীয়া কন্তা, ক্ষত্রিয়বংশীয়া কন্তা এবং 
বৈশ্তবংশীয়া কন্তা বিবাহ করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 
ব্রাঙ্গণকন্া এবং ক্ষত্রিয়কন্াঁও বিবাহ করিতে পারেন। অথবা কেবল- 
মাত্র ব্রাহ্মণকন্তাও বিবাহ করিতে পারেন। স্বীয় প্রবৃত্তান্ুসারে 
কেবলমাত্র ক্ষক্রিয়কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। ' অথবা কেবলমাত্র 
বৈশ্যকন্তাও বিবাঁহ করিতে পারেন । ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকন্তা, 
ক্ষত্রিয়কন্তা এবং বৈশ্তকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা তিনি 
স্বেচ্ছান্ুসারে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তুকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা 


জাতিতত্ব। ৯৭ 


পে্পীপপিমপী প্পীা্পীশীশািসিাশিসাপস্িসিশি শাশপিসপিস্পীশী পাপী িশিশিশাশি পিন শ্পীশাশাাশশীশীশীটি শীিলিটি 


তিনি কেবলমাত্র বৈশ্তকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্তা অথবা! ত্রাঙ্গণকন্তা বিবাহ 
করিতে পারেন । বৈশ্ঠ ন্বেচ্ছান্ুসারে ব্রাহ্গণকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্তা এবং 
বৈশ্তকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। অথব৷ তিনি স্বেচ্ছান্থসারে ক্ষত্রিয় 
কন্তা এবং বৈশ্তকন্তা বিবাহ করিতে পারেন । অথব! তিনি স্বেচ্ছান্ুসারে 
কেবলমাত্র বৈশ্তকন্তা, কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়কন্তা অথবা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ- 
কন্ঠাও বিবাহ করিতে পারেন । যাঁজ্ঞবন্ক্যের মতে শুদ্রই কেবল সবর্ণাকে 
বা শুদ্রাকেই বিবাহ করিতে পারেন । * যাজ্ঞবন্ক্ের মতে তিনি কোন 
অসবর্ণারই স্বামী হইতে পারেন না । অতএব তীহাঁকে কোন প্রকারে 
বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তিরও কাঁরণ হইতে হয় না। যাজ্ঞবন্্ীয় 
নির্দেশানুসারে কোন শুদ্রকন্তাকেও অসবর্ণবিবাহপদ্ধতিক্রমে কোন 
ব্রাহ্মণের, কোন ক্ষত্রিয়ের অথবা কোন বৈশ্তের ভার্্যা হইতে হয় না। 
সেইজন্য কোন শুদ্রকন্তাকেও কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির 
কারণ হইতে হয় না । 

পুর্ববকালে বহু ব্রাহ্মণেরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল, পুর্বকালে বনু 
ক্ষল্রিয়েরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল, পু্র্ককাঁলে বহু বৈশ্ঠেরই অসবর্ 
বিবাহ হইয়াছিল। ধাহাঁরা অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
, ুদ্ধব্রাঙ্ষণ বলা যায় না । যে সমস্ত ক্ষত্রিয় অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন 
তাহাদেরও শুগ্ধক্ষভ্রিয় বল! যায় না, যে সমস্ত বৈশ্ত অসবর্ণ বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তাহাদেরও শুদ্ধবৈশ্ত বলা বায় না। যেহেতু তাঁহাদের 
অসবর্ণাগণের অঙ্গসঙ্গ হইবার সময় জাতিত্রষ্ট হইবার কোন্‌ কাধ্য না 
করিতে হইয়াছে? অবস্ত তীহাদের মেই সকল অসবর্ণাগণের মুখেও 
সুখ প্রদান করিতে হইয়াঁছিল। যে সকল ব্রাহ্মণের অসবর্ণ বিবাহে 
হইয়াছিল, তীহারা যে তাহাদের অসবর্ণভার্ধাাগণের রন্ধনকর! 
এখানে একটা শব্দ পড়িতে পারা যায় নাই | 77 

৭ 








৯৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


শী পাশাপাশি 





প্পাসপাশাসপিসিসপিসপিসপিসপিসপিসসপিসপাপপীপাপাশাপাপাপাশাশীশিশাশিপশিসপী 


অন্ন ভক্ষণ করেন নাই, সে সম্বন্ধেই বা প্রমাণ কি আছে? কত লোক 
উপপত্বীর অন্নই ভক্ষণ করিয়া থাকে । পত্রীর অন্ন স্বভাবতঃ ভক্ষণ 
করাই হইতে পারে। পত্বীর অন্ন ভক্ষণ কর! অন্বাভাবিকও নহে। 
অতএব পুর্বে ষে সকল ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন অবশ্যই 
তাহাদের মধ্যে প্রতোকেই জাতিত্ষ্ট । তাহাদের বিবাহিতা ব্রাহ্মণ- 
কন্তাগণের গর্ভে ষে সমস্ত পুত্রকন্তাগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন অবশ্ঠই 
তাহাদের প্রত্যেকেও ব্রাহ্গণপুত্র এবং ব্রাঙ্মণকন্ত| বলিয়৷ পরিগণিত 
হইবার যোগ্য নহেন। যেহেতু তাহাদের পিতা জাতিত্রষ্ট অব্রাহ্মণ। 
পূর্বকালে ধাহারা অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই, সেই সকল ব্রাহ্মণের 
পুত্রকন্তাগণের সহিত এঁ সকল জাতিভ্র্ অব্রাঙ্গণগণের পুত্রকন্ঠাগণের' 
অবপ্ঠই বিবাহ্‌ হইয়াছিল এবং পরস্পর এক্‌ পংক্তিতে ভোজন অন্ঠ 
এঁ সকল জাতিত্রষ্ট অত্রাহ্মণগণের বাহার! ব্রাঙ্মণী বলিয়৷ পরিগণিত 
ছিলেন, তীহাদের রন্ধনকরা অন্ন তাহাদের পরিবেশনকরা অন্ন 
ভক্ষণ করিয়াও এ সকল সবর্ণাবিবাহকারী ব্রাঙ্ষণগণকেও জাতিত্রষ্ট 
অব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে । তাহাদের বৃষলীপতি অক্রাক্মণগণের সহিত 
এক্‌ পংক্তিতে ভোজন দ্বারাও জাতিত্র্ট হইতে হইয়া, তাহাদের বৃষলী 
বাঙ্গণকন্তাগণের রন্ধনকরা অন্নবাঞ্জন ভক্ষণ দ্বারাও জাতিত্রষ্ট হতে 
হইয়াছে। বঙ্গে মহারাজা বল্লালসেনের কল্যাণে বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ 
অধিকাংশ । মহারাজ! বল্লালসেন বঙ্গীয় বাটীশ্রেণী ব্রাঙ্গণগণের কন্তাগত 
কুল করিয়া তীহাদের জাতিত্রষ্ট হইবার বিশেষ উপায় করিয়া 
দিয়াছেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেই ধনী নহেন, অনেকেই 
নিঃস্ব । অতএব সহজে তাহাদের কন্তাগণেরও বিবাহ হয় না। 
সেইজন্য স্থৃতিনির্দেশান্ছসারে অনেক কুলীন ত্রাঙ্ষণই গৌরীদান, 
রোহিণীদান বা কন্যকাদানে সক্ষম হন্‌ না। অনেক কুলীন ব্রাহ্গণকে 
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কন্ঠা একাদশ বর্ষ বিগত হইলেও, তাহার বিবাহ দিতে হয়, অনেক 
কুলীন ব্রাহ্মণের কন্তার যৌবনে ও পৌঁঢ়াবস্থাতেও বিবাহ হইয়৷ থাকে। 
অতএব তীহাঁরা রজমতী হইবার দীর্ঘকাল পরেই তীহাঁদের বিবাঁহ 
হইয়া" থাকে, সেইজন্য তাহারা বুষলীও হইয়া থাকেন। তাহাদের 
প্রতোকের পতিও বৃষলীপতি হন্। অথচ তাহাদের সহিত অবৃষলীপতি 
বাক্ষণগণও ভোজন করেন এবং পরম্পর কুটগ্বিতাঁও চলে। অথচ 
তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিত্র্ট হইতে হইতেছে না। কিন্তু 
কাশীথণ্ড ও যাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি স্থৃতি অন্সারে তীহাদের প্রত্যেকেরই 
জাতিভ্রষ্ট হওয়! উচিৎ। যে সকল কারণ নির্দেশ কর! হইয়াছে তন্বারা 
প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে যে অধুনা কোন শুদ্ধত্রাহ্মণই বিদ্ধমান নাই। 
তাহাদের বংশাঁবলীর মধ্যে কোন ব্যক্তি শূদ্র বলিয়াও পরিগণিত হইবার 
যোগ্য নহেন। যেহেতু তাহাদের পূর্ববপুরুষগণের অসবর্ণ বিবাহ 
দ্বারা, তাহাদের প্রত্যেকেই বর্ণসাঙ্বর্ধয বন্তিয়াছে। অতএব নানা 
শান্রানুসারে তাহাদের শুদ্রাপেক্ষাও নীচ বলিতে হয়। যেহেতু বর্ণসঙ্কর 
শৃদ্রাপেক্ষা নীচ শ্রেণীর। তাহারা বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত, অতএব 
অবশ্যই শুদ্রাপেক্ষা নীচ শ্রেণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য । 
ব্রাঙ্ণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈপ্ত অসবর্ণ বিবাহ করিয়া, তাহাদের অসবর্ণ। 
ভাঁধ্যা্দিগের সংশ্রবজনিত জাতিভ্র্টতা লাঁভ হইলেও, কোন স্তবতি, কোন 
শান্ত্রমতানুদারেই তাহাদের কোন প্রায়শ্চিন্ত দ্বারাই সে জাতিত্রষ্রতা, 
সেপাতিত্য দূর করিবার উপায় নাই। তদ্বিষয়ক কোন প্রায়শ্চিত্তও 
কোন স্থৃতিতে বা অন্ত কোন শাস্ত্রে লিখিত নাই। অতএব অধুনা 
অসবর্ণাবিবাহকারী ব্রাহ্ষণগণের বংশধরগণ এবং অনেকে বাহার! 
অপবর্ণ বিবাহ করেন নাই, সেই সমস্তের বংশাবলীও এ সকল জাতিত্রষ্ট 
অব্রাহ্মণগণের সহিত বিবিধ সংশ্রব বশতঃ জাতিত্রষ্ট অন্রাঙ্গণ হইয়! 
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রহিয়াছেন। সেইজন্ই তীহার। বিষহীন বিষধরের ভ্তায়, ব্রাহ্মণের 
প্রকৃত লক্ষণসকল বর্ধিত হইয়া কেবলমাত্র স্ত্রধারণ দ্বারা, বাগাড়্বর 
দ্বারা আপনাদের প্রাধান্ত ঘোষিত করিতেছেন । শাস্ত্রান্থনারে যদি 
অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না থাঁকিত, শাস্্ান্থসারে যগ্পি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত এবং শুদ্র এক্‌ ্রহ্মারই সন্তান ন। হইতেন, ষগ্পি তাহার! সকলেই 
একই ব্রহ্ধার অঙ্গজ, একই ব্রহ্মার আত্ম না হইতেন, যগ্ভপি ব্রাহ্গণই 
কেবল ব্রহ্মার পুত্র হইতেন, যগ্পি ব্রাহ্মণই কেবল ব্রক্জার অঙ্গজ, ব্রহ্মার 
আত্মজ হইতেন, তাহা হইলে, যথার্থ ই ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত অপ্রতিহত 
রহিত। কেবলমাত্র তাহারাই ব্রচ্ষার অঙ্গজ, ব্রহ্মার আত্মঙগ হইলে 
কিআর রক্ষ! থাকিত! ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রের ন্যায় তীহারাও 
ব্রহ্মার পুত্র না হইলে তাহারা আর অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন। 

অনেকেই বলেন মুর্ধাভিষিক্তজাঁতিই অন্বষ্ঠজাতি। অমতাবাদী 
পণ্ডিতগণ বলেন যে শাস্ত্ান্ুসারে জাতীয় বিভাগ স্বীকার করিলে 
মুর্ধীভিষিক্তের সহিত অস্বষ্ঠের অভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। প্রসিদ্ধ 
যাল্বন্ধাসংহিতাঁর প্রথমোহধ্যায়ে মূর্ধাভিষিক্ত জাতির উল্লেখ আছে, 
অন্বষ্ঠ জাতিরও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে মুর্ধাভিষিক্তজাতি, অন্বষ্টজাতি 
এবং নিষাদ বা পারশবজাতি সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,_ 


“বিপ্রান্মুদ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্‌। 
অন্বষ্ঠঃ শুদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোহপি বা ॥ ৯১ ॥% 


কথিত হইল যে, বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়া হইতে মুদ্ধীভিষিক্ত; বিপ্রা এবং 
বৈশ্তা হইতে অথ্ষ্ঠ, বিপ্র এবং শূদ্র! হইতে নিষাদ বা পারশব। যাজ্ঞবস্থ্য 
এবং অন্তান্ত অনেক স্থ্বতিকর্তার মতান্ুমারে মুর্ধাভিযিক্তের পিতাও 
ব্রাহ্মণ, অন্বষ্ঠের পিতাঁও ত্রাঙ্গণ এবং নিষাঁদের বা পারশবের পিতাও 


জাতিতত্ব। ১১ 


্রাহ্মণ। তবে তাহাদের মধ্যে কাহারও মাতাই ব্রাঙ্ষণী নহেন। তবে 
তাহাদের প্রত্যেকের মাতাই ব্রাহ্মণপত্রী ছিলেন বলিয়!, কোন মহাত্মার 
মতে তাহাদের প্রত্যেকের মাতাকেই ব্রাক্ষণী বলা উচিৎ। সেই 
মহাত্বা বলেন শান্্ান্ছসারে কোন ক্ষত্রিয়া কন্তা ব্রাঙ্গণপত্ধী হইলে 
স্তায়তঃ এবং ধন্রতঃ তাহাকে অব্রাঙ্গণী বা ক্ষত্রিয়া বল! যাইতে পারে না। 
তিনি বলেন শাস্ত্রান্থদারেও ক্ষত্রিয়ের ভার্ধ্যাই ক্ষত্রিয় । তিনি বলেন 
শান্ত্রান্ুদারে ক্ষত্রিয়ের ভার্ধ্যাকে যেঙ্গন ব্রাহ্মণী বলা যায় না তদ্রপ 
শান্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যাকেও ক্ষত্রিয়! বল! সঙ্গত নহে। যেমন 
রাজপত্রীকেই রাণী বল! হইয়া! থাকে তদ্রপ শীস্তরমতে ব্রাঙ্মণপত্বীকেই 
্রাহ্মণী বল! হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয়পত্বীকেই ক্ষত্রিয় বলা হইয়া থাকে, 
বৈশ্তপত্রীকেই বৈশ্তা বলা হইয়া থাকে এবং শুদ্রপত্বীকেই শুদ্রা বল! 
হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ হুত্রে কোন ব্রাহ্মণের পত্রী 
কোন ক্ষত্রিয়-কন্তা হইলেও ধর্্মতঃ তাহাকে ব্রাহ্মণীই বলা উচিৎ। 
যেহেতু শান্ত্রানুমারেই কোন নারী ক্ষত্রিয়ের পত্থী না হইলে, তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল! যাইতে পারে না। শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ হ্ত্রে কোন 
ব্রাহ্ষণের পত্রী কোন বৈশ্তকন্তা হইলে ধর্মমত; তীহাকে ব্রাহ্মণীই 
বল! উচিৎ। বেহেতু শান্তান্থদারেই কোন নারী বৈশ্বের পত্রী ন! 
হইলে, তাহাকে বৈগ্তা বল! যাইতে পারে না। শাস্ত্রীয় অপব্ণ 
বিবাহ সুত্রে কোন ব্রাহ্মণের পত্বী কোন শ্ুদ্রকন্তা হইলে, ধর্ম্মতঃ 
তাহাকে ব্রাঙ্ষণীই বল! উচিৎ। যেহেতু শান্ত্ান্থুদারে কোন নারী 
শুর্রের পত্রী না হইলে, তাহাকে শুদ্রা বলা যাইতে পারে ন1। 
ব্যাকরণ শাস্তানুসারেও ব্রাঙ্গণ শবের স্ত্রীলিঙ্গে ব্রাঙ্গণীই বলা হইয়া 
থাকে। কোন ব্যাকরণান্থুসারেই ব্রাঙ্গণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তা কিন্বা শৃদ্রা বলা যাইতে পারে না। কোন শাস্ত্রান্ুসারেই ব্রাঙ্গণের 


১০২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


কন্ঠাকে ব্রাঙ্গণী বল! যাইতে পারে না, কোন শাস্ত্াহুসারেই ক্ষত্রিয়ের 
কন্তাকে ক্ষত্রিয়া বলা যাইতে পারে না, কোন শান্ত্রান্ুনারেই বৈস্তের 
কন্তাকে বৈশ্তা বলা যাইতে পারে না, কোন শান্্রানুসারেই শূদ্রের 
কন্ঠাকে শূদ্রা বলা যাইতে পারে না। শান্্ানুপারে ব্রাহ্মণের পত্রীই 
ব্রাহ্মণী, শান্্রান্ুসারে ক্ষত্রিয়ের পত্বীই ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রানহ্থসারে বৈশ্ঠের 
পত্বীই বৈশ্তা, শাস্ত্রানূসারে শুদ্রের পত্বীই শুদ্রা, তাহা! পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । অতএব ব্রাহ্মণ শান্ত্রনুসারে ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করিলেও 
তাহাকে ব্রাঙ্গণীই বলিতে হয়। অতএব ব্রাঙ্গণ শান্ত্রান্সসারে বৈশ্যকন্তা 
বিবাহ করিলেও সেই ব্রাহ্মণপরিণীতা৷ বৈশ্তকন্তাকে ব্রাঙ্মণীই বলিতে 
হয়, অতএব ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুদারে শুদ্রকন্তা বিবাহ করিলেও সেই 
ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা শুদ্রকন্তাকেও ব্রাঙ্গণী বলিতে হয়। সেইজন্য 
কোন ব্রাহ্মণ যগ্ঘপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অপর কোন ব্রাহ্মণের 
কন্তা বিবাহ করিয়া! থাকেন তাহা হইলে তাহার সেই ব্রাহ্ষণীর 
গর্ভ হইতে তাহার ওরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রাক্ষণকুমারই 
বলিতে হয়। সেইজন্ত কোন ব্রাহ্মণ যগ্তপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে 
কোন ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সেই 
ভার্ধ্যা ব! ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে তীহার ওরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয় 
তাহাকেও ব্রাহ্মণকুমার বলিতে হয়। সেইজন্ত কোন ব্রাহ্মণ ষদ্চপ 
শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন বৈশ্ঠকন্তা বিবাহ করিয়! থাকেন, তাহ! 
হইলে তাহার সেই ভার্ধ্য। বা ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে, তাহার ওরসে যে 
পুত্রোৎপন্ন হয় তাহাকেও ব্রাহ্মণকুমার বলিতে হয়। (ইজন্ত কোন 
ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন শুদ্রকন্তা বিবাহ করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে তাহার সেই ভার্য্যা বা ব্রাঙ্গণীর গর্ভ হইতে, 
তাহার গরসে ফেঁ'পুত্রোৎপন্ন হয় তীহাকেও ব্রাহ্গণকুমার বলিতে হয়। 


জাতিতত্ব। ১৬৩ 





শাীশাশািসপাাসিস্পি্পাি 


নান! স্মৃতির ব্যবস্থান্নসারে কোন ব্রাহ্মণের অপর কোন ্রাহ্মণের কন্ঠার 
সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে, কোন ক্ষুত্রিয়ের কন্তার সহিত বিবাহ 
হইয়া থাকিলে, কোন বৈশ্তকন্তার সহিত বিবাহ হইয়া! থাকিলে এবং 
কোন শূদ্রকন্তার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে, তাঁহার সংশ্রবে তীহার 
কথিত পত্বীচতুষ্টয়েরই কতকগুলি পুত্রোৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পুত্রের 
মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাঙ্গণ-ব্রাহ্মণীকুমীর বলা যাইতে পারে এবং সেই 
সকল ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণের * উরসজাত পুত্রগণের উপনয়নও 
হইতে পারে এবং হওয়াও উচিৎ। সেইজন্তই আমরা ব্রাহ্মণ- 
কন্ঠ ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎ্পন্ন পুত্রের যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে 
অধিকার আছে স্বীকার করি তদ্রশ কোন ক্ষত্রিয়কন্ত| শান্্ীয় বিধি 
অনুসারে যিনি ব্রাঙ্গণী হইয়াছেন, তাহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র ঝা 
মুর্ধাভিষিক্তের তদ্রপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে 
স্বীকার করি। সেইজন্তই আমরা ত্রাহ্মণকন্ঠা৷ ব্রান্মণীর গর্ভোৎপনন পুত্রের 
যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি তদ্রপ 
কোন বৈশ্ঠকন্তা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যিনি ব্রাঙ্গণী হইয়াছেন, তাহার 
গর্ভোৎপন্ন পুত্র বা অন্বষ্ঠেরও তদ্রপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকাঁর 
আছে স্বীকার করি। সেইজগ্তই আমর! বাহ্ষণকন্ত। ত্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন 
পুত্রের যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি 
তন্রপ কোন শুদ্রকন্ত শাস্ত্রীয় বিধি অন্ুদারে যিনি ব্রাক্মণী হইয়াছেন, 
তাহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র বা নিষাদেরও তন্রপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে 
'অধিকার আছে স্বীকার করি। 


২৩ পানি সিপস পিসী পাস পিস শপ৯ সা পসিশিসিপসাটিসপাাসিসিিপিশিিশীটিশিলি 


আনব ন্বিাহ--ন্বিতীম্্র প্রনকলঞ। 
যাঁক্তবন্ধ্যের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠের যেমন অপবর্ণ বিবাহ 
হইতে পাঁরে তদ্রপ তাঁহার মতে ব্রাঙ্গণকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্া। এবং বৈশ্ত- 
কন্তারও অসবর্ণ বিবাঁহ হইতে পারে। তাহার মতে কেবল শুদ্র' এবং 

শৃদ্রকন্যারই অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,_ 

“যছুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূত্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ | 

ন তন্মম মতং যম্মাতৃত্রাত্ম। জায়তে স্বয়ম্‌॥ ৫৬” 
যাজ্ঞবন্ক্যের মতে ত্রিবিধ দ্বিজের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিজ কোন 
শুদ্রাকে ভার্যযারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তীহার মতে এ প্রকার 
গ্রহণ না করিবার কারণ, পতির আত্মাই তাহার পত্রীগর্ভ হইতে পুত্র 
অথবা কন্ঠারূপে উৎপন্ন হন্। যাজ্তবক্কোর উহাই আপত্তির কারণ, 
যাঁজ্ঞবন্কের উহাই আশঙ্কার কাঁরণ। আমাদের মতান্ুনারে যাজ্বন্ক্যে 
তর প্রকার আপত্তি না হওয়াই উচিত ছিল। যেহেতু এ প্রকার আপত্তির 
মৃণচ্ছেদ চারিবর্ণের স্থষ্টিকালেই হইয়া গিম্সাছে। যেহেতু চারিবর্ণের 
উৎপত্তিই ব্রহ্মা হইতে, যেহেতু চারিবর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গজ, যেহেতু ব্রহ্মার 
আত্মাই চাঁরিবর্ণরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব যাজ্ঞবন্ক্যের যে আশঙ্কা, 
তাহার ুত্রপাঁত চারিবর্ণের স্ৃ্টিকালেই হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্টের স্তায় শূদ্রও যদি ন্ধাঙ্গ হইতে না! হইতেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্তের ন্তায় শুদ্রও যদি ব্রহ্মার অঙ্গজ, ব্রহ্মার আত্মজ এমন কি 
সেই ব্রহ্ধাআ্মাই যদি শুনদ্রবূপে না অন্মপরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে, 
ষাজ্ঞবন্কের আপত্তির সন্মান রক্ষা হইলেও হইতে পারিত। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র এক্‌ বৃক্ষেরই চারি ফল হ্ইয়াই যে, যোগী 
যাজ্ঞবক্ের আপত্তি রক্ষা হওয়া সম্বন্ধে বিষম অন্তরায় হইয়াছে। শুদ্রও 
যে ব্রহ্মার অঙ্গজ একথা কে' অস্বীকার করিবে, এ বাকের কেই বা 
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'পলাপ করিবে? ভারিতঃ এবং ধর্দতঃ এ সত্যের কেই বা অপলাপ 
করিতে পারে? এই জলস্ত সত্যের প্রতিকূলে কাহারও আপত্তি হইলে, 
তাহুকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাহার এবং তাহার মতন 
লোঁকদিগের প্রলাপবাক্য আমর! অগ্রাহাই করিয়া থাকি। ধার্ম্িকগণ 
সত্যের জয় চিরকালই ঘোঁষণ। করিয়া থাকেন । 
অনেকেই বলিয়া থাকেন যে পুরাকালে এক্‌জন ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, 

চতুর্বর্ণসম্ভৃত! কন্ঠাগণকেই বিবাহ করিতে পারিতেন। তীহাঁরা বলেন: 
আদিপুরাণাম্গসারে কলিকালে কোন ব্রাহ্মণের, কোন ক্ষত্রিয়ের ও কোন 
বৈশ্তের অপবর্ণ বিবাহে অধিকার নাঁই। শ্রী নিষেধবাঁচক আদিপুরাণের 
শ্লোক এই প্রকার,__ 

“্দীর্ঘকালং ব্রহ্গচর্য্যং দেবরেণ স্থুতোতপত্তিঃ 

দত্তা কনা! প্রদীয়তে। 

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। 

দরত্তোরসে তবেষান্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। 

শুদ্রেযু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধসিরণাম্‌। 

ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্ত এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং 

কলেরাদে মহাত্মতিঃ নিবন্তিতানি কর্ম্মাণি 

ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈ21” 

পরাশরমংহিতাকে কলিকালোৌপযোগিনী স্থৃতি বলা হইয়। থাকে । 
এঁস্থৃতিতেও কলিকালে অপবর্ণ বিবাহ সব্বন্ধে নিষেধ নাই। যোঁগীন্্ 
যাজ্ঞবন্ধ্যের মতেও কলিকাঁলে অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারিবে না বল! 
হয় নাই। ব্যাসসংহিতার মতেও কলিধুগের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ 
নিষিদ্ধ নহে। বিষ্ুুসংহিতার মতেও সর্বধুগে অসবর্ণ বিবাহ হইতে 
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পারে। তিনিও কলিতে অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে না বলেন নাই। 
গৌতমসংহিতাঁতেও অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ আছে। তিনিও কলির 
রাহ্মণাদির পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বলেন নাই। গৌতমসংহিতার 
চতুর্থ অধ্যায় মধ্যে অন্কুলোম অসবর্ণ বিবাহের এবং প্রতিলোম অপবর্ণ 
'বিবাহের উল্লেখ আছে। 

বিষুণসংহিতার চতুর্বিংশাধ্যায়ান্ুমারে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ- 
কন্া, ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্তকন্ত। এবং শৃদ্রকন্তা বিবাহ করিতে পারেন। 
বিষ্ুর মতানুসারে চতুর্বর্ণের কন্তাই প্রতোক ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিবাহ- 
যোগ্য । বিষ্ুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রের কন্তা! বিবাহ 
করিয়াও, পতিত হন না, শ্রী সকল কন্ঠ। বিবাহ দ্বার! তাহাকে জাতিত্রষ্টও 
ভ্ইতে হয় না। বিষুর মতানুদারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুর্রের কন্ঠ 
বিবাহ করিলে, তাহাকে কোন প্রকার পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। 
সেইজন্য তাহাকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিন্তও করিতে হয় না। বিষুর- 
সংহিতাঁর মতানুসারে ক্ষত্রিয়ের স্বীয় বরণীনু ক্রমে তিন পত্রী হইতে গারে। 
তাহার ব্রাঙ্গণকন্ত। বিবাহ বৈধ নহে । তিনি সবর্ণা-ক্ত্রিয়কন্তা, বৈঠ্যকন্যা 
এবং শুদ্রকন্া। বিবাহ করিতে পারেন। যেহেতু বিষ্ণুর মতানুসারে 
তাহার কথিত ত্রিবর্ণের কন্তা বিবাহে অপরাধী হইতে হয় না। কথিত 
ত্রিবর্পণের কন্তা বিবাহ জন্ত তাহার পাতক সঞ্চিত হয় না। কারণ 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্তকন্া বিবাহ ও শুদ্রকন্তা বিবাহ বিষুুর মতাঁনুসারে 
নিষিদ্ধ নহে। তাহার মতানুলারে পুর্বোক্ত ত্রিবর্ণের কন্ঠাই ক্ষত্রিয়ের 
বিবাহ পক্ষে বৈধ। দেইজন্ত ক্ষত্রিয় বিষুসংহিতাঁর মতান্থুসারে বৈশ্ত- 
কন্তা এবং শদ্রকন্তা বিবাহ করিয়াও জাতিত্রষ্ট হন্‌ না, পতিত হন্‌ না, 
গর দ্বিবর্ণের কন্ত1 ধিবাহ জন্য তাহার পাপ হয় না বলিয়া তাহাকে কোন 
প্রকার স্ৃতিনির্দেশিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। বিষ্ুসংহিতার 
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মতানুসারে বৈশ্তও সবর্ণবিবাহ এবং অসবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। 
তিনি বিষ্ণুর ব্যবস্থান্থসারে বৈশ্ঠকন্তা বিবাহ দ্বারা সবর্ণববাহ করিতে 
পারেন এবং শুদ্রকন্ত। বিবাহ দ্বারা অসবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। 
তাহার পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে যেমন সবর্ণবিবাহে অধিকার আছে তদ্রপ 
অসবর্ণবিবাহেও অধিকার আছে। তাহার বিধিবোধিত সবর্ণবিবাহ 
জন্য তাহাতে থেমন পাঁতক স্পর্শ করে না তদ্রপ ত্বাহার বিধিবোধিত 
অসবর্ণবিবাহ জন্তও তাহাতে পাতক স্পর্শ করে না। সেইজন্ত তাহাকে 
পতিত হইতেও হয় না, েইজন্ত তাহাকে জাঁতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। 
ভগবান বিষ্ণুর এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবক্ক্যের মতে শুদ্রের অপবর্ণ বিবাহে 
অধিকার নাই। তাহাদের মতে শুদ্রের পক্ষে সবর্ণবিবাহই প্রশস্ত । 
সেইজন্যই শুদ্র বৈধ সবর্ণাববাহ পদ্ধতি দ্বারা কেবল শুদ্রকন্ত) বিবাহে 
অধিকারী । বিষ্ুসংহিতা এবং যাজ্ঞবন্্য প্রভৃতি সংহিতার মতান্ুসারে 
বাহ্মণের যেমন অসবর্ণ ক্ষত্রিয়কন্তা, অসবর্ণ বৈশ্তকন্ত1! এবং অসব্ণ 
শদ্রকন্তা বিবাহে অধিকার আছে, ক্ষত্রিয়ের যেমন অসবর্ণ বৈশ্ঠকন্তা 
এবং অসবর্ণ শূদ্রকন্তা বিবাহে অধিকার আছে, বৈশ্তের যেমন অসবর্ণ 
শৃদ্রকন্তা বিবাহে অধিকার আছে শৃদ্রের তন্রপ অসবর্ণ নানাপ্রকাঁর 
বর্ণসঙ্করগণের কন্তা বিবাহে অধিকার নাই। ক্গভ্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণও 
অসবর্ণ। কিন্ত কোন স্থৃতির মতানুসারেই ক্ষত্রিয় সেই অসব্র্ণ 
ব্রাহ্মণকন্তাকে বিবাহ করিতে পারেন না। অথচ মহাভারতপুরাণ 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ক্ষত্রিয়ের অসর্র্ণ ব্রাহ্মণকন্তাও ক্ষত্রিয় বিবাহ 
করিতে পারেন। যেহেতু শ্রী মহাভারতোক্ত মহারাজ! যষাতি ক্ষত্রকুলোভ্ভব 
হইয়াও ব্রাঙ্গণতুক্রাচার্য্ের দেবযানী নাম্নী কনার সহিত তীহার বিবাহ 
হইয়াছিল। তাহার সেই বিবাহ শুক্রাচার্য্যের অন্থুমতিক্রমেই সম্পাদিত 
হইয়াছিল। শুক্রাচাধ্যকন্তা দেবযানীর গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয় যযাতির 
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গরসেই প্রসিদ্ধ ষছুবংশের প্রবর্তক বছর জন্ম হইয়াছিল। শ্রীবিষুণর 
পূর্ণাবতার শ্রীকুষ্ও যছুবংশীয়। সেইন্জন্ত অগ্ঠাপি তাহাকে যাদবও 
বলা হুইয়। থাকে, অনেক পুরাণেও তাহাকে যাদব বলা হইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণের যছ্ববংশাবলম্বনে অবতীর্ণ হইবার বৃত্তান্ত এ গ্রন্থের অন্তত্র 
স্চিত হইয়াছে । বৈশ্তের পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দ্বিপ্রকার অপবর্ণ। 
কিন্তু কোন স্থতিমতেই ব্রাহ্মণকন্তার সহিত অথবা ক্ষত্রিয়কন্তার সহিত 
বৈশ্তের বৈধ বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। শুদ্রের পক্ষেও ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তও ত্রিবিধ অসবর্ণ। কিন্তু কোন স্থৃতিমতেই ব্রাক্মণকন্তার 
সহিত, ক্ষত্রিয়কন্তার সহিত অথব! বৈশ্তকন্তার সহিত শুদ্র বিবাহিত 
হইতে পারেন না। ভগবান বিষু ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্রের 
সবর্ণ এবং অসবর্ণবিবাহ বিষয়ক যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা! পাঠকবর্গের 
গাঠজন্য এই স্থলে নির্দেশিত হইতেছে,__ 

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতশ্র! ভার্যা ভবস্তি। ১। 
তিঅঃ ক্ষভ্রিয়হ্য ।২। দ্বেবৈশ্বাস্ত। ৩।৮ 
বৈষ্ণবধর্্মশান্ত্রানুপারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠের বৈধ সবর্ণ এবং 
অসবর্ণবিবাহ নির্ণীত হইল। উক্ত শাস্্ানুসারে শুদ্রের কেবলমাত্র 
'বর্ণ* বিবাহই নির্ণীত হইয়াছে। ব্যাসদংহিতার মতানুারেও এক্জন 
ব্রাহ্ণ অপর গোত্রীয় ব্রাহ্গণকন্তাকে বিবাহ করিতে পারেন। 
তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ক্ষত্রিয়কন্া, বৈশ্যকন্তা এবং শুদ্রকন্তাও বিবাহ 
করিতে পারেন। বেদব্যাসের মতেও ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্কন্তা 
এবং শুদ্রকন্তা1! বিবাহ করিলে, তাহাকে পতিত হইতে হয় না। অতএব 
সেইজন্ত তাহাকে অক্রান্ষণও হইতে হয় ন1। তাহাকে অব্রাঙ্ণ হইতে 
হয় না বলায় তাহাকে জাতিত্রষ্ট হইতেও হয় না বলা হইয়াছে। 
ব্যাসসংহিতার মতান্ুসারে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রকন্তা বিবাহ 
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করিলে তাহাকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইজন্ত 
ব্যাসের মতানুপারে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্তা বিবাহ 
করাই অবৈধ নহে। ব্যাসসংহিতার মতান্ুসারে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্তা 
বিবাহ দ্বার সবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। তিনি বৈশ্তকন্তা এবং 
শুদ্রকন্তা বিবাহ দ্বারা অসবর্ণবিবাহাভিলাষও চরিতার্থ করিতে পারেন। 
তন্বার৷ তাহাতে পাতিত্যের সংস্পর্শও হইতে পারে না। তজ্জন্ত তাঁহাকে 
জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। তজ্জন্ত তাঁহার কোন প্রকার পাতক- 
সঞ্চয়ও হয় না। সেইজন্ত পাপক্ষয়জন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধানান্থদারে 
প্রায়শ্চিত্ত করিবাঁরও প্রয়োজন হয় না। ব্যাসনির্দেশানুসারে বৈশ্তেরও 
বর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহ করিবার অধিকার আছে। তিনি ব্যাসোক্ত 
ব্যস্থামতে বৈধ বিবাহের রীতি অন্ুসরণপূর্ববক অসমানগোত্রা বৈশ্ত- 
কন্ঠ। বিবাহ করিতে পারেন। তিনি তদ্রপ বিবাহ করিলে, তাহার 
অবর্ণ বিবাহ কর! হইবে । তিনি বিধিপূর্ব্বক শুদ্রকন্তা বিবাহ করিলে, 
তাহার তন্বারা অপবর্ণ বিবাহই করা হইবে। ব্যাসের মতে কোন 
ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধির অনুগত হইয়৷ তাহার অসগোত্রা কোন ব্রাহ্মণকন্তা 
বিবাহ করিলে, সে কন্তাকে এবিপ্রবিশ্নী” বলা হইয়া থাকে । কোন 
ব্রাহ্মণ শান্ত্রান্সারে কোন ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করিলে, সেই বিবাহিতা 
ক্ষত্রিয়কন্তাকে 'ক্ষভ্রবিনা” বলা হইয়া থাকে । শাস্ত্ীয় ব্যবস্থানুসারে 
কোন ব্রাহ্মণ বৈশ্তকন্তা বিবাহ করিলে, সেই বৈশ্ঠকন্াকে “বৈশ্তবিল্না 
বলা যাইতে পারে। যদি কোন ব্রাহ্মণ শাস্তীয় বিধিনির্দেশান্থুমারে 
কোন শুদ্রকন্তা বিবাহ করেন, তাহা হইলে, সেই ব্রাঙ্মণ কর্তৃক বিবাহিত 
শৃদ্রকন্াকে "শৃদ্রবিন্না” বল! যাইতে পারে। বৈধবিবাহস্ত্রে এক্‌ 
ব্রাহ্মণের বিবাহিত। ব্রাঙ্গণকন্ার গর্ভজাত যে পুত্র ব্যাসসংহিতার 
অতান্দারে তাহার সমস্ত সংস্কারই ব্রাঙ্মণোঁচিত সর্বসংস্কারের ন্তায়ই 


১১৩ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 
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হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিধিপুর্্বক ক্ষত্রিয়কন্তা! বিবাহ করিলেও, সেই 
ব্রাহ্গণসংশ্রবে কথিত ক্ষত্রিয়কন্তার গর্ভ হইতে ষে সন্তানের জন্ম হইবে, 
তাহার সমস্ত সংস্কার ব্রাহ্মণের সমস্ত সংস্কারের মতন ন! হইয়া, ক্ষত্রিয়ের 
সমস্ত সংস্কারের ন্তায়ই হইবে। ব্রাক্মণপরিণীতা বৈশ্তকন্তা হইতে সেই 
্রাহ্মণণ্তরদে যে সন্তানোৎপন্ন হইবে, তাহার সমস্ত সংস্কারই বৈশ্তের 
সমস্ত সংস্কারের ন্তায়ই হইবে । কোন ব্রাঙ্মণপরিণীতা৷ শূদ্রকন্ার সেই 
্রাহ্মণরসে ষগ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের কোন 
ংস্কারের মতনই তাহার কোন সংস্কার হইবে না। তবে তাহার, 
শুদ্রের যে সমস্ত সংস্কার হইতে পারে, তাহারও দেই সমস্ত হইবে। 
তাহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাঁর পিতার যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছিল 
তাহার সে সমস্ত সংস্কার হইবে না। ক্ষভ্রিয়ের বৈশ্ঠজাতীয়া যে পত্বী 
তাহার গর্ভজাত পুত্রের সমস্ত সংস্কারও বৈশ্টের সমস্ত সংস্কারের স্তায় 
হইবে। তন্বিষয়েও ব্যতিক্রম চলিবে ন|। ক্ষত্রিয়ের শৃদ্রজাতীয়া ভার্য্যা 
হইতে সেই ক্ষজিয়ের পুত্রোৎপত্তি হইলে নে পুত্র তাহার গুরসজাত 
হইলেও ক্ষত্রিয়ের যে সমস্ত সংস্কার হইয়া থাকে, তাহার সেই সমস্ত 
হইবে না। তাহার শুদ্রঞ্জাতীয় সমস্ত সংস্কারই হইবে। কোন বৈশ্ত 
যগ্ভপি বৈধ বিবাহ হ্ত্রে কোন শুদ্রকন্তাকে ভার্ধযারূপে গ্রহণ করিয়৷ 
থাকেন, তাহ! হইলেও, তাহার সেই ভার্ধয। হইতে তাহার ওরসে 
যগ্ঘপি পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার সেই পুত্রের সমস্ত সংস্কারই 
শৃদ্রজাতীয় সমস্ত সংস্কারের ন্যায় হইবে। সেই সমস্ত বৈধ সংস্কার সম্বন্ধে 
ব্যতিক্রম হইলে প্রত্যবায় হইবাঁর বিশেষ সন্তাবনা, এই প্রকার অনেক 
পণ্ডিতই বলিয়! থাকেন। 

অনেক স্থৃতির মতানুসারে এক্জন ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের অনন্যপূর্ববা 
অবিবাহিতা কন্তাই বিবাহ করিতে পারেন। তবে কোন ত্রাহ্গণই 
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সগোত্রীয়। কোন কন্ঠ! বিবাহ করিতে পারেন ন!। ব্রাহ্মণ আপনার 
ষে প্রবর সেই প্রবরসম্পন্ন অপর কোন ব্রাহ্মণের কন্তাও বিবাহ করিতে 
পারেন না । তাহাকে অসমপ্রবর, অসমগোন্র ব্রাহ্মণকুমারীকেই বিবাহ 
করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত স্থৃতির মতান্ুসারেই সকল ব্রাহ্মণকেই একগোত্রীয় 
বলিতে হয়। যেহেতু স্থৃতি অনুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণ জাত হইয়া- 
ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হইতেই বহু ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে । সেই 
ব্রহ্মার মুখজাঁত আদিত্রাহ্মণই অবশ্ই সব্ধত্রাহ্মণেরই আদিপুরুষ। অতএব. 
তাহার গোত্রেই সর্ধব্রাহ্ণেরই উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব 
সর্ধব্রাহ্ষণকেই তদেগাত্রীয় বলিতে হয়। র্বব্রাহ্মণই তদেগাত্রীয়। 
অতএব সর্ধব্রাঙ্গণই এক্‌গোত্রীয়। কোন ব্যক্তি আপনি যে গোত্রীয়, 
সেই গোত্রীয় অপর কোন ব্যক্তির কন্তা বিবাহ করিলে, তৎকর্তৃক সেই 
কন্তার গর্ভ হইতে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, ব্যাসসংহিতার মতানুসাঁরে দেই 
পুত্রকেও এক্শ্রেণীর চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। যেহেতু সেই পুত্র সগোত্রা 
ভার্ধার গর্ভোৎপন্ন। ব্যাসংহিতার মতানুসারে কোন ব্যক্তি ষদ্ভপি 
সগোত্রীয়। কোন কন্তাকে বিবাহ করেন এবং তাহার ওরসে ষদ্থপি খর 
কন্তার গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, সেই পুত্রকে এক্শ্রেণীর 
চগ্ডাল বলা যাঁয়। তত্বিষয়ে ব্যাসসংহিতার প্রথমোহ্ধ্যায় হইতে এই 
প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ কর! যাইতে পারে,__ 
“কুমারীসম্ভবন্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ 
ূ ব্রাঙ্গণ্যাং শুদ্রজনিতশ্চাণ্ালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।” 

বেদব্যাস বলিয়াছেন সগোত্রাভার্য্যাগর্ভোৎপন্ন পুত্র চাগ্ডাল হয়।, 
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চাঁরিবর্ণের মধ্যে কাহাকে না! সগোত্রীয় ব্যক্তির কন্ত! 
বিবাহ না করিতে হয়? স্মার্ত মতানুসারেও চাঁরিবর্ণই এক্‌গোত্রীয়। 
স্থৃতি অনুপারেও ব্রহ্মার একই কাঁয়র চারি স্থান হইতে চারি বর্ণের, 
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১১২ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


পাপিসপসিসপিপাশিসপাপিটিসপিপাটপাপিপিপাশিশিসিশাপিপশািশপিশীশিশীপিটিটিি। 


উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্তই চাঁরি বর্ণকেই ব্রহ্মগোত্রীয় বল! যাইতে 
পারে। শঁচারি বর্ণের মধো এক ব্রাঙ্গণ অপর ব্রাহ্মণকন্তাঁকে বিবাহ 
করিলেও তাহাকে সগোত্রে বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন ক্ষত্রিয়ের 
কন্া বিবাহ করিলেও তাহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি 
কোন বৈশ্ঠৃকন্। বিবাহ করিলেও তাহাকে সগোত্র। বিবাহ করিতে হয়। 
তিনি কোন শূদ্রকন্ত। বিবাহ করিলেও তাহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে 
হয়। কোন একজন ক্ষত্রিয় অপর এক্জন ক্ষত্রিয়ের কন্তা বিবাহ 
করিলেও তাঁহাকে সগোত্রে বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন বৈশ্ঠ- 
কন্ত1া বিবাহ করিলেও তাহাকে সগৌত্র। বিবাহ করিতে হয়। তিনি 
কোন শৃদ্রকন্তা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। 
একজন বৈশ্ঠ অপর এক্জন বৈশ্তের কন্তা বিবাহ করিলেও তাহাকে 
সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন শূদ্রকন্তা বিবাহ করিলেও 
তাহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। একজন শুদ্র অপর একজন 
শৃদ্রের কণ্ঠ! বিবাহ করিলেওঃ তাহাকে সগোত্র। বিবাহ করিতে হয়। 
চারি বর্ণের মধ্যে কেহই অসগোত্রা বিবাহ করেন ন1। সেইজন্তাই 
ব্যাসসংহিতার মতানুসারে চতুর্বর্ণায় সমস্ত লোৌককেই চগ্ডাঁলজাতীয় 
বলিতে হয়। আমর! ব্যাসসংহিতার প্রথমোহধ্যায়ান্ুসারে প্রমাণ 
করিয়াছি যে ব্রহ্মকায়োৎপন্ন চতুর্ধর্ণীয় চাঁরি পুরুষের বংশধরগণের মধ্যে 
প্রত্যেকেই এক্জাতীয় চণ্ডাল অতএব চতুর্বর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সকলেই 
সকলের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। যাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় তিনি 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং শুদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারেন । ধীাহাকে ক্ষত্রিয় 
বলা হয়, তিনিও বৈশ্য এবং শুদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। 
বাহাকে বৈশ্য বল! হয়, তিনিও শূদ্রান্ন ভোজন করিতে পারেন । 











অসব্র্ণ বিবাহ--ততীম্ব প্রকজণ। 


পুরঁকালে ভারতবর্ষে বছবিবাহও প্রচলিত ছিল। সে কালে বছ- 
ভার্ধ্যাপরিবৃত কত ত্রাহ্মণও দৃষ্টিগোচর হইত। সে কালে এই ভারতবর্ষে 
অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। শুক্রাচার্ধয ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার 
কন্তা দেবযানীর সহিত যযাঁতি মহারাজাঁর বিবাহ হইয়াছিল। ব্রহ্ম- 
বৈবর্তপুরাণানুসারে ক্ষত্রিয় মন্ুর মনুরুন্তার সহিত ব্রাক্মণের বিবাহ 
হইয়াছিল। অনেক শান্ত্রেই এ প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আছে। প্রায় 
সকল স্বৃতিমতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসবর্ণ বিবাহে অধিকার আছে। 
স্বৃতিমতে ব্রা্গণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠকন্তা বিবাহে অধিকার আছে। 
ক্ত্রিয়ের ব্রাহ্মণ অথবা শুদ্রকন্া বিবাহে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় 
কেবলমাত্র অসবর্ণা বৈশ্কন্তাই বিবাহ করিতে পাঁরেন। পুরাঁকাঁলে 
গ্মসবর্ণ বিবাহ দ্বারা কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে জাতিত্রষ্ট এবং 
সমাজভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। শ্রী বিষয়ে বিশেষতঃ স্থৃতির ব্যবস্থা আছে 
বলিয়াই পুরাঁকালে অনেক ত্রাক্মণ এবং ক্ষত্রিয়ই এ প্রকার অসব্ব্ণ 
বিবাহে রত হইয়াছিলেন। অধুনা এী অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মণ সমাজেই 
. বিশেষ প্রচলিত। সংযোগী বৈষ্ণব সম্প্রদীয়েও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন 
আছে। 

মন্ধু প্রভৃতি প্রধান স্থার্তদিগের মতে ব্রাহ্মণ ত্রাহ্মণকন্তা, ক্ষত্রিয় কন্তা, 
বৈশ্তকন্তা এবং শূদ্রকন্তা বিবাহ করিতে পাঁরিতেন। তখন তীহাপেক্ষা 
নিট ত্রিবর্ণের কন্ঠ বিবাহ করিলেও তাহাকে জাতিত্র হইতে হইত 
না। কিন্ত ইদানী রাটীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্তা বারেন্ত্র কিম্বা বৈদিক শ্রেণী 
ব্রাহ্মণ সামাজিক শাসনানুদারে বিবাহ করিতে সক্ষম নহেন। ্র' 
প্রকাঁরে রাঁটীও বারেন্ত্র কিম্বা বৈদিকের কন্তা বিবাহ করিতে সক্ষম 

৮ 


১১৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


নহেন। অধুনা নান! শ্রেণী অনুসারে এক্‌ ব্রাঙ্গণজাতিই কত প্রকার 
হইয়াছেন । এ সকল শ্রেণীর অনেকেই পরম্পরের অন্ন গ্রহণ করিতেও 
বিশেষ আপত্তি করেন । কিন্তু মহাভারত পুরাঁণ প্রভৃতির মতে,কত বড় 
বড় মুনিখধিগণও ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করিয়াছেন । তদ্বারাঁও তাহার! 
জাতিত্রষ্ট হন্‌ নাই । পুরাঁকালের মহাতপস্বী, মহাষোগী মুনিখধি অপেক্ষা 
এ কালের কোন ব্রাহ্মণই নহেন। অথচ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই 
বাচনিক সজাতিনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করা হয়। 

পুরাঁকাঁলে কেবল ব্রাহ্মণই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন এরূপ যেন বোধ না! 
করা হয়। পুরাকালে চতুর্ববর্ণ ই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন । বাল্ীকি প্রণীত 
রামায়ণানুসারে রাজ! দশরথের ক্ষত্রিয়া ভার্যযাও ছিল, বৈশ্ঠ। ভার্যযাও 
ছিল এবং শূদ্রা ভার্ধযাও ছিল। এ রামায়ণমতে রাজা দশরথ শব্দবেধী 
হইয়। যে মুনিকুমারকে বধ করিয়াছিলেন সে মুনি বৈশ্যবংশীয় ছিলেন, 
তাহার পত্রী শুদ্রবংশীয়! ছিলেন। স্থতরাং তীহাদেরও অসবর্ণ বিবাই 
হইয়াছিল। মহাঁভারতানুসারে ব্রাক্মণকন্তা দেবযাঁনীর সহিত ক্ষত্রিয় 
যঘাতি রাজার বিবাহ হইয়াছিল। অসবর্ণ বিবাহের আরো! অন্ান্ত 
উদাহরণ আরো অনেক শান্ত্রেআছে। 

কলিকালে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিষেধবাক্য কোন স্বৃতিমধ্যে 
নাই। সেইজন্তই অনেক আধুনিক ব্রাঙ্মুই আপনাদিগের মধ্যে অসবর্ণ 
বিবাহ প্রচলিত রাখিয়াছেন। মহাঁভারতীয় প্রসিদ্ধ শান্তনু রাজারও 
অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কৈবর্তপ্রতিপাণিত কৈবর্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। তিনি যে কৈবত্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তীহার 
নাম মতস্তগন্ধা ছিল। পরে তিনিই সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ অদ্যাপি প্রচলিত 
রহিয়াছে । 


জাতিতত্ব। ১১৫ 


পিপি পপাপশীশীিপশাশিলাপিপ্াপাশীশীল পলা ত বপশশিপিশি সিসির ০৯৯০৯ ০৯ ৮১০৯ ছি 


স্মার্তমতে অসবর্ণবিবাহের ব্যবস্থা! থাকিলেও কোন স্থৃতিতেই ব্রাহ্গণ- 
কন্তার সহিত কোন ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্তের অথবা শূদ্রের বিবাহ হইবার ব্যবস্থা 
নাই স্্ার্ত মতানুসারে এ প্রকার বিবাহকে বৈধ বিবাহ বল! যাইতে 
পারে না। যে নরনারী এ প্রকার বিবাঁহসম্পর্ক বারা সম্পকিত, তাহাদের 
ংশ্রবে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে সে সন্তানকে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত 
কোন বর্ণ বলা যাইতে পারে ন1। ন্থার্ত মতান্গুমারে সেই সন্তানকে 
বরণসঙ্করই বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ মহাঁভারতানুসারে শুক্রা চাধ্যদৃহিতা 
দেবযানীর সহিত যযাতি রাজার বিবাহ হইয়াছিল। যধযাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের 
অন্তর্গত ছিলেন । দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্ধ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য 
দেব্যানীর সহিত যযাতির যে বিবাহ হইয়াছিল সেই বিবাহ অনশ্ঠই স্তার্ত 
মতানুপারে সম্পন্ন হয় নাই। স্থৃতিমতানুসারে, সেই বিবাহ অবৈধাখ্যা 
দ্বার আখ্যাত হইবাঁর যোগ্য। সেই অবৈধ বিবাহ সম্বন্ধ জন্ত দেবযানীর 
গর্ভে ষযাতি রাজার ওরে যে মকল পুব্রকন্তাগণের উৎপত্তি হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বরণসঞ্কর হইয়াছিল। দেবষানীর গর্ভোৎপন্ন 
জোষ্ঠপুত্রের নাম যছু ছিল। সেই যছুবংশে অনেকেই জন্মপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন । সেই প্রসিদ্ধ যছবংশে ধাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
" মধ্যে প্রত্যেককেই স্মার্তমতানুসারে বর্ণসঙ্কর বল! যাইতে পারে। 
মহাভারত, শ্রীমপ্তাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদির মতে শ্রীকৃষ্ণের যহবংশে 
জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য তাহাকেও বর্ণনক্কর বলা যাইতে পারে। 
স্রর্তমতানুমারে জন্মান্থমারে তিনি যে বর্ণসঙ্কর ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন 
হইল। তবে গুণকর্মান্ুসারে, পরমজ্ঞানানুসারে, তাহার অদ্ভুত শশ্বর্ানু- 
সারে, তাহাকে মহানই বলিতে হয়। তাহার সর্বশক্তিমানত! হেতু 
তাহাকে সর্বৈর্বর্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বরই বলিতে হয়। 
সথবিখ্যাত স্থৃতিকর্ত। মন্থু প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যাও বিবাহ 











১১৬ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন, 


প্পাপিন্পাশপিসপিপিপাসপং 





'াসিস্পিসপিসপাস 


করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়কন্তাও বিবাহ করিতে পারেন, বৈশ্তকন্যাঁও বিবাহ 
করিতে পারেন, শৃদ্রকন্তাও বিবাহ করিতে পারেন । তাহার মতে ব্রাহ্মণ 
বৈশ্কন্তাকে বিবাহ করিলে এবং সেই বৈশ্তুকন্ঠার গর্ভে তাহার রসে 
পুত্রোৎপন্ন হইলে সে পুত্রকে 'অন্বষ্ঠ” বল! হইয়া থাঁকে ৷ অন্বষ্ঠই বৈদ্য- 
জাতি। কোন কোন মতে বৈগ্ভজাতিও এক্‌ প্রকার ক্ষত্রিয়। কারণ 
নানা শান্ত্ান্ছদারে নান! প্রকার ক্ষত্রিয় আছেন । দেই সকলের মধ্যে 
বৈদ্য এক্‌ প্রকার ক্ষত্রিয়। মন্ুর মতে কোন ব্রাঙ্গণ শুদ্রকন্তার সহিত 
পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইলে দেই ব্রাহ্মণের গুরসে সেই শুদ্রানীর সন্তান 
হইলে সেই সন্তানের 'নিষাদ? উপাধি হইয়া থাকে । মন্থুর মতে এ নিষাঁদই 
“পারশব । অন্ব্ঠ ও নিষাদসম্বন্ধে মহাত্ম। মনুর এই প্রকার শ্লোক,_- 


“ব্রাহ্মণা দৈশ্য কন্যায়ামন্যষ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শৃদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥৮ 


পৌরাণিক মতে ত্রাহ্মণবৈষ্তাস্ভৃত পুত্র এক্‌ প্রকার ক্ষত্রিয় হইলে 
্রাহ্মণশৃন্রানীসন্তৃত পুত্রকেই বা এক্‌ প্রকার বৈশ্য বল! যাইবে না কেন? 
পৌরাণিক মতেই অথ্থষ্ঠ ক্ষত্রিয়। স্্ার্তমতে তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয় 
নাই। প্রসিদ্ধ স্মার্ভ মনও তাহাকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই। 
ক্ত্রিয়ের শুদ্রকন্তার সহিত পরিণয়াস্তে পরস্পর অঙ্গসঙ্গ হইলে যগ্যপি 
পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা! হইলে তাহাদের সেই পুত্রকে মন্ুসংহিতার মতে 
“উগ্র” বলা হুইয়! থাকে । অধুন! সেই উগ্রকেই অনেকে উগ্রক্ষত্রিয় এবং 
আগুরী বলিয়া থাকেন । মন্ুর মতে উক্ত উপ্রে উ্রক্ষত্রিয় আখ্যা নাই। 
এ উগ্র সম্বন্ধে মন্ত বলিয়াছেন,_ 
“ন্ষত্রিয়াচ্ছুদ্রকন্ায়াং ক্রুরাচারবিহারবান্‌ । 
ক্ত্রশূদ্রবপুর্জন্তরুণ্ো। নাম প্রজায়তে ॥ ৯৮ 


জাতিতত্ব। ১১৭ 


৬০৯০ ০ পসিসিপিািসিসািসিসিপিসাসিসপাসাপিসাসিপসিপসপাসাসিপাপিসিসিসপিপাসিসিসপিিসপিসাসপিসাসিসিস্পিসসপিসপিসপিসিসিসিসিসিসপসাসিসিপসিপাপাসিসিস্পিিপসিপ পাপা 


ক্ষত্রিয় দ্বার! বিগ্র বা ব্রাঙ্মণকন্তার গর্ভজাত সুতকে “সত” বল! হয়। 
দৈতাগুরু মহামুনি শুক্রাচার্ধ্য নান! শাস্ান্থদারে পরম পবিত্র শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ। 
মহাপুরাণ মহাঁভারতান্ুসারে তাহার কন্তা দেবযানীর সহিত সুবিখ্যাত 
ক্ষত্রিয় মহারাজা যযাতির বিবাহ হইয়াছিল যযাঁতির ওঁরসে এ দেবযানীর 
গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যহুর উৎপত্তি হইয়াছিল। স্থতরাং মন্গুসংহিতার 
দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকানুসারে শী যছুকেও “সত” বলিতে হয়। এ 
একাদশ শ্লোক এই প্রকার, 


“ক্ষত্রিয়াছি প্রকন্ায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ। 
বৈশ্বাম্মাগধবৈদেহৌ বাজবিপ্রাঙ্গনান্থতো॥” 


উক্ত স্থৃতিনির্দেশিত শ্লোকান্থপারে যযাতিপুত্র যছুও যে সত ছিলেন 
তাহা প্রমাণ কর! হইয়াছে । মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমস্ভাগবত 
প্রভৃতি মতে শ্রীকৃষ্ণ যছুবংশীয়। সেইজন্য অবশ্ঠ এ শ্রীরুষ্চকে হৃত বলিতে 
হয়। সেই স্থৃতিশাক্তপ্রণোদিত সত শ্রীরুষ্ণ নানা শান্তান্ুসারে ব্রহ্মবিষু। 
তিনিই গোলকনাথ হরি । এ ভগবান শ্রীকৃষ্ঝ স্ৃতবংণীয় হইয়াও সর্ব্ববেদ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নানা সময়ে নান প্রকার বৈদিক ক্রিয়া- 
কলাপেও রত হইতেন। তবে কি প্রকারে বলা হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
বৈগ্ত এই ত্রিবিধ দ্বিজেরই কেবল সর্ববেদাধ্যয়নে অধিকার আছে? 
শদ্রের কিন্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির অধিকার নাই । হ্ত- 
জাতিকে তকোঁন শাস্ত্রে চতুব্র্ণের কোন বর্ণ ই বলা হয় নাই। নানা 
শীন্ত্রান্সারে স্থতকে বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। অথচ সেই বর্ণসঙ্কর সত 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বববেদ অধ্যয়নও করিয়াছিলেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন এবং গীতা! প্রভৃতিতে এ চতুর্ধেদমন্মত কত উপদেশও 
দিয়াছিলেন। প্রমাণ কর! হইয়াছে প্রসিদ্ধ ক্্ার্ভ মন্থর মতে কেহ 


১১৮ জাতিদর্পণ বা. নিত্যদর্শন। 


বর্ণসঙ্কর সত জাতি বলিয়! প্রমাণিত হইলেও তাহার যোগ্যতা হইলে 
তিনি বেদাঁধায়ন, বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পধ্যন্ত করিতে পারেন । 
তন্বার! তাহার কোন প্রত্যবায়ই হইতে পারে না। 

স্বার্তমতে শ্রীকৃষ্ণ সত হইলেও মহাভারত, প্রীমভাগবত, ব্রহ্মবৈধর্ত- 
পুরাণ এবং বিুঃপুরাঁণ প্রভৃতি মতে তাহাকে ক্ষত্রিয়ই বলিতে হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের জাতিসম্বন্ধে মনুস্থৃতির সহিত উক্ত পুরাণসকলের সামগ্রস্ত 
করিতে হইলে পরী উভয় মতই স্বীকার করিতে হইলে শ্রীকষ্ণকে 
হুতক্ষত্রিয় কিম্বা ক্ষত্রিয়সহথতই বলিতে হয়। ক্ষত্রিয় শ্রীকুষ্ণকে মনুর 
মতানুসারে সত বলিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়কেও সত বলিতে হয় এবং 
প্রত্যেক স্ৃতকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। অনেকের মতে বর্তমান সুত্রধার 
বা ছুতার জাতিই সুতজাতি। মন্ুর মতে শ্্রীরুষ্চকে সত বলিয়া প্রমাণ 
করা হইয়াছে । বাইবেল্‌ মতে যিজাস্‌ ক্রাইষ্টের মাতা মেরীর পতিও 
সুত্রধার, ছুতাঁর, সত বা কার্পেন্টার্‌ ছিলেন । সেইজন্ত িজাস্‌ ক্রাইষ্টকে 
৮507 0£ 2 09110617651 %ও বলা হয়। 

মন্থুর মতে বৈশ্তের গুরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভোৎপন্ন যে পুত্র তাহাকে 
'মাগধ+ বল! যায়। তাহারই মতে বৈপ্তকর্তৃক ব্রাঙ্গণীর গর্ভোৎপন্ন 
যে সন্তান তাহাকে বৈদেহ বল! হইয়া থাকে। 

মনুদংহিতার দশম অধ্যায়ে আছে-_ 

“শুদ্রাদদায়োগবঃ ক্ষত্ত। চাণ্ডালশ্চা ধমো নৃণাম্‌। 
বৈশ্যরাজন্বিপ্রান্থু জায়ন্তে বর্ণসন্করাঃ ॥ ১২৮ 

ধ্ী ক্লোকানুসারে শুদ্রপ্ুরসে বৈস্তাগর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি সেই পুত্র 
“আয়োগব+, শুদ্রওরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুত্র “ক্ষত্ত।' এবং শুদ্রতরসে 
্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র চাগ্ডাল আখ্যায় আখ্যাত। শূদ্রের এ তিন প্রকার 
পুত্র এই তিন প্রকার বর্ণসন্কর। 


জাতিতত্ব। ১১৯ 


মন্থপ্রণীত-_ 
ব্রাক্মণাদুগ্রকন্যা য়ামাবৃতো নাম জায়তে। 
আভীরোহম্বষ্ঠকন্ায়ামায়োগব্যান্ত ধিগ্ণঃ ॥ ১৫ ॥ 
গ্লোঁকানুসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা উগ্রকন্তাপ্রস্থত সত “আবৃত”, অন্বষ্ঠকন্তা- 
প্রত স্থত "আভীর” ও আয়োগবকন্তাপ্রস্ত সত 'ধিগ্বণ” | 
মন্থুংহিতার দশম অধ্যায়ে “পুকশ' জাতি এবং “কুকুটক* জাতি 
সম্বন্ধে বল! হইয়াছে_ 
“জাতে নিযাদা চ্ছুদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কশঃ। 
শৃদ্রাজ্জাতো নিষাগ্যান্ত স বৈ কুকুটকঃ স্মৃতঃ ॥১৮॥৮ 
এ শ্লোকানুসারে 'পুক্ষশের” উৎপত্তি 'নিষাদ' ও শুদ্রস্থতা হইতে। 
এ শ্লোকানুসারে 'কুকুটকের” উৎপত্তি শূদ্র ও নিষাদকন্তা হইতে । 
'শ্বপাক? ও 'বেণ, জাতির উৎপতিবিষয়ে মন্থর এই প্রকার শ্লোক 
আছে-_ 
“ক্ষত্তর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কার্ত্যতে । 
বৈদেহকেন ্বস্ষ্্যামু্পন্নো বেণ উচ্যতে ॥ ১৯৮ 
এ শ্লোক স্বীকার করিলে ক্ষত্তা ও উগ্রকন্তা হইতে শ্বপাঁক” বৈদেহ 
ও অধষ্ঠকনতা হইতে 'বেণ* উৎপন্ন হইয়াছেন স্বীকার করিতে হয়। 
কোন দ্বিজব্রাহ্মণের সবর্ণাপত্বীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের উপনয়ন না হইলে 
উাহাকে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ” বলা যাইতে পারে। কোন দ্বিজক্ষত্রিয়ের 
সবর্ণাপত্বীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের উপনয়ন না হইলে তাহাকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়” 
বলা যাইতে পারে। কোন দ্বিজবৈশ্ঠের সবর্ণাপত্বীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের 
উপনয়ন না হইলে তাহাকে “ব্রাত্য বৈশ্ঠ' বলা 0 পারে। ব্রাত্গণ 
সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন__ 


১২০ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 


পাপা সি সপ সা নল পপির সবািস্পিসপিস্পিসপিসপি 





পপি পস্পাপাস্পিসপাপি। 





শা পপািসিসিসিপিসীসিিস্পিশীশিসিস্শ 


“দ্বিজাতয়ঃ সবণাস্থ জনয়ন্ত্যব্রতাংস্ত যান্‌। 
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্যা ইতি বিনিদ্দিশে ॥২০।৮ 
পুর্ববনির্দিষ্ট তিন প্রকার ব্রাত্যের মধ্যে ব্রাত্যব্রাঙ্গণ তাহার সবর্ণ।- 
ভা্যার সহিত সঙ্গত হইলে যদি তাহাদের পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে 
সেই পুত্রকে 'ভূর্জকণ্টক”, 'আবন্ত/”, “বাটধান*, 'পুষ্পধ' কিন্বা “শৈখ” 
বলা যাইতে পারে। প্র বিষয়ে মন্থ বলিয়াছেন__ 
“ব্রাত্যাত্ত, জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ 
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈথ এব চ ॥ ২১॥৮ 
মন্থর মতে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সবর্ণাকামিনী গর্ভসম্ভৃত যে পুত্র তাহাকে 
বল্ল”, গল্প) “নিচ্ছিবি+, 'নট” “করণ”, “খস+ কিন্বা “দ্রবিড়” বলা যাইতে 
পারে। সে সম্বন্ধে মন্ুসংহিতার এই প্রকার শ্লোক__ 
“বলে। মল্পশ্চ রাজন্যাদ্‌ ব্রাত্যানিচ্ছিবিরেব চ। 
নটশ্চ করণশ্চৈব খসে! দ্রবিড় এব চ ॥ ২২॥৮ 
ব্রাত্যবৈশ্ত সবর্ণাকাঁমিনীর সহিত সঙ্গত হইলে যে পুক্রোৎপন্ন হয় 
তাহাকে 'মুধন্বা”, “আচার্ধয', “কারষ+, “বিজন্মা” “মৈত্র” কিন্বা 'সাত্বত” 
বল! যাইতে পারে । এ তত্বসন্বন্ধে মন্তুর এই প্রকার মুল শ্লোক-__ 
“বৈশ্যাত্ত, জায়তে ব্রাত্যাৎ ্থধন্বাচার্ধ্য এব চ। 
কারূষশ্চ বিজন্ম! চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥ ২৩।৮ 
আয়োগবজাতীয় নারীর সহিত দহ্যজাতীয় পুরুষ সঙ্গত হইলে 
ঘে সন্তান হয় সেই সন্তানকে “সৈরিন্ধ” বলা হইয়া থাকে। সৈরিন্ধ, 
সম্বন্ধে মন্থু বলিয়াছেন-_ 
“প্রপাধনোপচারজ্ভমদাসং দাসজীবনম্‌। 
সৈরিম্কূং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্থ্যরায়োগবে ॥ ৩২॥৮ 


জাতিতন্ব। ১২১ 





পপি িসিসিসিপপা পিসি পিসি আসিস্পিসাসাপাসপপাসাসিসপসিসপিসসিপিশ 


বৈদেহজাতীয় পুরুষ কর্তৃক আয়োগবজাতীয়। নারীর পুত্র হইলে 
সেই পুত্রকে “মৈত্রেয়” বলা হয়। মৈত্রেয় জাতি সম্বন্ধে মন্ধ তাহার 
সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে বলিরাছেন-_ 
“মৈত্রেয়কন্ত বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে। 
নূন্‌ প্রশংসত্যজং যো ঘণ্টাতাড়োরুণোদয়ে ॥” 
আয়োগবজাতীয়া৷ নারীগর্ভে নিষাদক্জাতীয় পুরুষ কর্তৃক সন্তান 
হইলে তাহাকে 'মার্থব”, "দাশ” অথবা! কৈবর্ত কহা যাঁয়। এ জাতি. 
সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন__ 
“নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকন্মজীবিনম্‌। 
কৈবর্তীমিতি যং প্রাহুরার্ধ্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥ ৩৪৮ 
নিষাদ ও বৈদেহী সংশ্রবে “কারাঁবর” জাতি। বৈদেহজাতীয় 
পুরুষের সহিত কারাবরজাতীয়া নারীর সংশ্রবে “অন্ধ জাতি। বৈদেহ- 
জাতীয় পুরুষ সহিত নিষাদজাত য়া নারীর সংশ্রবে “মেদ জাতি। 
এ ত্রিবিধ জাতি সম্বন্ধে মন্থুর নির্ণয় এই প্রকার-- 
“কারাবরো! নিষাদাৎ ভু চর্্নকারঃ প্রদৃয়তে । 
বৈদেহিকাদন্ধ,মেদে। বহিগ্র্াম প্রতিশ্বয়ৌ। ॥ ৩৬ ॥৮ 
চাগডালের সহিত বৈদেহী জাতীয়! নারীর সংশ্রবে "পাও্পাক* 
জাতির উৎপত্তি। নিষাঁদবৈদেহী সংশ্রবে 'আহিগ্তিকের, উৎপত্তি। 
“এ ছুই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মন্ুদংহি তাঁর দশম অধ্যায়ের ৩৭ প্লোকে 
আছে-_ 
“চাণ্ডালাৎ পাওুসোপাকন্তবক্সারব্যবহারবান্‌। 
আহিগ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহামেব জায়তে ॥" 


১২২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


চাণ্ডালপুক্কপীর সন্তান 'সোপাক* জাতি। এীঁজাতি সম্বন্ধে মন্ুর 
নির্দেশ 
চণ্ডালেন তু সোপাকে! মুলব্যসনবৃত্তিমান্‌। 
পুকৃস্তা জায়তে পাপঃ সদা সঙ্জনগহিতঃ ॥ ৩৮৮ 


চাগ্ডালনিষাদীসম্ভৃত “অন্ত্যাবসায়ী' জাতি । প্র অন্ত্যাবসায়ীরই অপর 
নাম মুর্দাফরাস্‌ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত জাতি সম্বন্ধে মন্থুর মত 
এই প্রকার 
“নিষাদ্ত্রী তু চাগ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্‌। 
শ্মশানগোচরং সুতে বাহ্ানামপি গহিতম্‌ ॥ ৩৯1৮ 


মনথসংহিতার দশম অধায়ে 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বুষলত্বং গতা! লোকে ্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩ 
পৌগু.কাশ্টৌড্রত্রাবিড়াঃ কান্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাপহলবাশ্চীনাঃ কিরাতা৷ দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪১৪ ॥ 


বলায় অবধারিত হইয়াছে যে “পৌও.ক” “উদর (দ্রাবিড়, “কাদ্োজ”, 
'যবন” “শক”, “পারদ, “পহলব,॥ "চীন, “করাত”, “দরদ”, ও “খশ+ 
দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়ায় এবং 
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ক্রিয়াকলাপ বিহীনত৷ জন্ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
এ সকল ক্ষত্রিয় যদ্তপি কেবল সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হইতেন তাহা হইলে 
তাহাদের প্রত্যেককেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়, করণ বা কাঁয়স্থ বলিয়। পরিগণিত 
কর! যাইতে পাঁরিত। 


জাতিতত্ব। ১২৩ 
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মন্ুর-_ 
“মুখবাহুরুপজ্জানাং যা! লোকে জাতয়ো বছিঃ। 
শ্লেচ্ছবাচম্চাধ্যবাচঃ সর্বেব তে দস্যবঃ প্ৰুতাঃ ॥ ৪৫1৮ 

প্লোকাঁন্ুমারে মুখ, বাহু, উরু এবং পদজ বর্ণগণের স্ব স্ব বর্ণেচিত 
ক্রিয়াকলাপের লোপ হইলে তাহারা সকলেই বহির্জাতির মধ্যে পরিগণিত 
হন।:' তখন তাহাদের মধ্যে কেহ আধ্যভাঁষায় কথা কহিলেও অনাধ্য 
দহ্যাপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তথন তাহাদের মধ্যে কোন ব্ক্তি 
স্রেচ্ছভাষা ব্যবহার করিলেও সেই দ্থাই থাকেন। মন্থর মতে তীহাঁদের 
কাহাকেও সে অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শুদ্র বলা যায় না। 
ইদানী শ্র প্রকার জাতি্রষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট এবং শুত্র অনেকই 
বিদ্কমান। অথচ তাহার! স্ব স্ব বর্ণেই প্রতিষিত রহিয়াছেন! ইদানী 
&ঁ চতুব্র্ণের কেহ দ্য হইলেও জাতিত্রষ্ট হন্‌ না । সেটা কেবল 
আধুনিক আর্ধ্যসমাজের অদ্ভুত মহিমার পরিচায়ক ! 

শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত ত্রিবর্ণেরও অমবর্ণ বিবাহে আপত্তি 
হইতে পারে না। কেননা ব্র্গার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়েরই উৎপত্তি 
হইয়াছে বল! হইয়াছে, ব্রহ্ধার বাহু হইতে ক্ষত্রীয়ার উৎপত্তির কথা ত 
বল! হয় নাই। বৈশ্ঠেরই ব্রহ্মার উর হইতে উৎপত্তি, বৈশ্ঠার ব্রহ্মার 
উরু হইতে উৎপত্তির কোন বিবরণই নাই। এইজন্য বলি বৈস্তা বৈশ্ত- 
সম্বন্ধে অদবর্ণ হইলেও বৈশ্ত তাহাঁকে বিবাহ করিয়াছেন । শৃদ্র ব্রহ্মার 
পদ হইতে উৎপন্ন। কিন্ত ব্রহ্মার পদ হইতে শুদ্রানীর উৎপত্তির 
কৌন বিবরণই নাই। শূদ্ধও অপবর্ণবিবাহ করেন্‌ প্রমাণ হইতেছে । 
তবে অপবর্ণবিবাহে অন্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি বলিয়৷ সেই জাতির প্রতি 
অনেকেরই ঘ্বণা কেন? 

যাল্ঞবন্ধ্যসংহিতাতে মুর্ধাভিষিক্ত জাতির উল্লেখ আছে। মূর্ধাভিষিক্ত 


১২৪ জাতিদর্পণ বৰ! নিত্যদর্শন। 








জাতির পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয়ই উজ্জবল। মৃদ্ধাভিষিক্তের পিতা 
বিপ্র ও মাত। ক্ষত্রকন্ত1 | পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত 
প্রচলিত ছিল। এ&ঁ প্রকার অসবর্ণ বিবাহকে অশান্ত্রীয় বল! যায় না। 
অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ অনেক শান্ত্রেইে আছে। বিশেষতঃ এ প্রকার 
বিবাহের উল্লেখ অনেক স্থতিতেই আছে। সেইজন্তই এ প্রকার 
বিবাহ ছুষ্য নহে। কলিকালে প্র প্রকার বিবাহ অপ্রচলিত হইবার 
প্রসঙ্গ কোন স্তবতিতেই নাই। , অতএব স্তিমতে এ প্রকাঁর বিবাহ 
চারিষুগের জন্যই । ভারতবর্ষীয় কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ে অগ্যাঁপি 
অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। তীহাঁরা অগ্ভাপি তী বিষয়ে কিয়ৎ 
পরিমাণেও স্বৃতিমর্যযাদা রক্ষা করিতেছেন । শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্যাপিও 
সম্পূর্ণরূপে অসবর্ণ বিবাহের লোপ হয় নাই। চারিবর্ণের মধ্যেই 
অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলে পরম্পর সহান্ভৃতি থাকিবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । যেহেতু বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই হইয়া থাকে। 

মহারাজা দুশরথ বান্নীকিপ্রধীত এবং অন্যান্য রামায়ণমতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল ক্ষত্রিয়কন্তাদিগকেই বিবাহ করেন নাই। 
তিনি কতকগুলি বৈশ্ত এবং শুদ্রকন্তার্দিগকেও বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তজ্জন্ত তাহাকে জাতিত্র্ট হইতে হয় নাই। নীচজাতীয় ললনার 
অঙ্গসঙ্গ করিবার সময় এন্ধপ কাধ্য করিতে হয় দ্বারা কতকগুলি 
শাস্ত্রীয় শ্লোকানুদারেই জীতিত্রষ্ট হওয়া উচিৎ। 

পর্বযুগত্রয়ে অসবর্ণ বিবাহ এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। অতি 
শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যের ছুহিতাঁর সহিত ক্ষত্রিয় রাজ! ষযাঁতির সহিত বিবাহ 
হইয়াছিল। শী উদাহরণান্ুসারে ব্রাহ্মণকন্তারও ক্ষত্রিয় সহিত 
বিবাহের শাস্তীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়। মহাঁভারতান্থুমারে অবগত হওয়! 
যায় দেবযানীর ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহের পরও তিনি পিত্রাঁলয়ে 
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পাশাপাশি সিসি পাশািসপসপাস্পিস্পসপাং 





পপাপাসপাসপিসিসপসাস্পিপসিসিসিসিশিসািসপসিস্শি তি পিসি 


থাকিতেন ও যাইতেন। ততন্বার! তাহার শ্রেষ্ঠ পিতাকে জাতিভুষ্ট হইতে 
হয় নাই। সমাজে তাহার সম্ত্রমেরও হানি হয় নাই। তবে কোন কোন 
ব্রাহ্মদমাজে অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে বলিয়া তাহাদের নিন্দা এবং 
অপবাদ ঘোষণ! করা হয় কেন? অসবর্ণ বিবাহ যদি দোষণীয় হইত 
তাহা, হইলে অনেক প্রসিদ্ধ স্থৃতিকর্তা, রামায়ণরচয়িতা বান্নীকি এবং 
প্রসিদ্ধ মহাভারতকর্তা তাহার ব্যবস্থা দিতেন ন।। 

অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করিলে, একের নানাযোনিপরিভ্রমণ স্বীকার 
করিলে কোন ব্যক্তি কোন বাক্তির অন্ন ন! গ্রহণ করিতে পারেন ? 

বিষ্ুুদংহিতার মতে ব্রাহ্মণের চতুর্বর্ণীয়া নারীর সহিতই পরিণয় 
হইতে পারে। তদ্বারাঁও তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। উক্ত 

ংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,__ 

“্রাহ্মণস্থয চতুর বর্ণেযু চেৎ পুত্রা ভবেয়ুস্তে পৈতৃকমৃক্থং 
দশধ! বিভজেয়ুঃ। ১। তত্র টা রর শানাদছ্যাৎ।২। 
ক্ষত্রিয় পুত্রস্্ীন। ৩। দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ। ৪। শুদ্রাপুত্র- 
স্বেকম্‌।৫। অথ চেচ্ছুদ্রাপুত্রবর্জং ব্রাহ্মণস্ত পুত্রপ্রয়ং ভবেত্তদ 
তদ্ধনং নবধা বিভজেয়ুঃ ।৬। বর্ণানুক্রমেণ চতুক্তিদ্বিভাগীকৃতানং- 
শানাদছ্যঃ। ৭) বৈশ্যবজ্মফ্টধাকৃতং চতুরন্ত্রীনেকর্চাদছ্যুঃ ।৮। 
ক্ষত্রিয়বর্জং সপ্তধাকৃতং চতুরো৷ দ্বাবেকঞ্চ ।৯। ব্রাক্গণবর্জং 
ষুড়ধাকৃতং ত্রীন্‌ দ্বাবেকঞ্চ | ১০ । 

নান। শান্ত্ান্থসারে স্ত্রীলোকের একাধিক পতি করিবার ব্যবস্থা 
নাই। স্মার্তমতে কোন স্ত্রীলোকের পতি মৃত হইলেও পুনর্বার তাহার 
বিবাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকের বহুপতিবরণ জন্ত ব্যতিচার 
সংঘটিত হইয়। থাকে । সেইজন্য অস্তাঁপি আঁ্যশাস্ত্রজ্ঞ আধ্যধর্ম্পরায়ণ 
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২ পাপিএপিসপাসাসিসিপসপিসসিপসপসপাসপিসসিপাসপসিাস। 


কোন ব্যক্তি কর্তৃকই নারীর বহুবিবাহ সমর্থিত হয় না। যদিও নানা 
শান্ত্রাহুসারে পুরুষের পক্ষে বহুভা্য হওয়া দোষের কথ! নহে তথাপি 
আমাদের বিবেচনায় পুরুষের একপত্বীক হুইলেই বিশেষ মঙ্গল হইয়! 
থাকে। এক্‌ ব্যক্তির বহু পত্রী থাকিলে তাহাকে অনেক সময়েই 
নান! প্রকার যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয়। বহুভার্যগণকে বহু হানি স্বীকার 
করিতে হয়। তীহাদের সর্বদাই অন্খ ও অশান্তি ভোগ করিতে 
হয়। তীহাঁদের কার্যাশৃঙ্খলতা থাকে না। তাহার! বারম্বার প্রতিজ্ঞা- 
ভঙ্গদোষে দূষিত হইয়া! থাকেন। তীহাদের ধর্ম্মাচরণ সন্বন্ধেও বিশেষ 
প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । তাহার পত্রীগণের মধ্যেই অনেকে তাহার 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। তাহার পত্রীগণের মধ্যে প্রায় কেহই 
তাহাকে বিশ্বাস করেন না, তীহাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহাকে 
সন্দেহ করিয়া থাকেন। 

পুর্ববকালে এই ভারতবর্ষে অসনর্ণ বিবাহ প্রচপিত ছিল। তৎকাঁলে 
এক্জন ব্রাহ্মণ তরিবর্ণীয়া৷ বহু ভা্য্যাই গ্রহণ করিতে পারিতেন। সেই 
ত্রিবর্ণীয়া ভার্ধ্যাগণ মধ্যে ব্রাক্মণকন্তা। ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকন্তাগণও 
ধৃত হইয়া থাকেন। নানা স্বৃতি অনুসারে অবগত হওয়। যাঁয় যে 
পুরীকালে অসবর্ণ বিবাহ দ্বারাও কোন ব্রাঙ্ষণকে, কোন ক্ষত্রিয়কে 
অথবা কোন বৈশ্তকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইত না। বিবিধ স্থৃতি এবং 
অন্তান্ত অনেক শাস্তান্ুসারে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়কন্তা অথব! বৈগ্তকন্তা বিবাহ 
জন্য যগ্চপি জাতিত্রষ্ট না হইতে হয় তাহা হইলে তাহার ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্তান্ন গ্রহণেই বা কি দোঁষ হইতে পারে ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিবা বৈশ্ত- 
কন্তা বিবাহ করিলে তাহাকে ত্র কন্তাগণের অধরামৃত পধ্যন্ত পান 
করিতে হয়। তাহার কথিত কন্তাগণের. অন্ন গ্রহণ করিতে কি বাকী 
থাকে? তাহাও কোন ন। কোন প্রকারে গৃহীত হইয়া! থাকে। 
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ররর কবরে কিকারা রিবা ররর 


অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা! মন্ুসংহিতা এবং যাজ্ঞবন্কযসংহিত| প্রভৃতিতে 
আছে। নান! স্বৃতি এবং অন্ান্তি শান্ত্রান্ুদারে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার 
করিতে হইলে জাঁতিবিভাগ স্বীকারই কর! যায় না। বিশেষতঃ স্থৃতি 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেহেতু অগ্য[পি' স্থৃতিমতান্থদারেই 
আর্ধাদস্তানগধের দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি স্থসম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যেক 
আর্ধ্যসস্তানের পক্ষেই স্থৃতি অলঙ্বনীয়। সেই স্ৃতি নির্দেশানুসারেই 
অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে অতএব সেইজন্য স্থৃতি অনুসারেই * 
জাঁতিবিভাগ স্বীকার কর! যায় না। 


আোভ্ভিতভক্তু | 


খসরু 8স্৮৪ 


চতুর্থ ভাগ। 
প্রথন্ম অন্যাশ্র। 


ভগবান বিষ্ণুর মতে কোন ব্যক্তির সবর্ণা ভার্ধ্যাতে যে সস্তানোৎ- 
পাদিত হয়, সেই সন্তানকেই সবর্ণ সন্তান বল! যাঁয়। সেই সন্তানই 
পবিত্রপরিণয়ের ফল। এ প্রকার সন্তান সম্বন্ধে ভগবান বিষুরকথিত 
বিষুরসংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বণিত আছে,__ 


“নমানবর্ণাস্থু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবস্তি। ১1” 


কোন ব্ক্তির অন্ুলোম! ভার্ধ্যাতে যে সন্তানোৎপন্ন হয়, বিষ্টুর মতে 
সেই সন্তান স্বীয় পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। তাহার মতে সেই সন্তানের 
স্বীয় মাতৃবর্ণই হইয়া থাকে । এ প্রকার সন্তান প্রশংসিত নহে। এ 
প্রকার সন্তান বর্সঙ্কর শ্রেণীরই অন্তর্গত। এ প্রকার বর্ণসক্কর শ্রেণীর 
আবার নানাবিভাগ আছে। বিষ্চপ্রণোদিত বিষুণসংহিতানুমারে 
চতুর্বর্ণীয় কোন পুরুষের ওরসে তাঁহার কোন প্রতিলোম৷ পড্ীর গর্ভে 
কোন সন্তান সন্ভৃত হইলে, সেই সন্তান নিন্দাতাজনই হইয়া থাকে। 
উক্ত বিষয়ে বিষ্ুসংহিতায় এই প্রকার শ্লোক আছে,__ 


«প্রতিলো মাস্বার্যবিগহ্হিতাঃ। ৩।% 


প্রত্যেক প্রতিলোমাগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত। 
ভগবানের অবতার প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকেও প্রসিদ্ধ স্ৃতি মন্ুসংহিতা এবং 
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পপারপাস্পিসিসিতশপিশাসিসিসাসপিসিিটিস্পিপিসিিটিাটিপশিটপপসিসিিশপতপ পি সপাসিসিসিসিশিপাপাশীপিপাসপিস্পিসপাসপিটি 


বিষুণকথিত বিষ্ণুসংহিতান্ুসারে বর্ণসঙ্করবংশীয় বলা যাইতে পারে। 
মহাভারত, শ্রীমস্তাগবত, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাঁণ ও বিধুঃপুকসাণ প্রভৃতি মতে শ্রীকৃষ্ণ 
যছুবংদীয়। পূর্ববনির্দেশিত শাস্তরচতুষটয়াহ্‌সারে মহাত্মা যুর পিতা! ক্ষত্রিয় 
যষাতি মহারাজ! এবং তাহার মাতা দৈত্যগুরু ব্রাঙ্মণ শুক্রাচার্য্যের 
ছুহিতা। অতএব মন্ু এবং বিষ্ণুর মতে তাহাকে ক্ষত্রিয় বল! যাইতে 
পারে না। তাহাদের মতানুসারে যছুকে বর্ণনঙ্কর শ্রেলীর অন্তর্গত স্তই 
বলিতে হয়। মনুসংহিতা এবং বিষুণমংহিতাঁর মতে ক্ষত্রিয়ের ওরসে 
্রাহ্মণীগর্ভোৎপন্ন যে সন্তান তাহাকেই সত বল! হইয়া থাকে। সে 
সম্বন্ধে বিষ্ুকথিত নিম্ননির্দেশিত শ্লোকে উল্লেখ আছে,__ 

“চাগ্ডালবৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাঙ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্ক্ষত্রিয়ৈঃ 1৬৮ 
উক্ত শ্লোকান্ুসারে মহাত্মা যদ্বকেও অবস্তই স্থত বল যাইতে পারে। 
যেহেতু মহাভারত প্রভৃতি মতে তাহাঁরও জন্ম ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্গণী হইতে। 
পুর্বে মন্ুসংহিতা ও বিষুসংহিতান্থসাঁরৈ স্পষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছে 
যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্গণী হইতে স্থত জাতির উৎপত্তি । যছুরও ক্ষত্রিয়ব্রাহ্গণী 
হইতে উৎপত্তি। অতএব সেইজন্য যছকেও সত জাতির অন্তর্গত 
বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। স্থতিমতে যছু সুতজাতির অন্তর্গত 
' বণিয়া শ্রীরুষ্তকেও সত বলিতে হয়। তিনি মহাত্মা অর্জুনের সারথি 
হইয়াও নিজের সুতত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ ম্বৃতি 
মতেই হুতজাতীয় ব্যক্তিগণই সারথি হইয়া থাকেন। শ্রী বিষয়ে বিষু- 
সংহিতার ষোড়শোহ্ধ্যায়ে এই প্রকার বিষুবাঁকা আছে,__ 





“অশ্বসারথ্যং সৃতানাম্‌। ১৩।৮ 


স্প্রসিন্ধ স্মৃতি মতে শ্রীকঞ্ণকে ুতবংশীয় বলিয়৷ প্রমাণ করা 
হুইয়াছে। স্থতি মতে সত এক্‌ প্রকার বর্ণসঙ্কর। স্থার্ত প্রমাণাহ্থসারে 
৯ 


পাপা পিপিপি 


১৩৪ জাতিদর্পণ ব| নিত্যদর্শন। 


শ্রীকৃষ্ণ হৃতবংশীয়। স্তবংশীয় ঘিনি, তিনিও অবস্থাই সৃত। শ্রীকৃষ্ণও 
স্থতবংণীয় ছিলেন। অতএব তাহাকেও সত বলিতে হয়। পূর্বেই 
স্বতানুসারে সতের বর্ণসঙ্করত! প্রমাণিত হইয়াছে । অতএব শ্রীকৃষ্ও 
শৃত ছিলেন বলিয়া তাহাকেও বর্ণদঙ্কর বলিতে হয়। কিন্তু তিনি 
বর্ণসঙ্করবংশীয় বর্ণনক্করপুত্র বর্ণপঙ্কর হইলেও সমস্ত প্রসিদ্ধ শান্তরানুসারেই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণ কর্তৃক সম্মানিত, ভগবাঁন বলিয়া! 
স্বীকৃত এবং পুজিত হইয়া থাকেন। অন্তান্ত উপাসকাপেক্ষা জগতে 
তাঁহার উপাসকই অধিক । অধুনা অনেক ইংরাজ এবং ইউরোপীয় 
অন্তান্ত অনেক জাতির অনেক ধর্ম্াত্মাই তাহার উপাঁসন| করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ধীয় স্থবিখাত ধর্মপ্রচারক ধর্মাচার্য্য মহাত্মা! কেশবচন্ত্র মেন 
মহাশয়ও ভগবান শ্রীকঞ্চের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন । তাহার 
বত 10196052000 নামক ধর্্মপত্রিকার কোন সংখ্যায় সে সম্বন্ধে 
বিশ্শেষ প্রমাণ আছে। তিনি উক্তি ধর্মপত্রিকাঁয় স্পষ্টাক্ষরে শ্রীরুষ্ণকে 
*০ 0১৩ [801১৩7৮ বলিয়া শ্বীকাঁর করিয়া গিয়াছেন। সেইজগ্তই 
বলি শাস্্াহুসারেও কোন নীচকুলে কোন মহাত্মার আবির্ভীব হইলে, 
তিনি শান্ত্রাহ্সসারেই মহাত্মা বলিয়া! পরিগণিত, সম্মানিত, আদৃত এবং 
পৃজিত হইতে পারেন । তাহা স্বয়ং পরমেশ্বর প্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নীচকুলোত্ভব 
হইয়! মহোঁজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীটতন্থভাগবতানুলারে 
কৃষ্ণীবতাঁর ভগবান শ্রীরুষ্জচৈতন্তের গুরুদেব মহাত্মা! ঈশ্বরপুরীও আর্ধ্য- 
বর্ণবিভাগানুসারে অতিনীচকুলোদ্ভব ছিলেন বলিতে হয় এবং তাহার 
নিজবাকোও এ প্রকার প্রকাশ আছে। তিনি মহাঁবিষ্ুর অবতার, 
জ্অধৈতাচাধ্যপ্রতু সকাশে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন,__ 
“বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শৃড্রাধম। 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥% 
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এই শ্রীধাম নবদীপে যে শ্রীকুষ্ণটৈতন্ত, এ্গোৌরাঙ, শ্রীবিশ্বস্তরদেব 
বা শ্রীনিমাইপগ্ডিতের আবির্ভীব হইয়াছিল, সেই প্রীরষ্খচৈতন্যের, 
শ্রীগৌব্লাঙ্গদেবের, শ্রীবিশ্বস্তরদেবের বা শ্রীনিমাইপ্ডিতের দীক্ষাগ্ুর 
শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীই প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্তভাগবতান্থসারে "শুদ্রাধম” ছিলেন । 
প্রাতংক্ররণীয় মহাত্মা ঈশ্বরপুরী "শৃদ্রীধম” হইয়াও বিবিধ প্রসিদ্ধ 
শান্ত্রান্সারে প্রমাণিত পরমেশ্বরাঁবতার সদ্ব্রাহ্মণকুলসম্ভৃত পুরুষোত্তম 
শ্রীকষ্চচৈতন্তেরও দীক্ষা্ুরু হইয়াছিলেন। যে চঠৈতন্তমহা প্রভুর 
অপাধারণ পাণ্ডিত্যবলে, যে চৈতন্যমহাপ্রভুর অমানষী প্রতিভাবলে 
কেশবকাশ্মীরীর স্ায় অদ্ভুত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
সেই শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহা প্রভৃও *শৃদ্রাধম” শবে অভিহিত যে ইশ্বরপুরীকে 
স্বয়ং প্রার্থন। দ্বারা গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সে ঈশ্বরপুরীর কিরূপ 
শ্রেষ্ঠতা, কিরূপ মহিম! তাহা প্রত্যেক জ্ঞানভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন। অবশ্তই মহাপ্রভু ইশ্বরপুরী অপেক্ষা! গুরু করিবার 
যোগ্য অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই। সেইজন্তই তিনি, স্বয়ং 
অতৈতের নিকটে আপনাকে ধিনি "শূদ্রীধম” বলিয়া পরিচিত করিয়া 
ছিলেন, তাহাকেই ব্রাণকর্তা গুরুর আসনে উপবেশন করাইয়া গুরুত্বে 
বরণ করিয়াছিলেন । 

মহাপ্রভু শ্রীরুষ্ণচৈতন্থের গুরুকরণদৃষ্টাস্ত পর্যালোচনা করিলে 
জাতীয়গৌরবাপেক্ষা, বংশমর্ধ্যাদীপেক্ষা গুণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই অবধারিত 
হয়,, দিব্যজ্ঞান, ভগবস্তুক্তি এবং পরমপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠত! অবধারিত হয়। 
ত্র সকলেরই মহীয়লী শক্তির মহিম! কীর্তিত হয়। যে পরমেশ্বরের অবতার 
শ্রীকুষ্ণকে স্বতি মতানুসারে সুত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের 
সৃতবংশে জন্মবশতঃ তিনি সর্ববর্ণ কর্তৃক সম্মানিত, আদৃত, বন্দিত এবং 
পুজিত হন্‌ না । তাহার অদ্ভুত প্রণী শক্তি বশতই তিনি সর্বববর্ণ কর্তৃক 


১৩২ জাতিত্রর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





পাপা, 








আদৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং পৃজিত হইয়া! থাকেন। এ কারণেই 
তিনি পুর্বেও আদঘৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং পুজিত হইয়াছেন । 
ভবিষ্যকালেও তিনি এঁ কারণেই আদৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং প্ুজিত 
হইবেন । জাতিমর্ধ্যাদ1, বংশমর্য]াদ। না থাকিলেও কোন ব্যক্তি ষগ্ঘপি 
কোন অদ্ভূতশক্তিসম্পন্ন হয়েন তাহা হইলে তিনিও আদর, সম্মান; শ্রদ্ধা 
ও তক্তি প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইবার যোগ্য । এই ভারতবর্ষেই অনেক 
নীচকুলে অনেক অদ্ভূতশক্তিসম্পর্ন অনেক মহাপুরুষই প্রাদৃভূ্তি হইয়া- 
ছিলেন। তাহারাঁও আপনাদিগের অদ্ভুতশক্তিবলে পুজ্য হইয়াছিলেন। 
চৈতন্তসম্প্রদায়ের রঘুনাথদাসের কায়স্থকুলে জন্ম হইয়াছিল। কিন্ত তিনি 
অগ্তাপিও গোস্বামী উপাধি দ্বারা জনসমাঁজে সম্মানিত হইতেছেন। 
চৈতন্াসম্প্রদায়ের অনেক প্রসিদ্ধ গ্রস্থেই তাহাকে গোস্বামী বল! হুইয়াছে। 
যে কাযরস্থ বঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়৷ সম্মানিত হইয়াছিজেন এবং 
হইতেছেন তিনি অবশ্তই অপাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন । যেহেতু পুরাকালে 
গোস্বামী উপাধি কোন সামান্ত লৌককে প্রদান করা হইত না। 
পুরাকাঁলে ব্যাস শুকদেব প্রভৃতির গোস্বামী উপাধি ছিল। অস্ভাপিও 
এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে গোন্বামী বল! হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য 
কোন জাতির জ্ঞান, ভক্তি এবং প্রেম দ্বারা বিশেষ শ্রেষ্ঠতা না! হইলে, 
তিনি গোস্বামী হইবার যোগ্য হন্‌ না। ভক্তিরত্বাকর নামক গ্রন্থান্সারে 
. মহাত্ম। শ্তামানন্দ সদেগীপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ভক্কিরত্বাকরানু- 
সারে তিনিও গোস্বামী: উপাধি বার! ভূষিত ছিলেন। তিনিও স্থীয় 
জাতিমর্ধ্যাদা! এবং বংশমর্ধ্যাদাহ্ুসারে গোস্বামী উপাধি সম্পর হন্‌ নাই। 
তাহার জীবদ্দশায় অনেকে তাহাকে সীতানাথ অধৈতপ্রতুর অবতারও 
বলিতেন। চৈতন্তমম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থান্থুদারেও তিনি অদ্বৈত- 
প্রতুর অবতার। বাহাকে নরোত্তমঠাকুর বল! হয় তাহারও ব্রাঙ্গণকুলে 
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জন্ম হয় নাই। তিনিও কায়স্থকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত 
প্রেমভক্তি বশতই তিনি ঠাকুর উপাধি পাইয়াছিলেন। নরোত্বম- 
বিলাসু প্রভৃতিতে তিনি ঠাকুর ও ঠাকুরমহাশয় বলিয়! নির্দেশিত 
হইয়াছেন। অস্তাপিও বছ ভক্তিমান ব্যক্তি তাহাকে ঠাকুরমহাশয় বলিয়া 
থাকেন। অগ্থাপিও 'ঠাকুরমহাশয়' উপাধি ব্রাঙ্মণবংশোত্তব গুরুগণকেই 
অনেকে দিয়! থাকেন। অগ্তাপিও ঠাকুর শবের অর্থ দেবতা অথবা 
ব্রাহ্মণবাচক বলিয়া! প্রচলিত আছে? শ্রেষ্ঠগুণকর্ম্মান্থসারে, অন্থপম 
প্রেম ভক্তিবলে কায়স্থফুলভূষণ মহাত্ম। নরোত্তমও ঠাকুর হইয়াছিলেন। 
চৈতন্তসম্প্রদায়ের কতিপক়্ গ্রন্থান্থসারে নঝোত্বমঠাকুর পুরুষোত্বম 
নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার । বর্তমানকালেও অনেক ভক্ত তাহাকে 
নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার বলিয়া থাকেন। অসাধারণ নরোত্তম ঠাকুরেরও 
বছ শিষ্য ছিলেন। অস্ভাপিও তাঁহার শিষ্যবংশীয়গণের অনেকেই জীবিত 
আছেন। তীহারা অগস্তাপিও নরোঞমপরিবারস্থ বলিয়া! গৌরবাদ্থিত 
হইতেছেন। তীহারা কোন পরিবারের অন্তর্গত জিজ্ঞাসিত হইলে, 
আপনাদিগকে নরোত্তমপরিবারের অন্তর্গত বলিয়৷ অগ্তাপিঞ পরিচয় 
দিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ মণিপুররাঁজ বংশীয়গণের মধ্যে সকলেই এঁ নরোত্তম- 
. পরিবারের অন্তর্গত। মণিপুরের রাজাও নরোত্তমপরিবারস্থ । মণিপুর- 
রাজ্যের অধিকাংশ লোকই নরোত্ুমঠাকুরের পরিবারস্থ । সেইজন্য 
তাহার! সকলেই মহাত্মা নরোত্তমঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়! 
থাঢকেন। ইদানী অমৃতব।জাঁর পত্রিকা! কার্ধযালয় হইতে যে নরোত্তমচরিত 
প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সংক্ষেপে মহাত্মা নরোত্বমসন্বদন্ধে অনেক 
কথাই আছে। সেই গ্রন্থথানি নরোত্তমসন্বন্ধে কয়েকথানি গ্রস্থাবলম্বনে 
রচিত। সেইব্ন্ই তন্মধ্যে নরোত্বমসগ্বন্ধে অনেক বৃত্বাস্তই আছে। 
কথিত নরোত্তমঠাকুর ব্যতীত অন্তান্ত অনেক মহাপুরুষই অনেক 
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অব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া! সেই সকল কুল পবিত্র করিয়াছিলেন । 
এই নবদ্বীপধামে সিদ্ধচৈতন্তদাস নামে যে মহাপুরুষ বিখ্যাত হুইয়া- 
ছিলেন, সহারও জন্ম ব্রাহ্মণকুলে হয় নাই। তিনি স্বীর জন্ম, দ্বার! 
বৈস্তকুল পবিত্র করিয়াছিলেন । অস্তাপিও ত্ীহার অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় 
শিষ্যগণ বিদ্কমান আছেন। তাহার মানবাঁকারে এই নবদ্ধীপধামে 
অবস্থানকালে কত ব্রাঙ্গণপণ্ডিতও তাহার চরণামৃত পান এবং প্রসাদ 
ক্ষণ করিয়া আপনাদ্দিগকে ধন্ত এবং কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন । 
এ বিবরণ নবন্বীপের অনেক ভক্তই অবগত আছেন। পরমতক্ত 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরলোকগত ৬ব্রজনাথ বিছ্ভারত্ব মহোদয়ও মহাত্মা 
সিদ্ধচৈতন্তদাস বাবাজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সিদ্ধচৈতন্যদাস 
বাবাজীর কতকগুলি ব্রাক্ষণশিষ্য ব্যতীত অন্তান্তজাতীয় অনেক শিষ্য 
ছিলেন। অগ্াপিও তাহার নানাঁজাতীয় শিষ্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। 
উক্ত সিদ্ধবাবাজী মহাশয়ের বিষুপ্রিয়াবল্লভদাস নামে একজন ভক্তিমান 
শিষ্য ছিলেন। তিনি মুচীকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারও 
বু সঘ্বংশীয় এবং সদ্বশীয়াগণ শিষ্য ছিলেন। শ্রবিষুঃপ্রিয়াবল্লভদাস 
বাবাজী অনেক সময়েই গৌরনামে উন্মত্তবৎ হইতেন। শ্রীমন্মহা প্রভূ 
গৌরাঙ্গদেবের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল। যৎকর্তৃক রাঁমাৎ- 
সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই মহাত্মা রামানন্দের রুহিদাস বা কুইদাস 
নামে একজন মহা-ভক্তিসম্পন্ন শিষ্য ছিলেন। তীহারও মুচীকুলে জন্ম- 
গ্রহণ হইয়াছিল। এখনো পর্য্স্ত সেই মহাত্া রুহিদাসের একটা সম্প্রদায় 
বিস্তমান রহিয়াছে । অস্তাপিও মুচীকুলোভ্তব অনেকেই আপনাদিগকে 
মুচী বলিয়া পরিচিত ন1 করিয়া, “রুহিবাস' বা “রুইদাস বলিয়া পরিচিত 
করেন। তাহারা! আপনাদিগের কুলগৌরববৃদ্ধি জন্যই শী প্রকার 
পরিচয় দিয় থাকেন। রুহিদাসের ক্ষত্রিরকুলোড্তবা এক শিথ্যা ছিলেন। 
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তিনি উত্তরবাহিনীগঙ্গাতীরবর্তাঁ প্রসিদ্ধ কাশীনগরীর অধীশ্বরী ছিলেন। 
সেইজন্য তাহাকে অনেকেই “রাণী” বলিত। তাহার নাম কালী ছিল 
বলিয়া, অনেকেই তাঁহাকে “কালীরাণী” বলিতেন। সেই কাশীধামের 
“কালীরাণী” মহাভক্তিমতী ছিলেন । ভগবান শ্রীরামচন্ত্রে তাহার পরম 
প্রীতি ছিল। তিনি সাক্ষাৎ শাস্তিমূর্তী ছিলেন । তিনি এবং কাশীধামের 
অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তাহার গুরুদেব শ্রীরুহিদাঁস মহাত্বাকে রামচন্দ্রের 
স্যায় বর্ণবিশিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। *ভাহারা সকলেই উক্ত রুহিদাঁস 
মহাত্মার গলে স্বর্ণোপবীত লঙ্বিত দেখিয়াছিলেন। তত্দর্শনে অনেক ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতই তাহার শরণাগত হইয়। তাহার শিষ্য ও অনুচর হইয়াছিলেন। 
সুবিখ্যাত রুহিদাস সম্বন্ধে প্রামাণা অনেক কথা বলিবাঁরই আছে। প্রবন্ধ- 
বৃদ্ধিভয়ে দে সমস্ত এই স্থলে বলা হইল ন1। প্রসিদ্ধ ভক্তমালগ্রন্থে রুহিদাস 
সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্তই নিহিত আছে। উদাহ্ৃত কহিদাঁস ব্যতীত এই 
ভারতবর্ষে অনেক মহাত্ম! ভক্তই মুচীকুলে জন্মপরিগ্রহ দ্বারা সেই 
নীচকুলকেও স্থপবিত্র করিয়াছিলেন । অগ্ভাপিও মুচীকুলে এবং অগ্তান্ত 
অনেক বর্ণসঙ্করকুলে অনেক ভক্ত আছেন। এই নবদ্বীপেই কত নীচ- 
কুলে কত তক্ত আছেন। দুচীকুলোদ্ভব ভুবন বা ভুব্নোকে এই 
নবদ্ধীপের অনেকেই জানেন। অনেক হরিভক্তের বিবেচনায় সে 
ব্যক্তিও হরিভক্কিসম্প্ন । আমরাও সে ব্যক্তিতে ভগবজ্জনোচিত ভক্তির 
অনেক লক্ষণ দেখিয়াছি । আমরা সময়ে সময়ে ভূবনকে হরিনাম শ্রবণে 
বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, হুরিসক্কীর্ভনে পুলকিত হইতে দেখিয়াছি। 
বালীকিপ্রণীত রামায়ণে ও বেদব্যাসপ্রণীত বরন্গাগুপুরাণীয় অধ্যাত্ম- 
রামায়ণে গুহরাজার বৃত্তান্ত আছে। এ গুহরাঁজাকেই (তাহার চগ্ডাল- 
কুলে জন্ম অন্য ) গুহকচগ্ডাল বল! হইয়া থাকে। গ্র গুহকচগ্ডালের 
সহিত শ্রাবিষ্ণুর অবতার শ্রারামচন্ত্রের মিত্রতা ছিল। ভগবানের সহিত 
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যে চগ্ডালের মিত্রতা তিনি কত মহান, তিনি কত ভক্তিমান তাহা। 
বর্ণনায় বর্ণনা করা যায় না। কোন নরের সঙ্গেই তাহার উপম! হয় 
না। নানাশাস্ত্রান্ুসারে ভগবদ্তক্তের উপমাই কোন নর, কোন নারী' 
কিন্বা অন্ত কোন জীবের সহিত হয় না। তবে যে ব্যক্তি ভগবানের 
সথা, তাহার তুলন! জাগতিক কোন জীবের সহিত দ্রিব? যিনি চণ্ডাল- 
বংশীয় হইয়াও পরমেশ্বরের সখা হইয়াছেন তিনি যে জগতের সমস্ত 
পবিত্র জাতীয়গণ অপেক্ষা পবিত্র, তিনি যে জগতের সমস্ত পবিত্র বংশীয়- 
গণাপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে। 





ন্বিতীস্বম অন্যাস্ত্র। 


বাসসংহিতাঁর মতানুসাঁরে সগোত্র। ভার্য্যার গর্ভোৎপর যে সন্তান, 
তাহাকেও এক্‌ প্রকার চণ্ডাল বলা যাঁয়। তাহার মতে ত্রিবিধ চণ্ডাল। 
তিনি বারাণসীক্ষেত্রে ত্রিবিধ চণ্ডাঁল সম্বন্ধে, তাঁহার স্থৃতিবিষয়ক উপদেশ- 
সকল শ্রবগেচ্ছু মুনিগণকে এই প্রকার কহিয়াছিলেন,__ 
“কুমারীসম্তবন্ত্েকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ ৯। 
্রান্মণ্যাং শুদ্রজনিতশ্চাগালন্ড্িবিধঃ স্মৃতঃ 1৮ 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্ুসারে স্বায়স্তুবমন্ুর সহোদরা শতরূপা ছিলেন। সেই: 
জন্যই বলিতে হয় স্বায়ভুব মন্থুর যে গোত্রে জন্ম হইয়াছিল শতরূপারও 
সেই গোত্রে জগ্ম হইয়াছিল। অথচ ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণান্গদারে মনুর 
সহিত শতরূপার বিবাহ হইয়াছিল, এ বৃত্তান্তও অবগত হওয়া 
যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্সারে মনন ও শতরূপার এক্‌ কন্ঠার সহিত 
শাঙ্ডল্যের পিতার বিবাহ হইয়াছিল। অতএব শাঙিলোর ব্রাহ্মণণ্ুরসে 
জন্ম হইয়া থাকিলেও, তাহার মাতা ক্ষত্রিয়কন্তা! হইলেও ব্যাস- 
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সংহিতান্দারে তাহাকেও এক্‌ প্রকার চগ্ডাল বলিতে হয়। যেহেতু 
তাহার পিতার এবং মাতার এক্‌ গোত্রে, এক্‌ বংশে, পাক পিতা হইতে 
জন্ম হুইয়াছিল। ব্যাসসংহিতার মতে কোন ব্যক্তির মাতাপিতার* 
সমানগোত্রে জন্ম হইয়া! থাকিলে, সেই ব্যক্তিকেও এক্‌ প্রকার চণ্ডাল 
বলা যায়। এ বিষয়ের প্রমাণ দিবার জন্য পূর্বেই ব্যাসসংহিতার 
প্রথমোহ্ধ্যায়োক্ত নবম শ্লোকের কিয়দংশ এবং দশম শ্লোকের কিয়দংশ, 
উদ্ধত কর] হইয়াছে। ব্যাসসংহিতানুসারে অসামান্য শাগ্ডল্যকেও এক্‌ 
প্রকার চণ্ডাল বলিয়া শ্বীকার করিতে হইলে, তাহার বংশাবলীকেই 
বা কি প্রকারে অচগ্ডাল বলা যাইবে ? ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণানসারে ব্রাঙ্মণ- 
গণের পঞ্চ প্রকার প্রধান গোত্র নির্দিই আছে। কথিত শাগ্ডিল্যের 
নামানুলারে ত্র প্রসিদ্ধ পুরাণ মধ্যে শাগিল্যগোত্রেরও নির্দেশ আছে। 
ভারতবর্ষের যে নকল ব্রাহ্মণ শাঙিলাগোত্রীয়, ব্যাসসংহিতান্সারে 
তাহাদের প্রত্যেককেও অঅবশ্তই টুগ্ডাল বলা যাইতে পারে কিন্তু 
মহাভারতে আছে,__ 
প্চগালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষুরভক্তিপরায়ণঃ।” 

অতএব শাগ্ডল/গোত্রীর কোন ব্যক্তি যস্তপি বিষুঃতক্তিপরায়ণ হুন্‌ 
মহাভারতান্ুসারে তাহাকে কখনই চগ্ডাল বল! যাইবে না। মহা- 
ভারতানুদারে তাহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। 
পূর্বে শাগ্ডিল্যগোত্রোৎ্পন্ন যে নকল ব্যক্তি বিষুণপরায়ণ হইয়াছিলেন, মহা. 
ভারতানুনারে তাহাদের প্রত্যেকেও 'মুনিশ্রে্' ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
কি আছে? ভবিষ্যকালেও ন্ুপ্রসিদ্ধ শাগ্িল্যগোত্রে যে সমস্ত বিষুরতক্তি- 
পরাণ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিবেন, স্থপ্রসিদ্ধ মহাভারতানুসারে নিশ্চয়ই 
স্থধীগণ কর্তৃক তাহাদের গ্রত্যেকেও 'মুনিশ্রেষ্ট' বলিয়৷ পরিগণিত 
হইবেন। প্রাত-্রণীয় মহাত্ম! শাগ্ডিন্যও মতক্ত ছিলেন ন1। তাহার 
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পাতি পাশ 





শপ ০৯৯৮ 
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উচ্ছুসিত পরাভক্তির পরিচয় 'শাগডল্যন্ত্র নামক ভক্তিমীমাংস! সম্বন্ধীয় 
পরম গ্রস্থই দিতেছেন। অতএব মহাপুরাঁণ শ্রীমহাঁভারতান্থদারে পরমভক্ত 
মহাপুরুষ শাঙিল্যকেও মুনিশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে এবং বলাও উচিৎ। 
প্রসিদ্ধ ব্যাসসংহিতান্ুসারে, প্রসিদ্ধ মহাভাঁরতানুসারে অতি সংক্ষেপে 
শাগ্ডিল্য এবং শাগ্ডিল্যগোত্রীয় মহাঁশয়গণ সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
'হুইয়াছে। অন্তর ভগবান কপিলদেব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। 
শ্রীমস্তাগবতানুসারে কপিলও শ্রীভগবানের এক্‌ অবতার। তাহার 
বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই আছে। মহাকবি বাল্সীকি প্রণীত বিখ্যাত 
রামায়ণেও তাহার বৃত্তান্ত আছে। এ রামায়গ্রান্থনারে কপিলের 
কোপেই সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় বলিয়া, 
তাহার কোপও জগতের পরমমঙ্গলের কারণ হইয়াছে । যেহেতু সগর- 
সন্তানগণ তাহার কোপে ধ্বংশ না হইলে, সেই ব্রদ্মলৌকের ব্রহ্মবাঁরিকে, 
স্বর্গের স্থুরধুনীকে আমরা অগ্াপি এই ভূলোকে দশন স্পর্শন করিয়! 
চরিতার্থ হইতাম না। তাহাকে দর্শন ম্পর্শন করিয়া অতিপাতকী, 
মহাপাতকী, পাতকী এবং উপপাতকীও উদ্ধার হইত না। স্থরধুনী 
“গঙ্গা যে পতিতপাবনী, স্বন্দপুরাণীয় কাশীখগ্তানুসারে তিনিই যে “বিষুপদী” 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্ুসারে তিনিই যে “রাধাকৃষ্ণদ্রবোডবা”, মানসতন্ত্রানথসারে 
তিনিই যে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রত্ুর এক্প্রকার বিকাশ। অতএব সেই 
জন্য তিনিই ত শ্রীরাধাকষ্ণেরও একপ্রকার বিকাশ । সেইঙ্ন্য তাহাকে 
আমরা বারম্বার প্রণাম করি। তীহাঁর মহিম! হ্বয়ং শিবই জানেন। 
সেইজন্তই বিশ্বেশ্বর শিব সেই বিশ্বেশ্বরী গঙ্গাদেবীকে মন্তকে ধারণ 
করিয়াছেন। সেইজন্ই বিশ্বেশ্বর শিব শঙ্করাচার্ধযরূপে সেই বিশ্বেশ্বরীর 
স্তব করিয়াছিলেন। আমরাও অস্ত সেই স্ব দ্বারা সেই হরমৌলি- 
'নিবামিনী পরমাঁজননীর স্তব করিতেছি,__ 
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“দেবি স্থুরেশ্বরি ভগবতি গে, 
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে । 
শহ্করমৌলিবিহাপিণী ৰিমলে, 
মম মতিরাস্তাং তৰ পর্দকমলে ॥ ১। 
ভাগিরথি স্থখদায্িনি মাত- 
স্তবজলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ৷ 
নাহং জানে তব মহিমানং, 
পাহি কুপাময়ি মামজ্জানম্‌ ॥ ২। 
হরিপাদপপ্মতরঙ্গিনি গে, 
হিমবিধুমুক্তাধ বলতরঙ্গে । 
দুরীকুরু মম ছুক্কুতি্ভারং, 
কুরু কৃপয়া ৬বসাগ্ররপারম্‌ ॥ ৩। 
তব জলমমলং যেন নিপীত ২ 
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্‌ । 
মাতগঙ্গে ত্বপ্তি যো ভক্তঃ, 
কিল তং দ্রষ্ট,ং ন বম সন্তঃ ॥ ৪। 
পতিতোদ্ধারিণি জাহৃবি গঙ্গে, 
খণ্ডিতগিরিবরম্ডিততঙ্গে । 
ভীক্মজননি মুনিবরকন্যে, 
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ 
কলললতামিব ফলদাং লোকে, 
প্রণমতি যন্ত্াং ন পততি শোকে 
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কি 


পারাবারবিহারিণি গঙ্জে, 
বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬। 
তব চেল্মাতঃ কআোতঃন্লাত2, 
পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাত2। 
নরকনিবারিণি জাহ্বি গঙে, 
কলুষবিনাশিনি মহিমোভ্,ঙে ॥ ৭। 
পুনরসদঙ্গে পুখ্যতরজে, 

জায় জয় জাহবি করুণাপাঙ্গে । 
ইন্দ্রমুকুটমশিরাজিতচরণে, 

স্থুখদে শুভদ্দে সেবকশরণ্যে ॥ ৮। 
রোগং শোকং তাপং পাপং, 

হর মে ভগবতি কুমতি কলাপম্‌। 
ত্রিভুবনসারে বস্থধাহারে, 

ত্বমসি গতিশ্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥ 
ঘঅলকানন্দে পরমানন্দে, 

কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে । 

তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, 

খলু বৈকুণ্টে ত্য নিবাসঃ ॥ ১০ ।. 
বরমিহ নীরে কমঠে। মীনঃ, 

কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ৷ 

অখথব! গব্যুতি শ্বপচে। দীন 

স্তব নহি দুরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ 
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ভো৷ ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, 

দেবি দ্রব্ময়ি মুনিবরকন্তে । 

গঙ্গান্তবমিদমমলং নিত্যং, 

পঠতি নরে যঃ স জয়তি সত্যম্‌ ॥ ১২। 

যেষাং হৃদয়ে গঙা-ভক্তি- 

স্তেষাং ভবতি সদ! স্খমুক্তিঃ ] 

মধুরকান্তাপজ.ঝটিকাভিঃ, 

পরমানন্দকলিঙতললিতাভিঃ ॥ ১৩। 

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, 

বাঞ্িতফলদং বিহিতামলসারম্‌। 

শহ্করসেবকশহ্কররচিতং, 

পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাগুঃ ॥ ১৪। 
কথিত স্ব দ্বারা কেবল শঙ্করাচাধ্যই গঙ্গামহিম! কীর্তন করিয়।ছিলেন 
এরূপ নহে। সেই স্তর অগ্ভাপিও কত গঙ্গাভক্তের গঙ্গার্চনাসম্বন্ধে 
অবলম্বন হইতেছে। মহাত্মা দরাফ. খা মুসল্মান্বংশীয় হইয়াও সুপবিত্র 
সংস্কৃত ভাষায় যে গঙ্গাস্তব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্তাঁপি বর্তমান আছে। 
তন্বারা অগ্তাঁপি অনেক রাহ্গণপণ্ডিতও গঙ্গান্তব করিয়! থাকেন। গঙ্গার 
মহিমার তুলনা নাই। গঙ্গা! অনুপমা । কৃপাময়ী গঙ্গাদেবী রাজধি 
এভগীরথের তপন্তায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মর্ড্যে আগমন করিয়া- 
ছিলেন, কপিলাশ্রমে গমনপূর্বক সগরসন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া 
অন্তাপি সেই কপিলাশ্রমদন্নিহিত সাগরসঙ্গতা রহিয়াছেন। কপিলাশ্রম- 
মান্নিধ্যে সাগরের সহিত গঙ্গার যে সন্মিলনস্থান, সেই স্থানকে অস্তাবধি 
পাঙ্গাসাগর' বলা হইয়া থাকে । সেই গঙ্গাসাগরমাহাত্ব্য অনেক গ্রন্থেই 
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আছে। বিশেষতঃ পদ্মপুরাণে সেই মাহাত্মা বিস্তারিতরূপেই বর্ণিত 
আছে। অস্তাবধি প্রতি বংমরে পৌষ মাসের শেষাংশে সাঁগরদ্বীপে কত 
লোক বাঁস করিয়৷ থাকেন, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান, তত্বীরে দান এবং 
ভগবান কপিলদেবের পৃজ! করিয়া! থাকেন। তত্বাতীত তীর্ঘশ্রান্ধ গ্রভৃতি 
বহু পুণ্জনক কর্ম করিয়া থাকেন। পৌৰী সংক্রাস্তিতে গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমে স্নান প্রসৃতি করিয়। ভগবান কপিলদেবকে দর্শন ও পুজ। প্রভৃতি 
করিয়া আপনাদিগের বাসস্থানে প্রত্যাগত হন্। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে 
গঙ্গা, গঙ্গাসাগর এবং কপিলাশ্রম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইল। শ্রী সমস্ত 
ভগবান কপিলদেবের মাহাত্ম্যস্থচক বলিয়াই পরিকীন্তিত হইয়াছে। 
কপিলদেবের মাহাঁঝআ্বের শেষ নাই। তবে সামান্ত এই প্রবন্ধে তাহার 
কি প্রকারে শেষ হইবে। কগিলদেবের পিতার নাম কর্দিম। 
দক্ষপ্র্গাপতির স্তায় তিনিও এক্জন প্রজাপতি ছিলেন । শ্রীমস্তাগবতানু- 
সারে তাহাকেও মুনি বলা হইত। যদিও তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
তথাপি অসবর্ণবিবাহ প্রথান্গসারে উদারভাবে ক্ষত্রিয় মহাত্মা! শ্বায়ন্ভূব 
মন্থর দেবহৃতী নায়ী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্যাস- 
সংহিতান্থসারে তাহার ওরসে ক্ষত্রিয়মন্থুন্তা দেবহৃতীর গর্ভে যে 
কপিলদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহাকেও এক্‌ শ্রেণীর চগ্ডাল বল! 
যাইতে পারে। যেহেতু এ ব্যাসসংহিতান্থদারে দেবহৃতী স্বয়ং চণ্ডালী 
ছিলেন। সেই চগ্ডালীগর্ভে তাহার উৎপত্তি জন্য তাহাকেও চণ্ডাল 
বলিতে হয়। কারণ অনেক স্থৃতি মতান্দারেই চগ্ডালীগর্ভোৎপন্ন পুত্র 
ব্রাহ্মণের গুরসজাত হইলেও তাহাকে স্বীয় মাতৃবর্ণ পাইতে হয়। 
কপিলের মাতা চগ্ডালী ছিলেন । অতএব তাহার পিতা ব্রাঙ্গণ হইলেও 
স্বার্তমতানুসারে তাহাকে চগ্ডাল বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয়। তকে 
তীহার শ্রেষ্ঠ গুণকর্্মসকল দ্বারা, তাহার বিষয় বিচার করিতে হইলে, 
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তাহাকে শ্রেষ্ঠই বলিতে হয়। শ্রীমদ্তাগবত প্রভৃতি শান্ত্রামূসারে তিনি 
শ্রীভগবানের এক্‌ অবতার । অতএব সেইজন্য তাহার সর্বশ্রেষ্ঠতাই 
স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু ভগবানাপেক্ষা অন্ত কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। 
অন্ত প্রবন্ধে মনুসংহিতা এবং বিষুণসংহিতান্ুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও স্ত- 
জাতীয় বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কি তাঁহার অসাধারণ 
মাহাস্ম্যের লোপ হইতে পারে? সে্গন্ত কি তিনি অভগবান হইতে 
পারেন? তাহা কখনই হইতে পারেন না। তিনি কিশোরবয়সের 
প্র/রন্তকাল পর্যন্ত গোঁপান্ন ভক্ষণ করিয়াও কোন শান্ত্রান্থুসারেই তিনি 
অভগবান বলিয়া প্রতিপন্ন হন্‌ নাই। মহাভারত, শ্রীমপ্তাগবত এবং 
বরঙ্গবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতির মতান্থসারে তাহাকে ক্ষত্রকুলোস্ভব ক্ষত্রই 
বলিতে হয়। এ সকল প্রসিদ্ধ শাস্্ানুসারে তিনি ক্ষত্রকুলভব ক্ষত্র বলিয়া 
প্রমাণিত এবং পরিগণিত হইলেও তিনি কোন শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের পৃজ; 
নহেন্? নান! শাস্ত্রানুসারে তিনি যে ব্রহ্মণাদেব। সেইজন্ই তাহাকে 

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥৮ 
বণিয়। ব্রাহ্মণ প্রস্ভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণায় ভক্তগণও প্রণাম করিয়। থাকেন। 
সেইজন্য আমরাও তাহাকে 

“কৃষ্ণায় বাস্থুদেবায় হরয়ে পরমাআনে । 

প্রণতর্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৮ 


বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বারশ্বার প্রণাম করিতেছি। উজ্জ্বল 
বামচরিত্র পর্যালোচনা করিলেও তীহাকেও অভগবান বল! যায় 
না। তিনিও ক্ষত্রিয় দশরথ রাঁজার গওরসজাত পুত্র হইয়াও, সেইজন্ত 
তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়াও কত খধি, কত মহ্ষি এবং কত মুনি 
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অহামুনিগণ কর্তৃকও পৃজিত ও বন্দিত হইয়াছিলেন। অগ্ভাপিও 
তাহাকে কোন্‌ শ্রেষ্টবর্ণায় আস্তিকাসম্পন্ন তক্তগণ না পুঁজ! করিয়া 
থাকেন? তীহার অদ্ভূতমহিমাগীতির তুলনা নাঁই। মহাকাব্য 
শ্রীরামায়ণের স্তরে স্তরে এ&ঁ গীতিমাধুরী বিলসিত রহিয়াছে । ভগবান 
বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্ষাগুপুরাণে সুমধুর রাঁমচরিত্র নিহিত রহিয়াছে। 
সেই বরক্ধাগুপুরাণ।স্তর্গত অধ্যাত্মরাঁমায়ণে সেই ক্ষব্তিয় দশরথরাঁজার পুত্র 
শ্রীরামচন্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীবিষুখুর অবতার বলা হইয়াছে। অদ্ভূত- 
রামায়ণাঙগসারেও ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্্র শ্রীবিষুণর এক্‌ অবতার | বাল্সীকি- 
মতে তিনি শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণাবতার নহেন। বাল্মীকি তাহাকে শ্রীবিধুরর 
অর্ধীধংশের অবতার বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতিও 
তাহার উত্তররামচরিত নামক গ্রন্থে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন । তদ্বাতীত বহু প্রাচীন কবিই নিজ নিজ কাব্যে 
রামমাহাত্ময বর্ণনা করিয়াছেন । , তক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা তুলসীদাস প্রণীত 
রামায়ণও ভগবান রামচন্দ্রের গুণমাহায্ম্যে পরিপূর্ণ কোন অধম- 
কুলোস্তব ব্যক্তিতে ভক্তিলক্ষণদকল প্রকাশিত হইলেও ভগবান রাম- 
চন্দ্রের তিনি প্রিয়। যেহেতু তিনি নিষাদবংশীয় ভক্ত গুহরাঁজার সহিতও 
সখ্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণান্ুারে চণ্ডালবংশীয়৷ ভক্তিমতী 
শ্রবণ! শবরীরও উচ্ছিষ্ট ফলমুলদকল ভক্ষণ করিয়াঁছিলেন। ভক্ত প্রকৃত 
চণ্ডালবংশীয় হইলেও মহাভারত এবং সৌরপুরাণ প্রভৃতিতে তিনি 
সর্ববশরেষ্টবর্ণীয় বলিয়াই পরিগণিত। এই শ্রীধাম নবধীপে শ্রীগৌরাঙ্গ 
সহাপ্রভুই তাহার মাতা শ্রীশচীদেবীর প্রতি কপিলাবেশে 
বলিয়াছিলেন,__ 
“্চগুাল চগ্াল নছে যদি কৃষ্ণ বলে। 
ঘিজ নহে দ্বিজ বদি অসৎ পথে চলে” 


শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে অনেক নীচকুলেও কত মহাঁপুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার দীক্ষাগুর শ্রীঈশ্বরপুরীও অব্রাহ্মণ ছিলেন । 
তিনি আপনাকে শুদ্রীধম বলিয়া শ্রীমদ্বৈতের নিকট পরিচিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার এ প্রকার পরিচয়ের বিবরণ শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর 
প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্তভাগবতের আদিখণ্ডে আছে। এই গ্রন্থের অন্ত 
কোন স্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। হরিদাসঠাকুর 
ধাহাকে বল! হয়, বড়হরিদাস ধাহাকে, বল! হয়, যবনহরিদাস ধাহাকে 
বলা হয় তিনিও নীচবংশীয় ছিলেন। গৌরাক্ষসম্প্রদায়েরে অনেক প্রধান 
্রন্থান্ুসারেই তাহার যবন বা মুশলমাঁন কুলে জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্যই 
'্াহাকে যবনহরিদাঁস বলা হইত এবং অগ্তাপিও বলা হইয়! থাঁকে। 
তাহার যবনকুলে জন্ম হইয়া থাঁকিলেও গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের যে সকল 
গ্রন্থে তাহার বৃত্তান্ত আছে, সেই সকল গ্রন্থেই তাহার শ্রেষ্ঠত। প্রতিপাঁদিত 
হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শ্রীপ্রীচৈতন্তভাগবতীয় আদিখণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে 
তৎসন্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা আছে, 


“অধম কুলেতে যদি বিষুঃভক্ত হয় । 
তথাপি সেই সে পুজ্য সর্ববশান্ত্রে কয় ॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 
এই ব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥ 
প্রহলাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান। 
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম ॥ 


৯ 


১৪৬ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


হরিদাসম্পর্শবাঞ্থ! করে দেবগণ। 
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জন ॥ 
স্পর্শের কি দায় দেখিলে হরিদাস । 
ছিণ্ডে সর্ববজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥ 
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন। 
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন ॥ 
শতবর্ষে শতমুখে উহান মহিম|। 
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥ 
উহার মহিমা কিছু আইল মুখেতে । 


সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম। 
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥” 


এ প্রকার হরিদাঁসমাহাত্য অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। হরিদাস 
গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের ব্রহ্মা । কোন কোন গ্রন্থান্থসারে তিনি মহাত্ম! 
গ্রহলাদের অবতার। প্রসিদ্ধ কবিকর্ণপুররচিত শ্রীগৌরগণোদেশ- 
দীপিকার মতে তিনি প্রহ্লাদ এবং ব্রহ্মা উভয়েরই অবতার । ভগবান 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে অপগ্ডিত অন্নই ছিলেন। তাহার 
সম্প্রদায়ে মহামহোপাধ্যায়ই অনেকে ছিলেন। অতএব হরিদাঁস অতি- 
নীচজাতীয় হইলেও তাঁহাকে সেই জশ্প্রদায়ে ব্রহ্মা এবং প্রহ্লাদ বলা 
হইত বলিয়৷ তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেনই বলিতে হয়। আর 
যবনকুলে হরিদাসরূপে স্বয়ং ব্রহ্ম! অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও থাকিতে 
পারেন। তাহার সহিত প্রহলাদের সমাবেশ থাকিলেও থাকিতে পারে। 


জাতিতত্ব। ১৪৭ 


৯ 


যেহেতু ভগবান বিষুণ নিজেই মৎন্তকুর্বরাহ্‌ প্রভৃতি জন্তরূপও ধারণ 
করিয়াছিলেন। কোন শাস্ত্রান্থসারেই ত মহস্তকুম্মবরাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
্রাহ্মণজাতীয় বলা হয় নাই। কোন শান্ত্রে এ সকল জানোয়ার্দের 
ত্রিয়, বৈশ্ত কিন্বা শূল্রবর্ণাীয়ও বল! হয় নাই। উহার্দিগকে কোন 
প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়ও বল! হয় নাই। অনেক শৃস্তান্থসারেই উহার! 
অতি নীচ জন্ত। অতএব অবশ্যই অব্রাঙ্গণ। এ সকল অতিনীচজস্ত 
হইলেও ভগবান শ্রীবিষুণ এ সকল জন্তর রূপ ধারণও করিয়াছিলেন । 
ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ভগবতী হৃর্ণাসতীও চগালীকন্তা হইয়াছিলেন 
বলিতে হয়। যেহেতু ছ্র্ণীসতীর পিতা দক্ষপ্রজাপতি ক্ষত্রিয় মনু 
এক্‌ জামাতা ছিলেন। ক্ষত্রিয় মন্ুর প্রস্থতি নামী কন্তার সহিতই 
দক্ষপ্রজাপতির বিবাহ হইয়াছিল, ইহা অনেক শান্ত্রেরই মত। ব্যাস- 
ংহিতার মতান্ুসারে সেই প্ররস্থতিকে চণ্ডালীই বলিতে হয়। যেহেতু 
ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণান্ুসারে প্রস্থতির মাডা শতরূপার যে গোত্রে উৎপত্তি 
হইয়াছিল, প্রস্থতির পিতা স্বায়স্তুব মন্থুরও সেই গোত্রে উৎপত্তি 
হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণানুদারে প্রহ্থুতির মাতা শতরূপা উক্ত 
মন্ুর সহোঁদরাও ছিলেন । অতএব ব্যাসসংহিতোক্ 








এ 


“কুমারীসম্ভবন্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ 
্রাহ্মণ্যাং শৃদ্রজনিতশ্চা গুাঁলন্ত্িবিধঃ স্মৃতঃ 1» 


উ্পদেশানুমারে ভগবতী দাক্ষায়ণী সতীকেও চগ্ডালীকন্ত! বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। মহধি কৃষ্ণদৈপাঁয়ন বেদব্যাঁসকথিত ব্যাসসংহিতা নায়ী 
স্থৃতি অনুসারে ভগবতী দাক্ষায়ণীকেও চণ্ডালীকন্তা বলিতে হইলেও কোন 
ক্রমেই নান! শান্ত্ান্থদারেই খঁ মহাঁদেবীর মাহাত্মের হাঁস করিবার 
উপায় নাই। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্ান্থসারেই ভগবান শিবের 


১৪৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


শক্তি। সেইজন্তই তিনি ভগবতী। তাহার মাহায্মো মার্কগডেয়পুরাণ, 
দেবীভাগবত, দেবীপুরাঁণ, বৃহত্নন্দীকেশ্বরপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং 
মুণ্মালাতন্ত্র প্রভৃতি পরিপূর্ণ । তিনি ব্রাক্ষণ প্রভৃতি কোন শ্ররেষ্টবর্ণ 
কর্তৃক ন! পু্জিত হইয়া থাকেন? তাহার প্রসাদ কোন্‌ শ্রেষ্ঠবর্ণ না 
ভক্ষণ করিয়া থাকেন? উৎকলখপ্ডান্দারে তিনিই ত উৎকলীয় 
শ্রীপ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিমল! | তাহার ইচ্ছানুসারেই ত শ্রীশ্ীজগন্নাথ- 
দেবের প্রসার্দের অদ্ভূত মাহাত্য । শ্রীপুরুষোত্তমদেবের মহাপ্রসাদ 
সমস্ত বর্ণসস্করের সহিত একত্রে, সর্ববর্ণ একত্রে ভোজন করিলেও 
শাস্বোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট জাঁতিদিগকেও জাতিত্রষ্ট হইতে হয় 
না। প্র প্রকারে প্রসাদতক্ষণ জন্য তীহার্দের কোন স্থৃতি অন্ুসারেই 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কোন স্থৃতিতে এ প্রকারে প্রসাদভক্ষণ 
জন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থাও নাই। ছূর্গীসতীর আশ্চর্য্য 
মহিমা, ছুর্মাসতীর অত্যাশ্চ্যয ক্ষমতা! তাহার ক্ষমতাবলে শ্রীতীপুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্রে সকল জাতি, সকল বর্ণ একত্রে, এক পাত্রে ভোজন করিলেও 
শান্ত্রনির্দেশিত কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণ বা জাতিকেই জাতিত্রষ্ট হইতে হয় না। 
জগজ্জননী শ্ীঘূর্সাসতীর সকল সম্তানই যে সনান, তাহার সকল সন্তানই 
যে তীহার সমান ন্মেহের পাত্র, তাহার সকল সন্তানই একত্রে এক 
পাত্রে ভোজন করিলেও যে কোন ক্ষতি হয় না, তাহা তিনি পুরুষোত্রম- 
ক্ষেত্রে সকলজাতীয়গণকে একত্রে শ্রীশ্রীজগনাঁথ মহাপ্রভুর প্রসাদ 
ভোজন করাইয়াই প্রদর্শন করিতেছেন । তাহার প্রসাদ লাভ হইলে, 
তাহার প্রসন্নতা লাভ হইলে যে জাঁতিবিচার থাকে না শ্রীপুরুষোত্মম- 
ক্ষেত্রে অজ্ঞান জীবকে তিনি প্রত্যহই তাহা৷ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 





ততীস্ত্র অন্যাস্্। 


£কে বলিল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কোন জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার 
নাই? ক্ষত্রিয়বংণীয় রামলক্ষণভরতশক্রপ্ন বেদাধায়ন করিয়াছিলেন। 
সে মন্বন্ধে বাল্সিকীয় ব্রামীয়ণের আদিকাণ্ডে প্রমাণ আছে। মহারাঁজ। 
দশরথ যে মুনিকুমারকে কোন সময়ে রাত্র শেষ হইবার অব্যবহিত 
পুর্বে শববেধী বাণ দ্বার! বিদ্ধ করিয়াছিলেন সে মুনিফুমারের নিজ 
বাক্যান্থুদারেই তিনি বৈশ্ঠের রসে শুদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
অথচ বাশ্সিকীয় রামায়ণের অযোধ্যাঁকাগান্ুসারে তাহার পিতৃবাক্যান্ু- 
সারে জান! যাঁয় তিনি নানা শাস্ত্র এবং বেদাধায়ন করিয়াছিলেন, তিনি 
ব্রহ্মবাদী হইয়াছিলেন। তিনি শান্ত্রানুারে ব্রাহ্মণের ওরসে ব্রাহ্মণীর 
গর্ভে উৎপন্ন হন্‌ নাই, সেইজন্য তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলা যায় না। তিনি 
কত্রিয়ের রসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎ্ণন্ন হন্‌ নাই। সেইজন্য তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বলা যায় না। তিনি বৈশ্তের ওরসে বৈশ্ঠার গর্ভে উংপর হন্‌ 
নাই। সেইনজগ্ত ক্ীহাকে বৈচ্যও বলা যায় না। তাহার জন্মানুসারে 
তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ধলা যায় না, ক্ষত্রিয় বল! যায় না, বৈশ্ঠয বল! যায় না। 
সুতরাং তাহার জন্মান্থদারে তিনি ভ্রিবিধ ছিজের কোন দ্বিজই নন্‌। 
অথচ তিনি স্ুপ্রমিদ্ধ বান্সিকীরচিত রামায়ণ মতে নান শাস্ত্র এবং বেদ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । এ রামায়ণ মতে তিনি ব্রদ্ধবাঁদী হইয়াছিলেন। 
ঘী রামায়ণ মতে বশিষ্টবিশ্বামিত্রকেও ত্রদ্মবাদী বলা হয়। বশিষ্ঠ- 
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মধি বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন। 

কোন কোন শান্তর মতে পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাত! ক্ষত্রিয়! যে পরের 
তাহাকে সাহিষ্য বল! যাইতে পারে । পিতা! ব্রাঙ্ষণ এবং মাতা বৈহ্ঠা 
হইলে শান্তরানুসারে তাহাকে অন্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে। শান্তরাহ্সারে 


১৫০ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


অন্ষ্ঠও এক্‌ প্রকার ক্ষত্রিত্ব। বাল্সিকীয় রামায়ণে যে বৈশ্তবংশীয় 
মুনিপুত্রের বিষয় আছে শাস্ত্রান্ুনারে তাহাকে মাহিষ্যও বলা! যাঁয় না । 
কারণ তাহার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাত ক্ষত্রিয় ছিলেন না। শান্ত্রাচুসারে 
তাঁহাকে অহষ্ঠক্ষত্রিয়ও বল! যাঁয় না। কারণ তাহার পিত! ব্রাহ্মণ ও 
মাতা বৈশ্তা ছিলেন না। শান্ত্রাহুসারে পিতামাতার সমবর্ণ হইলে সন্তান 
পিতামাতার বর্ণবিশিষ্ট হন্। কিন্তু দশরথকর্তৃক শব্ধবেধী বাণ দ্বারা 
নিহত মুনিপুত্রের পিতামাতা এক্জাতীয় ছিলেন ন! বলিয়া তাহার 
পিতার জাতি প্রাপ্তও হইতে পারে না, তাহার মাতার জাতি প্রাপ্তও 
হইতে পারে না। শাস্ত্রান্সারে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুদ্র 
এই চারি বর্ণের কোন বর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পাঁরেন না। 
সুতরাং তাহার জন্মানুসাঁরে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বা সামান্ত বর্ণই বলিতে 
হয়। অথচ বাল্সিকীয় রামায়ণানুসারে তাহার বেদে অধিকার হইয়া- 
ছিল। সেইনন্ত তিনি বেদাধ্য়ন, করিয়া বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন তাহ 
এঁ বান্সিকীরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে স্পষ্টই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
সেই বৈশ্তবংশসম্ভৃত সিন্ধুমুনির বর্ণসঙ্কর তনয়ের যদি ঈর্ববেদে অধিকার 
হইয়। থাকে তাহা হইলে জানিতে হইবে প্র রামায়ণানুসারে বর্ণসঙ্কর 
উপযুক্ত হইলে তিনি বেদাধ্যায়ী বেদবিৎ হইতে পারেন, তীহারও বেদে 
অধিকার হইতে পারে, তিনিও বেদবাদী হইতে পারেন। 


চতুর্থ অন্যান্্। 


মত্্য কুর্ম বরাহ ব্রাহ্মণের পুত্র নন্‌ঃ রাম কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ 
নন্‌। অধ্যাত্বরামায়ণ অনুসারে রাম শ্রবণাঁশবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া- 
ছেন। শ্রীকষ্চ গোপার ভক্ষণ করিয়াছেন। অথচ তাহাদের অদ্ভূত 





জাতিতত্ব। ১৫১ 


৯পসিসিসিপিস্পিপাসপামপাপাসপিপািসপাপাপিসপিসিসপাপাস্পিসিসপিপিসশিং 


শক্তির জন্ প্রত্যেক ব্রাহ্মণই তাহাদের ভগবান বলিয়া! পুজা করেন। 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণই তাহাদের প্রপাদ ভক্ষণ করেন্। যে কোন জাতীয় 
যেকোন ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইলে, সচ্চরিত্র, নানাসক্রিয়াশীল 
ও নানাসদ্গুণবিশিষ্ হইলেই তাহাকে প্রত্যেক শ্রেষ্টবর্ণীয় মনুষ্যও 
মান্য করিতে পারেন ও মান্ট করা উচিৎ। 
বাস্থদেব সার্বভৌম মহাঁপপ্ডিত ছিলেন। চৈতন্যতত্ব বুবিবার পূর্ব 

তিনি অনেক সময়ে বৈষুবের নিন্দা) করিতেন। শ্রীক্ষেত্রের রাজ! 
প্রতাপরদ্রের মন্ত্রী রায়রাঁমানন্দের বিশেষ বৈষ্ণবতা ছিল। সময়ে সময়ে 
সার্বভৌম মহাশয় তাহার বৈষ্ণবতারও নিন্দা করিতেন । পরে তাহার 
সে ভ্রম অপনিত হইয়াছিল। তিনি সেই রায়রামানন্দের প্রতি অধিক 
শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 

“্রায়রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে । 

অধিকারী হয়েন তিহে! বিদ্যানগরে ॥ 

শুদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা। 

আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা ॥ 

তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহে। একজন। 

পৃথিবীতে র্িক তক্ত নাহি তার সম ॥ 

পাণ্ডিত্যতক্তিরস দুয়ের তিহৌ সীম । 

সম্তাধিলে জানিবে তুমি তাহার মহিম। ॥ 

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তীর না বুঝিয়া | 

পরিহান করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥ 

তোমার প্রসাদে ইবে জানিল তার তত্ব। 

সম্তাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥ 


১৫২ জাতিদর্পণ ব1 নিত্যদর্শন। 


মপাকপিপিসপসপি্ি 


শ্রীচৈতন্তচরিতামুতোক্ত মধ্যম লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদান্ুসারে অবগত 
হওয়া হইয়াছে শৃত্রবিষয়ীর ভক্তি থাকিলে তিনি মহাপ্রভু চৈতন্তের 
মতন একুজন সন্যাপী হইলেও উপেক্ষণীয় নহেন। সেইজন্যই বানুদেব 
সার্ববতৌম মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন 
“রায়রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে । 
অধিকারী হয়েন তিনি বিদ্যানগরে ॥ 
শুদ্র বিষয়ী জানে তারে উপেক্ষা! না করিবা। 
আমার বচনে তারে অবশ্ট মিলিবা ॥৮ 
বলিয়৷ বল! হইয়াছে 
“তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহো৷ এক জন ৮ 
তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গের যোগা কেন তাহার কারণ প্রদণিত হইতেছে 
“পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥ 
পাগ্ডত্যভক্তিরস দুয়ের তিহৌ সীম] । 
সম্তাধিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥৮ 


জ্রমভ্ভাগবতানুসারে বিছ্ুরের ভগবান বেদব্যাসের ওরসে জন্ম 
হইক়াছিল। তীহার মাতাকে ক্ষত্রিয় বিচিত্রবীর্্য পতরীস্বরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মাতা বিচিত্রবীর্যের দাসী ছিলেন। বিছুর 
ব্যাসদেবের ওরসে জন্ম হইবার পূর্বে যম ছিলেন। মাগুবামুনির 
অভিসম্পাতবশতঃ তীহাকে বিচিত্রবীর্যের দাসীগর্ভজ হইতে হইয়াছিল। 
কিন্ত তিনি অনন্ভাবে শ্ত্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার চিত্ত সর্বদাই শ্রীকষ্ে সমর্পিত রহিত । শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে তত্ব- 
জানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিজের ভক্ত 
বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন । অতএব তিনি ভগবানের অনুমোদিত, 





জাতিতত্ব। ৩৫৩ 


সপ সস পসপি্পিসপিপিপিসপিস, 


ভক্ত ছিলেন। যিনি ভগবানের অনুমোদিত ভক্ত তীহার সৌভাগ্যের 
সীম! নাই। 
প্রীমপ্তগবদগীতায় বল! হইয়াছে,__ 

“অপি চেৎ স্থৃদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥৮ 
ঁ শ্লোকানুসারে কেবল ব্রাঙ্গণম্্রাঁচার অনন্যভাঁবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন! 
করিলেই তাহাকেই কেবল সাধু বলিরা*গণন1 কর! যাইবে এরূপ বুঝিবার 
কোন কারণই নাই। উক্ত শ্নোকানুসারে সর্বজাতীয় স্থুদুরাচারেরই 
অনন্ঠতাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবার অধিকার আছে, উক্ত .শ্লোকা- 
হ্থুসারে যে কোন জাতীয় স্থছুরাচাঁর অনন্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন 
তিনিই সাধু বলিয়া অবধারিত হইবেন। এ প্লোকে বল! হয় নাই 
অনন্যকুষ্চভজনশীল ম্থদুরাচার ব্রাক্ষণসাধুর সহিত ভগ্ঠান্ত নীচজাতীয় 
অনন্থভজনশীল সাধুগণের সহিত স$ধুতা ঘটিত কোন পার্থক্য আছে। 
উক্ত শ্লোকানুসারে যে কোন জাতীয় যে কোন ব্যক্তি অনন্তভাবে 
শ্ররুষ্ণের ভজন! করিবেন তীহাকেই সাধু বল! হইবে। তবে তিনি 
অবশ্তই আর নীচ বণিয়া গণা হইবেন না। কারণ সাধুকে নীচ কোন, 
শান্ত্রেই বলা হয় নাই। সর্বশাস্তরাহছদারেই সাধু নরোত্তম। সর্ব 
শাস্্রান্থসারেই সাধু পুরুযোত্তম। নান! ভক্তিশান্াস্থদারে তক্তও সাধু। 
পঞ্চমবেদ বা মহাপুরাঁণ মহাভারত মতে,_- 
“্চগ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষুণভক্তিপরায়ণঃ |” 
স্থতরাং ভক্ত সাধু যে কোন জাতীয় হইলেও তাকে মুনীন্দ্র বলিয়া গণ্য 
করিতে হইবে। প্র প্রকার ভাবের শ্লোক বৃহত্বন্মপুরাণে, পদ্মপুরাণে 
এবং সৌরপুরাণ প্রভৃতিতেও আছে। 








সথ্ওন্ম অন্যান্স। 


অনেকের মতে শুদ্রের যেমন বেদে অধিকার নাই তদ্রপ কোন 
জাতীয়া স্ত্রীলোকেরও বেদে অধিকার নাই। তীহাদের মতে অতি' শুদ্ধ 
্রাহ্মণকন্তা হইলেও তাহার বেদে অধিকার হয় না। তবে কি তাহাদের 
মতে শুদ্র এবং ব্রাহ্মণকন্তা এক্শ্রেণীর? নান! শাস্তানুসারে শৃদ্রেরও 
উপনয়ন হয় না ব্রাহ্মণীরও উপনয়ন নাই। উপনয়ন বিষয়ে উভয়েই ত 
এক্প্রকারই দেখিতেছি। প্রসিদ্ধ মহাত্মা রামানন্দের শিষ্য মহাত্মা 
কবির বলিয়াছেন, __ 
“মাইকো গল্মে সৃত নহি পুত কহারে পাঢে। 
বিবি ফতেমাকি ছুন্নাৎ নাহি কাজি বামন্‌ দোনে! 
ভাড়ে ॥৮ 

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ব্রাহ্মণবংশীয় কোন পুরুষ উপনয়নসংস্কার বিহীন 
হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ন! বলিয়া মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের 
শ্লোকান্মারে ব্রাত্য বলা হয়। কিন্তু কোন শাস্ত্রীয় কোন শ্লোকান্ু- 
সারেই ত উপনয়ন না হওয়ার জন্য সেই ব্রাহ্মণকন্তাকে বা কোন ব্রাঙ্গণ- 
কন্তাকে ব্রাতা ব! পতিত! ব্রাঙ্গণী বল! হয় না! শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের 
প্রথম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোকানুসারে স্ত্রী এবং শুদ্রের 
বৈদিকী ক্রীয়ার অনুষ্ঠানাভাব এবং মুঢ়তাপ্রযুক্তই কোন বেদে অধিকার 
নাই। সে সম্বন্ধে বল! হইয়াছে,-- 

স্তরীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রতিগোচরা | 

কর্মমশ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ॥ 

ইতি ভারতমাখ্যানাং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্‌॥” 
স্ত্রী এবং শুদ্র যস্তুপি বৈদিকী ক্রীয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করার অন্ত, 
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যদি ত্রী উভয়ের মুঢ়তাজন্য বেদে অধিকার ন। থাকে ) উহাঁরা প্র সকল 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলে অব্তই উহাদের উভয়েরই বেদে অধিকার 
হইতে *» পারে । বালীকিরামাঁয়ণের অধোধ্যাকাগানুদারে মহারাজ! 
দ্বশরথ শব্বেধী হইয়া যে মুনিকুমারকে নাশ করিয়াছিলেন তীহার 
পিতা বৈশ্তজাতীয় এবং তাহার মাত! শুদ্রজাতীয়া ছিলেন তথাপি তাঁহার 
সর্বববেদে অধিকার হইয়াছিল। তিনি অতুাগ্র তপস্তা প্রভাবে ব্রহ্গবাদী 
মুনিও হইয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্তান্থমারে কোন বর্ণসঙ্কর উপযুক্ত হইলে 
তাঁহারও সর্ববেদে অধিকার হইতে পারে। শূদ্র নাঁনা শাস্ত্রানুসারে 
নান! শ্রেণীর বর্ণসঙ্কর অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, সেইজন্ত শুদ্র উপযুক্ত হইলে তাহার 
অবশ্যই সব্ববেদে অধিকার হইতে পারে। 

ছান্দোগ্যোপনিষদ মতে শূত্রের বেদবিগ্থায় অধিকার আছে। উক্ত 
উপনিষদানুসাঁরে শুদ্র ৭পৌত্রায়'ণের  বেদবিগ্ঠাবিচারে অধিকাঁর 
হইয়াছিল। 

ক্রতি, মহানির্বাণতগ্র, নির্বাণতন্ত্র অপরাপর কয়েকথানি শাস্ত্র মতে 
শৃর্রের সন্যাসে পর্য্যস্ত অধিকার আছে। 





ন্ট অন্যান । 

ক্ষত্রিয়কলেবরেও মুনি হওয়া যায়। এই ভারতবর্ষায় ক্ষত্রিয় 
মহারাজা তাহার জীবনের শেষাংশে তিনি রাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ 
পুর্ধক মুনি হুইয়াছিলেন। সেইজন্ত মুনি কেবল ব্রাহ্মণই হইতে 
পারিতেন এ কথা বলা যায় না। বাল্ীকীয় রামায়ণের অযোধ্যা- 
কাণ্ডান্ুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে বৈশ্তও মুনি হইতে পারেন। সেই 
বৃত্তান্ত এই পুস্তকের অন্যত্র দেওয়! হইয়াছে বলিয়! এ স্থলে আর দেওয়! 
আবশ্তক বোধ হইল না । 


১৫৩ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





বান্মীকিকৃত রামায়ণে কিক্ষিন্ধ্যাকাঁণ্ডের ষষ্ঠিতম সর্গে মহাতপন্থী 
নিশাকর নামক স্থ্প্রসিদ্ধ খষি বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। এ 
খাষিকে উক্ত ষঠিতম সর্গে মহ্র্ষি, ভগবান ও মুনি বলা হইয়াছে,। এ 
খষি মহ্ষির ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হ্ইয়াঁছিল বলিয়! তীহাঁকে ত্রিষষ্ঠিতম সর্থে 
রাজর্ষিও বল! হইয়াছে । নানা শান্তর অন্ুণীলন দ্বারা অবগত হওয়া 
যায় পুরাঁকালে ব্রাঙ্গণেরই সাধনা, গুণ, কর্ম ও প্রভাবান্থুসারে খষি 
এবং মহর্ষি উপাধি হইত। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে রাজধি 
নিশাকর খষি এবং মহধি উভয়ই। বান্সীকিরামায়ণের কোন স্থলেই 
বলা হয় নাই নিশাকর রাঁজধি হইবার পরে খধি এবং মহর্ষি কোন 
প্রকার সাধন। দ্বারা বা! কতকগুলি সাধন। দ্বারা হইয়াছিলেন। এ 
রামায়ণের কিক্ষিদ্ধযাকাণ্ডের যঠিতম সর্গে এ নিশাকরকে খষি এবং 
মহধি বলার পরে অন্ত স্থলে তীহাকে রাঁজধি বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং 
বুঝিতে হইবে তিনি যখন খাবি মহ্ধি ছিলেন তখনি তাহাকে রাঁজধি 
বল! হইয়াছিল বণিয়া তখনি তিনি রাজধিও ছিলেন বুঝিতে হইবে। 
কিন্ত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র এক্সঙ্গে খধি মহবি, রাঁজধি এবং ব্রঙ্মষি ছিলেন 
না। তিনি প্রথম সাধন! দ্বারা রাঁজধি হইয়া খষি হইয়াছিলেন। খামি 
হওয়ার পরে তিনি সাধন! দ্বারা মহ হইয়াছিলেন । মহধি হওয়ার 
পর তিনি সাধন! দ্বারা ব্র্মধি হইয়াছিলেন। নিশাকরকে প্রথমত 
ধাষি এবং মহধষি এই ছুই উপাধি দ্বারা অভিহিত করার পরে তীহাকে 
খর গ্রন্থেরই অন্তর রাজর্ধি বল! হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে যখন 
খষি ও মহর্ষি বল! হইয়াছিল তখনও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন । কারণ 
রাজর্ষি বপিলে ব্রাঙ্গণ বুঝিবার কোন কারণই উপস্থিত হয় না। 
প্রত্যুত কোন শাস্ত্রে কোন ব্রাহ্মণকেই রাঁজধি বলা হয় নাই। এমন 
কি স্থবিখ্যাত ভার্মববংধীয় ভগবান পরশুরাম ক্ষত্রধর্মসম্প্ন হইলেও 
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তাহাকে রাজর্ষি বলা হয় নাই। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে 
নিক্ষত্রিয়া করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও রাজধি আখ্যায় 
আখ্যাত হন্‌ নাই। সেইজন্ই বলিতে হয় ক্ষত্রিয় নিশাকর খষি মহষি 
আখ্যায় আখ্যাত হইবার পরেও তিনি রাঙ্গধষি আখ্যায় আখ্যাত 
হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিতে হয় । 
আর এ বাল্সিকীরামায়ণান্ুসাঁরে ইহাঁও বুঝিতে হয় যে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় 
হইলে তিনি রাজর্ষি উপাধিও পাইতে পারেন, খধি উপাঁধিও পাইতে 
পারেন এবং মহর্ষি উপাঁধিও পাইতে পারেন । সুতরাং খষি মহধি উপাধি 
কেবল ব্রাহ্মণই পাঁইবার যোগ্য ইহা যেন অবধারণ কর! না হয়। এ 
।নশাকরের আশ্রম দক্ষিণসমুদ্রের তীরবর্তাঁ বিন্ধ্যাচলসন্নিহিত কোন 
ভূভাগে ছিল। কোন সময়ে খগেন্্রপুত্র সম্পাতি নিজপ্রয়োজনবশতঃ 
উক্ত পুণ্যাশ্রমে গমন করিয়া তথায় ভগবান নিশাকর মহষিকে দেখিতে 
না গাওয়ায় তীহার দর্শনকামনায় , প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন । পরে 
ভগবান নিশাকরকে অতি দূরে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন “অনন্তর, 
আমি দেখিলাম যে, অতি দূরে প্রজ্জলিত অনলের শ্টায় তেজস্বী হুরঘর্য 
সেই মহধি নিশাকর কৃতন্নান হইরা উত্তরমুখে প্রতাগমন করিতেছেন । 
. যেমন প্রতিগ্রহণার্থ প্রাণীগণ দাতাকে সে্টন করিয়া গমন করে, তদ্রপ 
বক্ষ, সমর, ব্যাপ্ত, সিংহ, নাগ ও সরীন্থপ প্রভৃতি প্রাণনীসকল সেই 
খধিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতেছে । পরে তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট 
হুইলে যেমন নরপতি নিজভবনপ্রবিষ্ট হইলে অমাত্য সহ সৈনিকগণ 
নির্খত হয়, তদ্রপ সেই প্রাণীগণ প্রতিগমন করিল।” উক্ত বিবরণ 
দ্বার ভগবান নিশাকরের প্রভাবের পরিচয় বিশেষরূপে বিবুত হইয়াছে। 
উক্ত বিবরণে জ্ঞাত হওয়া! হইল অত্যন্ত হিংস্র বনজস্তগণও তাহার 
অভ্যর্থনা করিত, তাহার বশীভূত ছিল এবং তাহাকে সমোচিত সন্মান ও 


১৫৮ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন 


শা পাপাপাপাপাসপিপাস্পাপসপানপিপিপসপিসিসপাটপাপাপিসপিিসিপাাি। 


শরদ্ধ। করিত । কোন কোন যোগশীস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে হিংসা পরিত্যাগে 
সিদ্ধ হইলে তবে সমস্ত হিংশ্রগণও অনুগত হইয়া! থাকে। এঁ ঘটনা 
দ্বারা উক্ত নিশাকর মহর্ষিকে সিদ্ধযোগীও বলিতে হয়। বাল্সিকী- 
রামায়ণের ঘিষঠিতম সর্গে তপোঁবলে যে সর্বন্তত্ব হয় তাহাতে যে তাহাও 
ছিল তাঁহার নিদর্শনও পাওয়। হইয়াছে। এ সর্গান্থসারে মহধি নিশাকর 
কর্তৃক সম্পাতিকে বল! হইয়াছিল “একটা স্থুমহৎ্ কার্ধ্য উপস্থিত হইবে 
ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াঁছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
যে ইক্ষাকু-কুলবর্ধন দশরথ. নামে কোন রাঁজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। 
মহাতেজন্বী রাম নামে তাঁহার এক্‌ পুত্র হইবেন। সেই সত্যবিক্রম 
রাম পিতাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া বনগমন করিবেন । দেব ও দ্ানব- 
দিগের অবধ্য রাক্ষদপতি রাঁবণ জনস্থানে তীাহাঁর ভার্ধযা হরণ করিবে। 
সেই ছুঃখমগ্রা শস্বিনী মহাঁভাঁগ! মৈথিলী ভোক্ষ্য-ভোজ্য প্রভৃতি কাম্য- 
বস্ত দ্বারা রাক্ষসকর্তৃক প্রলোভিত! হইয়াও কিছুমাত্র ভোজন কারিবেন 
না। পরে সুরপতি ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়! বৈদেহীকে পরমান প্রদান 
করিবেন, যাঁহ! অমৃততুল্য ও স্ুরদিগেরও ছল, মৈথিলী এঁ অন্ন ইন্দ্র 
হইতে আসিয়াছে জানিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে তদীয় অগ্রভাগ 
উত্তোলন পূর্বক পআমার ভর্তা ও দেবরলগ্মণ যদি জীবিত থাকেন, 
অথবা! লোকান্তরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি এই অগ্রভাগ 
তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত হউক” এই কথ! বলিয়া রাম ও 
লক্ষ্মণোদ্দেশে ভূতলে প্রদান করিবেন । পরে লক্কায় প্রেরিত হইয়া 
রামের দূতগণ এই স্থানে আপিবেন | হে বিহঙ্গম| রাম-মহিষীর বিষয় 
তাহাদিগকে বলিও।” কথিত তত্বদর্শা মহর্ষি নিশাকর বাকাসিদ্ধও 
হইয়াছিলেন। তাহার নির্দেশিত কালে হৃর্যকিরণ দ্বারা গরুড়পুত্র 
সম্পাতির যে পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়াছিল তাহারই বাক্যে তাহা পুনর্ববার 


জাতিতত্ব। ১৫৯ 


সি পিশিপাাশীশাশাসশিশাশিশীসিস্পিশসিকি 


হইয়াছিল। তাহার বাক্যানুসারে সম্পাতির যৌবনকাঁলে যেরূপ পরাক্রম 
ও পৌরুষ ছিল তছ্ভয়ও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্র মহর্ষিরই বাক্যে 
সপ্পাতি পূর্বববৎ নি্গ গতিশক্তিও পাইয়াছিলেন। অতএব সেইজন্তই 
ভগবান নিশাকর মহ্র্ধকে অবশ্তই বাক্সিদ্ধ বলিতে হয়। তৎকর্ভৃক 
আরে! কত আশ্চধ্য কর্্মসকলও সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রদর্শিত ভগবান 
নিশাকর ক্ষত্রবংশসম্ভৃত খধি মহর্ষি মুনি প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট রাজধি 
ছিলেন। তথাপি তাহার অতি প্রসিদ্ধ ত্রাহ্মণখি, ব্রাহ্মণমহর্ষি এবং ব্রাহ্মণ- 
মুনির ন্ায়ই অত্যাশ্চর্ধ্য ক্ষমতা ছিল। ক্ষত্রিয়, ব্রাক্মণখষি, ব্রাহ্মণমহধষি ও 
বাহ্মণমুনির স্তায় অদ্ভূত ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় অবশ্ঠই 
পুজিত হইবার যোগ্য । তখন তিনি অব্শ্তই গুণকন্মমানুসারে ব্রাঙ্মণ। 
ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লাভ করিলে বৈশ্য ও শূদ্রও ব্রাহ্মণ 
হইতে পারেন। সে সম্বন্ধে পঞ্চমবেদ বা মহাঁপুর।ণ মহাভারতের শাস্তি- 
পর্বে ও অন্তান্ত কতিপয় শাস্ত্রে প্রমাণ,আছে। 





জনপ্তন্ম অন্যান । 


কোন পুরাণানুসারে কোন প্রজাপতিই অক্রাঙ্গণ নহেন্। নানা 
পুরাঁণানুসারে প্রত্যেক প্রজাপতিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই ব্রহ্মার ননদন। ব্রহ্ষর্ষি বিশ্বামিত্রের আদিপুরুষ কুশরাজাও 
প্রজাপতিপুত্র । সেই কুশরাজার পুত্র কুশনাভ, কুশনাভের পুত্র গাধি। 
সেই গাঁধির পুত্র স্থুবিখ্যাত বিশ্বামিত্র । স্থৃতরাং সেই প্রঙ্গাপতিবংশীয় 
বিশ্বামিত্রকে অব্রাহ্মণবংশীয় বল! যায় না। তবে তিনি এবং তাহার 
পুর্বপুরুষগণ কেবল রাঁজধর্ঘ্ম পরিপালনের জন্য যদি গুণকর্মান্থসারে 
ক্ষত্রিয় হইয়া! থাঁকিতেন তাহা! হইলে সে বিষয়ে কোন না কোন শাস্ত্র 


১৬৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


উল্লেখ থাকিত। তবে তিনি এবং তাহার পূর্ব্পুরুষগণ রাজ্যপালন 
এবং রাঁজধর্মপালন জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হন তাহা হইলে যে 
পরশুরামকে ব্রাঙ্গণবংশীয় অবতার বল! হয় সেই পরশুরামই বা ক্ষত্রিয়তা 
প্রদর্শন করাতেও তীহাকে কেন ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিগণিত করা হয় 
নাই? তাহা হইলে কুশমহারাঁজ1 হইতে বিশ্বমিত্র পর্যাস্ত কয়েকজন 
মহাঁরাজাকে ক্ষত্রিয় বলিবার পূর্বে অগ্রে মহাস্ম! পরশুরাঁমকেই মহাক্ষত্রিয় 
বল! উচিত ছিল। অনেক প্রাচীন শাম্ত্রাবলীতে দেখা! যায় অনেক 
ব্রাহ্মণবংশীয় রাজাকেই সেকালে ক্ষত্রিয় বলিয়৷ পরিগণিত কর! হইত। 
বিকুর অবতার রাম এবং তীহা'র পুর্ববর্তণ রাঞজাগুলিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই 
পরিগণিত করা হইয়াছে । 

সে যাহা হউক দৃঢ়সক্কল্স প্রসিদ্ধ বিশ্ব/মিত্র অদ্ভুত তপস্তা দ্বারা রাঁজর্ধি, 
খবি, মহর্ষি এবং বরহ্গর্ষি পর্যন্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়উপাঁধিবিশিষ্ট শরীর 
পরিতাগ ন! করিয়াও তিনি অত্যন্ত সাধনা প্রভাবে বশিষ্ঠের গ্তায় ব্রন্ধর্ষি 
পর্যন্তও হইয়াছিলেন। দৃঢ় বঙ্কল্প থাকিলে আত্মজ্ঞান দ্বারা জীবও 
উপনিবৎ এবং বেদাস্তান্থপারে ব্রহ্ম হইতে পারে । দে তুলনায় বর্গর্ষি 
সমেত হইতেই পারে। নেই নিরঞ্জন ব্রদ্ধা হইতে বিকশিত ব্রন্ধা হইতে 
ত রাজর্ষি, খধি, মহর্ষি এবং ব্রহ্গর্ষি প্রভৃতি । উপনিষৎ বেদান্তান্রসাবে 
দেহত্যাগ না করিয়া জীব সেই ব্রদ্ই হইতে পারে । তবে এব সকলও 
সে দেহত্যাগ না করিয়া তপস্তা এবং অন্তান্ত সাধন! দারা অবশ্ঠই 
হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ব্রহ্ম অপেক্ষা রাজর্ষি, খষি, 
মহর্ষি বা ব্রহ্ধর্ষি ত শ্রেষ্ঠ নহেন। 


অগ্ত্ম অব্যাক্স। 


প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শনেই 'জাত্যন্তরপরিণাম* স্বীকৃত হইয়াছে। যে 
প্রকারে বীঞ্জ বৃক্ষ হয় সেই প্রকারেই এক্জাতি অপরঞ্জাতি হয়। যে 
প্রণালী অবলম্বনে বীজ বৃক্ষ হয় সেই প্রণালী অবলম্বিত না হইলে বীজ 
কখনই বৃক্ষ হইতে পারে না| বীজে ফলোৎপন্ন হয় ন। বৃক্ষেই ফলোৎ- 
পন্ন হয়। যে প্রণালীক্রমে ক্ষন্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তিনি, সেই 
প্রণালী অবলম্বন করিলেই ব্রাঙ্মণ হইতে পারেন । যে প্রণাঁলীক্রমে 'বৈশ্ঠ 
ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, তিনি, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেই ক্ষত্রিয় 
হইতে পারেন। যে প্রণালীক্রমে শুদ্র বৈশ্ত হইতে পারেন, তিনি, সেই 
প্রণালী অবলম্বন করিলেই বৈশ্ঠ হইতে পারেন। 
হুই প্রকার ব্রাহ্মণ। স্বভাবজ ও অতাসজ ব্রাহ্মণ । ব্রাঙ্মণের কুলে 
জন্ম হইলেও যদ্দি সে বাক্তিতে সমস্তই শুদ্রলক্ষণ দেখি, তাহা হইলে, 
পূর্বজন্মে সে ব্যক্তি শুদ্র ছিল বুধিতে হইবে। স্থতরাং সে অবস্থাতে 
তাহাকে 
“স্বধন্নে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মমো ভয়াবহঃ ॥” 
শ্লোকানুসারে শুদ্রের আচরণীয় ধর্মই পালন করিতে হইবে । তাহা না 
করিলে, তীহার স্বধন্মম পরিত্যাগ করা হইবে। 
গীতায় আছে,_ 
প্চাতুর্বব্যং ময়া স্থষ্টং গুণকর্্মবিতাগশঃ1” 


তাহা হইলে বাহার জন্মান্তে যে গুণ দেখিব তাহার সেই গুণান্ুসারে 
জাতিনির্বাচন হইবে । জন্ম হইতে কোন ব্রাঙ্মণকুলোৎপন্নকে শূদ্র- 
গুণান্বিত দেখিলে তাহাকে অবস্তই শুদ্র বলা হইতে পারিবে এবং তাহার 
শৃদ্রের ধর্মও আচরণীয় হইবে। 
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পূর্বসংস্কার অনুসারে কোন শূত্রপুত্রে ব্রাঙ্গণের লক্ষণসকল থাকিলে 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! কর্তব্য হইবে এবং তাহার আচরণীয় ধর্ম্মও ব্রাহ্মণের 
ধর্ম হইবে। 

মহাভারতান্থদারে কোন মতন্তীগর্ত হইতে এক্‌টী মানব ও এক্টী 
মানবীর উৎপত্তি হইয়াছিল। গোগর্ত হইতে মানব শূঙ্গীর উৎপত্তি 
হইয়াছিল। হরিণীগর্ত হইতে খধ্যশৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। মৎন্তী- 
গর্ত হইতে ষদ্ঘপি মানবীমানবের'উৎপত্তিও হইতে পারে, যগ্চপি গোগর্ত 
হইতে মানবের উৎপত্তিও হইতে পারে, ষগ্পি হরিণীগর্ভ হইতেও মানবের 
উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ব্রান্মণী যাহাঁকে বলা হয় 
তাহার গর্ত হইতেও শুদ্রস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্তাবন! 
কি আছে? ক্ষত্রিয় বাহাকে বল! হয়, তাহার গর্ভ হইতেও শূত্রন্বভাব- 
বিশিষ্ট মানবোঁৎপত্তিরই বা অসন্ভাবনা কি আছে? বৈশ্ঠা ধাহাকে বল! 
হয় তাহার গর্ত হইতেও শদ্রন্বভাবকিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্তাবন! 
কি আছে? ব্রাহ্মণী বাহাকে বল! হর, তাহার গর্ত হইতেও ক্ষত্রিয়স্বভাব- 
বিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই ব! অনস্তাবনা কি আছে? তাহার গর্ত হইতে 
বৈশ্তস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসন্তাবনাকি আছে? ক্ষত্রিয় 
বাহাকে বল! হয়, তাহার গর্ভ হইতে বৈশ্তস্বভাঁববিশিষ্ট মানবোৎপত্ভিরই 
বা অসস্তাবনা কি আছে? শৃদ্রাণী ধাহাকে বলা! হয়, তাহার গর্ত হইতে 
ব্াহ্মণস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসস্তাবন! কি আছে? তাহার 
গর্ত হইতে ক্ষত্রিয়ন্বভাববিশিষ্ট মানবোতৎপত্তিরই বা অসস্তাবন। কি আছে ? 
তাহার গর্ত হইতে বৈশ্তস্বভাববিশিষ্ট মীনবোৎপত্তিরই বা কি অসম্তাবন! 
আছে? 

ভগবান যখনি কবিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তখনি তিনি কবি স্থষ্টি 
করিয়াছেন বুঝিতে হুইবে। কিন্তু কবির বংশেই ত কেবল কবি হইতে 
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দেখি না। কত অকবিও ত কবিত্ব লাভ করিয়া কবি হইতেছে। 
ভগবান যখনি ব্রাহ্মণতা স্ঞ্জন করিয়াছেন তখনি ব্রাহ্মণ স্থজনও 
করিয়াছেনও বুঝিতে হইবে। কিন্তু শান্তরান্থসারেই কি কত অন্রান্গণ 
ব্রাহ্মণ হন্‌ নাই? শাস্ত্রান্ুসারে সুপ্রসি্ধ সামবেদে ও মন্ুসংহিতাঁর 
ভাষ্যকর্তা। ক্ষত্রিয় মেধাতিথিও কি ব্রাহ্মণ হন্‌ নাই? মহাপুরাণ 
শ্রীমপ্তাগবতান্রুসারে ক্ষত্রিয় সম্রাট, খষভদেবের কয়েকজন পুত্র কি ব্রাহ্মণ 
হন্‌ নাই? প্রাতংম্্রণীয় রাজর্ষি মহাম্মা বিশ্বামিত্র কি বাল্ীকীয় 
রামায়ণানুসারে ব্রা্গণ, খষি, মহর্ষি এবং অবশেষে বশিষ্ঠদেবের ন্াঁয় 
র্ষর্ষি পর্যাস্ত হন্‌ নাই? শূদ্রও ব্রাহ্মণের গুণকন্মশীল হইলে শৃদ্রজন্ম 
পরিত্যাগ ব/তীত সেই শৃদ্রোৎপন্ন দেহেই কি প্রসিদ্ধ নান! শাস্ত্রানুসারে 
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না? এবং হন্‌ন! কি? ব্রাহ্মণের গুণ, ব্রাহ্মণের 
কর্ম ব্রাহ্মণের লক্ষণসকল এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞান লাঁভে কোন অত্রাহ্মণ শৃদ্র 
ব্রাহ্মণ হইলে নৃতন ব্রাহ্মণ স্থজিত হইল ন্বলিবে কি না অন্ত কিছু বলিবে? 
যদি বল ভগবান পূর্বে ব্রাহ্গপের গুণকর্মসকল, লক্ষণসকল এবং জ্ঞান 
পূর্বেই স্বজন করিয়া! রাখিয়াছেন । সেই সকলসম্পন্ন শূদ্র হইলেও তিনি 
্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে শ্রীরুষ্ণ চারি বর্ণ আমা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে 
.শ্বীতাতে স্পষ্ট বলিয়া থাঁকিলেও শুদ্রপ্রভৃতিও ব্রাঙ্গণের গুণকণ্্ম এবং 
লক্ষণসকল এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে অবশ্ঠই স্বীকার 
কর! যাইতে পারে। আর নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইতে পারে এবং হয়ও 
শান্ত্ান্ছসারেই বলা ষায়। কারণ মহাভারত এবং মন্ুসংহিতা নামক 
স্থৃতি অনুসারে অব্রাঙ্গণ শূদ্রের ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লাভ হইলে তিনি 
্রাহ্মণ হন্‌ যখন তখন অবস্ঠই তাঁহাকে নূতন ব্রাঙ্মণও বলা যাইতে পারে। 
কারণ তিনি ত পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন না । স্থৃতরাং তিনি নূতন ব্রাক্মণই 
বটে। অন্রাঙ্গণ ক্ষব্রিয়সম্্রাট, খষভদেবের যে পুত্রগুলি ব্রাহ্মণ হইয়া- 
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ছিলেন ব্রাহ্মণ হইবার পূর্বে তাহার! অবস্ই অন্রান্গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
সুতরাং তাহার! যখন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তখন তাহাদের নুতন ব্রাহ্মণ 
বলিলেও কোন দোষ হইতে পারিত না। বাস্তবিক তখন .তাহার! 
নৃতন ব্রাহ্মণই হইয়াছিলেন। অক্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় মহারাজ! বিশ্বামিত্র 
যখন তপপ্রভাবে ব্রাক্মণ হইয়াছিলেন তখন অবস্তই তিনি নৃতন ব্রাঙ্গণ 
হইয়াছিলেন ৷ সামবেদের ভাষ্যকর্তা সুবিখাঁত মেধাতিথি যখন 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তখন অবশ্তই তিনিও নৃতন ব্রাহ্মণ: হইয়াছিলেন । 
তবে কেহ কেহ নুতন ব্রাঙ্গণ আর হইতে পারে না কি প্রকারে বণিয়! 
থাকেন? শান্রান্থমারে অনেক নূতন ব্রাঙ্মণেরই ত উদাহরণ দেওয়া 
হইল। আরো কত দেওয়া যাইতেও পারে। প্রসঙ্গবৃদ্ধি আশঙ্কায় 
সে সমস্তের নামোল্লেখ কর! হইল না। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে 
প্রকাশিত হইতে পারিবে। 





জগ পপ 


সনব্বদ্ম অন্যান । 


ব্রহ্ম জানাতি য স ব্রাহ্মণ হুইলে, ব্রঙ্গকে যিনি জানেন তিনিই 
ব্রাহ্মণ তাহ! হইলে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ ব্রহ্গজ্ঞানী। এখনকার অধিকাংশ 
ব্রাহ্মণদের ত ব্রহ্গজ্ঞান দেখ। যায় না। তবে তাহারা কিসে ব্রাহ্মণ ? 
বৈদিক মতের ব্রাহ্মণদের আচরণ ত তাহাদের অনেকেরই দেখা যায় না, 
সে মত অনুযায়িক তাহাদের অনেকের লক্ষণসকলও নাই। অথচ 
ব্রাহ্মণ বেদমতে ব্রহ্গজ্ঞানীর আখ্যা । 

গুণকর্খন অনুসারে জাতি ৃষ্টি হইয়াছে, গুণকর্্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ 
হইয়াছে সত্য বুঝিতেছি। অনেক ক্ষত্রিয় আছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ 
ব্যতীত অপর কোন ক্ষত্রিয়কে ভগবান বল! হয় না। ঘষে সমস্ত কার্ধ্য 
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ভগবান ভিন্ন অপর কেহ সম্পন্ন করিতে পারে না সে সমস্ত রামরুষ্ণ 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন এইজন্য রামকৃষ্ণকে তগবান বলা হয়। ভগবানের 
বে সমস্ত গুণ ও লক্ষণ সে সমস্ত রামকুষেণ পরিলক্ষিত হইয়াছে এইজন্য 
রামকৃষ্ণ ভগবান । গুণকর্ম্ম অনুসারে রামকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হইলেও ভগবান । 
শান্ত্র অন্ুপারে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন, সে সমস্ত 
কার্ধ্য যদি কোন নীচজাতিকে করিতে দেখ তাহাকেই বা ব্রাহ্মণ 
বলিবে না কেন? প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে, সমস্ত লক্ষণ ও গুণ দেখিতে 
পাওয়া যায় সেই সমস্ত লক্ষণ ও গণ যদি তুমি যাহাদের নীচজাঁতি বল 
তাহাদের মধ্যে কাহারো দেখ তীহাকেই বা ব্রাহ্মণ বলিবে না কেন? 





দেম্পস্ম অন্যাম্। 


যিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন হন্ুয়াছেন তাহাকে যদি ব্রাহ্মণ বল, 
ধিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাকে যদি ব্রাহ্মণজাঁতির 
অন্তর্গত বলিতে হয় তাহা হইলে ত্রাঙ্মণ কখনে। অবাক্গণ হইতে পারেন 
না। ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত হইবার জন্য কোন বাক্তিকে যদি ব্রাহ্মণ- 
জাতি বলিতে হয় তাহ! হইলে সে ব্যক্তি কখনে। জাতিন্রষ্ট হন না, 
তাহ! হইলে মে ব্যক্তি কথনে! অব্রাঙ্গণ হন্‌ না । শ্রব্যক্তি যাহার 
ওরষে জাত হইয়াছেন তাহাকে কি কোন কারণে তিনি বাহার 'উরষ- 
জাত, তাহার গুরষজাত নহেন তিনি বলিতে পার? গুণকর্ম্ম অনুসারে 
যদি জাতি স্থষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইলে যে মকল গুণ থাকার জন্য ব্রাহ্মণ 
বলা হয়, যে সকল কর্ন করার অন্ত ব্রাহ্মণ বলা হয় €স সকলের অভাব 
হুইলেই বাহার সেই সকল গুণ থাকার জন্ত তাহাকে ব্রীক্গণ বল! হইত. 
তাহাকে আর ব্রাঙ্মণ বল! যাইবে না, তীহাকে অব্রাহ্মণ বলা যাইবে। 


১৬৬ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


কোন ব্রাহ্গণ দণ্তী .হইলে অকব্রাহ্মণ হন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিতেছি গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতির স্থষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ গুণকর্্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্গণ দণ্তী হন্‌। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
নিকট গুণকর্্ম অনুমারে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট অন্রা্গণ হন। ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা উত্কষ্ট গুণকর্্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট অব্রাহ্মণ হন্‌। 

যে সকল গুণকর্ম্বের স্ক,রণে এক্‌ বক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা! হয়, 
যে সকল গুণকর্ম্বের অধিকারে এক্‌ ব্যক্তিকে ব্রাহ্ধণ বল! হয় সে 
সকলের বাতিক্রম দেখিলে আর তীহাঁকে ব্রাহ্মণ বল! হয় না, সে সকল 
গুণকর্ম্ম তাহা থেকে স্ফ,রিত না হইলে তিনি অব্রাঙ্গণ মধ্য পরিগণিত 
হন। তিনি ব্রাঙ্গষণের গুণকর্্ম অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠগুণকর্ম্মশীলী হইলে 
তাহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা হয় না, তিনি জন্মমৃত্যু জাতির অতীত সন্ন্যাসী 
হন্। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কোন বাক্তি কোন নীচজাতির গুণকর্ম- 
সম্পন্ন হইলে তাহাকে যে জাতীয় গুণকম্মশীল দেখিবে তাহাকে সেই 
জাতিই বিবেচন। করিবে । 


এক্াদস্ণে অন্যান । 


কতকগুলি আর্ধ্যশীস্ত্রমতে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সমস্তই হইয়াছেন, 
অপর কতকগুলি আর্ধ/শান্ত্রমতে এ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সমস্তই স্জন 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গ বা পরমেশ্বর সমস্তই হইয়াছেন যদি স্বীকার .কর 
তাহা হইলেও সেই সমস্তের মধ্যে কোন বস্তকেই মন্দ বলিতে পার না। 
আর তিনিই সমস্তই স্যঞ্জন করিয়াছেন যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও 
সেই সমন্তের মধ্যে কোন বস্তই মন্দ অথব! নিকৃষ্ট বলিতে পার না। 
কারণ ধিনি পরমোত্বম তাহার স্ঞ্জিত কিছুই অধম হইতে পারে ন!। 


জাতিতত্ব। ১৬৭ 


সপ্পিপাশিসিসিসিসাশিপাাশাশিশিশিীিসিসিসিপািস্পিশািপিসাসিসিসপিসিসিিপাসিস্িপিসাসাশিসসিিসপিসিস্পিসপাসপাসিসপা 


ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বিকাশিত বলিয়া! মেই সমস্তের কিছুরই জাতি নাই। 
সেই সমস্ত ব্রন্দের বিকাশ বলিয়! সেই সমন্তই শ্রুতি অনুসারেও ব্রহ্ম । 

ব্রহ্ম জীত নহেন। সেইস্জন্ত ব্রদ্মের কোন জাতিও নাই। ব্রহ্ম হইতে 
যে সমস্ত বিকাশিত সে সমস্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছু অবশ্যই নহে। সুতরাং 
সে সমস্ত ব্রহ্ম হইতে জাত নহে বলিয়! সে সমস্তেরও জাতি নাই। 

বেদাস্তের মতে আত্মার জন্মই নাই, সেইজন্ত আত্মার কোন 
জাতিও নাই। 

আছেন যিনি, ছিলেন যিনি, থাকিবেন ধিনি তাঁহার উৎপন্ন হইবার 
প্রয়োজন হয় ন। 

তোমার উৎপত্তি হইয়াছে যদাপি স্বীকাঁর কর তথাপি তুমি ছিলে ন! 
পূর্বে ইহা বপিতে পার না। তোমার উৎপত্তির কারণ আছে অবশ্যই 
তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে । তোমার উৎপত্তির কারণ তোমার 
পিতামাতা । সেই পিতামাতাতে তুমি অব্যক্তভাবে ছিলে। তোমার 
পিতামাত। অব্যক্তভাবে তাহাদের পিতামাতাঁতে ছিলেন । এই প্রকারে 
তাহাদের উদ্ধতম পুরুষগণের পর্যায়ক্রমে উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া 
অবশেষে এক্‌ পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই তোমাদের সকল 
পুরুষেরই আদ্িকারণ। সেইজন্য তীহাকেই মহাকারণ বলিতে হয়। 
তোমরা অন্ত প্রকারে ছিলে বলিয়া তোমরাও নিতা। সেইনন্ত 
তোমাদের সত্ব। যাহা তাহার বিনাশ হয় না। তাহা নিয়তই থাকে । 
সেই সত্বাই তোমাদের স্বরূপ । তবে তোমাদের রূপার্দির নাশ হয় বটে। 
বা কাহারে! কাহারো! মতে রূপাত্তর হয় বটে। 

কতকগুলি উপনিষদের মতে, বেদাস্তদর্শনের মতে এবং বেদাস্ত- 
প্রতিপা্দক গ্রন্থাবলী মতে আত্মার জাতি নাই, আত্ম অজাত। যাহ! 
নিত্য নহে, তাহাই জাত। নানা উপনিষত, বেদান্ত, নান! স্বতি, 


১৬৮ জাতিদপ্পণ বা নিত্যদর্শন | 


নান! পুরাণ, নানা তন্ব এবং আরো কতকগুলি শান্ত্রান্দারে আত 
নিত্য । স্থতরাঁং এ সকল গ্রন্থান্ুসাঁরেই আত্মার জাতি নাই, আত্মা জাত 
নহেন নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে । 
অবধৃতগীতা । 
বেদা ন লোক ন সুরা ন যজ্ঞ 
বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ। 
মহদাদি জগ সর্ববং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে। 
ব্রন্েব কেবলং সর্বৰং কথং বর্ণাশ্রমস্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ত্বমহং নহি হস্ত কদাচিদপি 
কুলজাতিবিচারমসত্যমিতি । 
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি 
অভিবাদনমত্র করোনি কথম্‌ ॥ ১২ ॥ 
সর্ববর্ণই অবর্ণ স্বীকার কন্দিতে হয়। তাহা হইলে বর্ণাীভাবই 
স্বীকার করিতে হয়। তাহ! হইলে বর্ণবিভাগ অবিদ্যাকল্পিতই বলিতে 
হয়। তাহা হইলে চারি বর্ণই এক্‌ প্রতিপন হয়। তাহা হইলে' 
সেই এক্‌ কেবলাত্মাই স্বীকার করিতে হয়। সেই কেবলাত্ম৷ বেদবেদাস্ত- 
স্বৃতিপুরাণতন্ত্রান্থমারে জাত নহেন। অতএব তাহার জাতি অবশ্তই 
নাই শ্রুতিবেদাস্তান্ুসারে আত্ম৷ লইয়া বিচার করিলে। 





ঘ্বাদ্স্ণশে অহ্যাস্ত । 
অনেক আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষদের মতে, বেদাস্তদর্শন এবং 
বেদাস্তদর্শনপ্রতিপাদ্ক অনেক গ্রন্থমতেই আত্মার জাতি নাই। 
তন্ত্র এবং বেদাস্তের সাহায্যে আত্মা জাত নহেন, তাহার জাতি নাই: 
তাহ! অনেকেই স্পষ্ট বুঝিয়াছেন। 


জাতিতত্ব। ১৬৯ 


দণ্ডাশ্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। বেদান্ত অনুসারে, নান! 
উপনিষৎ অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ শৃড্রঃ যবন; শ্লেচ্ছ। স্ত্রীলোক এবং অন্থান্ত 
জাতির আত্মা যর্দি এক বল তাহা হইলে দণ্ডাশ্রমে কোন্‌ জাতির ন! 
অধিকাঁর আছে? 

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্্রান্ছসারে যে কাল পর্যন্ত আপনাঁর কোন বর্ণ ঝা 
জাতি আছে বোধ থাকে, যে কাঁল পর্যান্ত আগনাঁকে কোন কুলজ বলিয়া 
বোধ থাকে সে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানে, অধিকারই হয় না। প্রকৃত, 
বহ্মভ্রানীই সর্ধবর্ণবিবর্জিত। এ বিষয়ে জ্ঞানসঙ্কপিনী তন্ত্রের 
৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে__ 
“যাবদ্র্ণ কুলং সর্ববং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে । 
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্বববর্ণ বিবিজিতঃ ॥ 


এঁ শ্লোকানুসারে এই প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে। প্যতদদিন, 
পর্য্যন্ত কুল এবং বর্ণ বা জাতি সকলের অস্তিত্ব বোধ হইয়! থাকে, 
ততদিন পর্যন্ত জ্ঞনোদয় হয় না। ব্রহ্জ্ঞান নামক পদ অবগত হইলে 
আপনাকে সর্ববর্ণবিবঞ্জিত বলিয়াই বোধ করিতে হয়।” এ গ্লোকান্ু- 
সারে স্পষ্টই বুঝিতে হয় ত্রান্তিবিলমিত অজ্ঞান বশতই সর্ববর্ণ এবং 
কুলের বিদ্বমানত৷ বোধ হইয়। থাকে । এ শ্লোকান্ুসারে বুবিতে হয় 
অজ্ঞান অপদারিত হইলে আর কোন বর্ণের কোন ফুলেরই বিছ্বমানতা 
বোধ করিতে হয় না। যাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও অজ্ঞানবশতই 
যঠহাঁর অস্তিত্ব আছে বোঁধ হয় তাহা হইতে মানব যত দূরে অবস্থান 
করিতে পারেন ততই তাহার পক্ষে মঙগল। মানব কুল-বর্ণবোধবারক- 
বর্গজ্ঞান যত শীঘ্ব লাভ করিতে পারেন, ততই তাহার মঙ্গল। 





আজো ভিভক্ত। 


পটে উ স্ক 


 বিবিধ। 


জীব ছিল না। জীব হইয়াছে । পরেও থাফিবে না। জীব 
অনিত্য, জীবের জ্ঞানও অনিত্য। জীবও মায়াসম্ভৃত, জীবের জ্ঞানও 
মায়াসম্ৃত। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব স্থ্ট হইয়াছে । পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় জীব পালিত হইতেছে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীবের নাশ হইয়৷ 
থাকে। জীব জড় নয়। জীব সারশ্বার জড়দেহবিশিষ্ট হয়। জীব 
যতবার নবকলেবরবিশিষ্ট হয় ততবার জীবের জন্ম ধর! হয়। জীবের 
প্রত্যেক বার দেহত্যাগকে জীবের মৃত্যু বলা হয়। 

তোমার পুনঃজন্ম নাই। তোমার একবারই জন্ম হইয়াছে। যাহ! 
নাশ হয়, তাহা আর হয় না। মৃত্যু অর্থে নাশ নয়। মৃত্যু অর্থে নাশ 
স্বীকার করিলে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে থাকে না, সুতরাং নে আর 
হয়না। এক বাক্তির মৃত্যু দেহত্যাগ, অতএব এক ব্যক্তি মৃত্যুতে থাকে 
এবং কর্মানুসারে বর্ণ কিশ্ব। নরকে যায় কিম্বা অপর কোন লোকে যায় 
অথবা কোন নূতন দেহবিশিষ্ট হয়। কর্মানুসারে বারে বারে অনেক 
নূতন দেহবিশিষ্ট হয়। অথব! মৃত্যু অর্থে দেহত্যাগ এবং মহানিদ্রা। 
যে মহানিদ্রায় ঈশ্বরের ইচ্ছানুদারে তাহা স্থায়ী হয় এবং ঈশ্বরের 
ইচ্ছামতে তাহ! ভঙ্গ হয়। 

বারে বারে মরিয়৷ কেহ বারে বারে জন্মাইতে পারে না। যদি মৃত্যু 
যানে নাশ স্বীকার কর তাহা হইলে যে মরে সেআর জন্মায় না। 


জাতিতত্ব। ১৭১ 


সপাসপাসপাসপিসপাসপানা 





সলাত পাস পিসি পা পাপা ৯ 


অথব! মৃত্যু মানে নাশ স্বীকাঁর না করিয়া! কেবল দেহত্যাগ ও মহানিদ্রা 
শ্বীকার কর তাহা হইলেও একবার যে জন্মিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম 
স্বীকার কর! হইতে পারে না। বাইবেলে পুনঃজন্ম নাই প্র প্রকারে 
বলা হইয়াছে। 

একট! বৃক্ষ পোড়ায়ে ভম্ম করিলে, আর তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হয় 
না। তুমি কোন দেহ পোড়ায়ে ভম্ম করিলে সেই ভম্মরাশি আর 
সেইরূপ দেহ হয় না। তুমি বিনষ্ট হুইলে তবে আর তোমার পুন£জন্ম 
কি প্রকারে হইবে? 

মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত শুষ্ক কাঁ্ঠ মৃত্তিক। হইলে সেই মৃত্তিক! 
কখনই পুনর্ধার সেই শুষ্ক কাষ্ঠ হয় না। তুমি বিনষ্ট হইলে আবার 
তোমার পুনর্জন্ম কি প্রকারে হইবে তাহা বুঝিতেই পারি ন1। 

জাতিনির্য় নানাপ্রকারে হইয়া থাকে । আকারের পার্থক্য দ্বারাও 
জাতিনির্ণয় হইয়া থাকে । অশ্বের, এবং হস্তীর আকার এক প্রকার 
নহে বলিয়া তাহার! একজাতীয় নহে। তাহাদের জাতিগত বিভিন্নত৷ 
আছে। এ প্রকারে সকল বৃক্ষও একজাতীয় নহে। এঁ প্রকারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্রও একজাতীয় নহে। উহাদিগের জাতিগত 
বিভিন্নতা আছে। ব্রাঙ্গণের পুত্র ব্রাহ্গণ। ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়। 
বৈশ্তের পুত্র বৈশ্য । শুদ্রের পুত্র শুদ্র। এ প্রকারে জন্মানুসারে জাতি 
নির্বাচিত হইয়াছে । যেরূপ অশ্বের সন্তান মনুষ্য নহে তদ্দপ ব্রাহ্মণের 
সন্তান ক্ষত্রীয়, বৈশ্ত অথব! শূদ্র নহে। ব্রাহ্মণের সস্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের 
সন্তানও ক্ষত্রীয়। বৈশ্তের সন্তানও বৈশ্ত। শূদ্রের সন্তানও শুদ্র। নানা- 
প্রকার বর্ণসঙ্করের সন্তানও বর্ণসঙ্কর। অশ্বের সন্তান জীবিতাবস্থায় 
যেমন অন্ত কিছু হইতে পারে ন! তদ্রপ ব্রাহ্মণসন্তানও জীবিতাবস্থায় অন্ত 
কিছু হইতে পারে না। তিনি জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মণই থাকেন। দৈববল 








১৭২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্ত কোন কারণে অশ্ব হুন্তী হইতে 
পাঁরে না। দৈববল ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে না, ব্রাঙ্গণও শুদ্র হইতে পারে না। 

জন্মান্ুসারে জাতিনির্ণয় হইতে পারে। গুণকন্মানুসারে জাঁতি- 
নির্ণয় হইতে পারে ৷ পরমজ্ঞান দ্বার৷ জাতিনির্ণয় হইতে পারে । পরাভক্তি 
দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে। নিরুষ্ট জাতি ভ্ঞানলীভ দ্বারা উৎকষ্ট 
জাতি হইতে পারে। নিকৃষ্ট জাতি পরাভক্তিলাভ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতি 
হইতে পারে। 

অসাধু সাধুতালাভে সাধু হইতে পারে । মূর্খসকল পাণ্ডিত্যলাভ দ্বারা 
পণ্ডিত হইতে পারে । 

স্ত্র স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণীয়। স্বরূপে সর্বজীবই ব্রহ্ম। একই শ্বেত- 
বর্ণীয় ত্র যেরূপ নানাবর্ণীয় হইতে পারে তন্রপ জীব-ব্রদ্গও নানাবর্ণীয় 
হইতে পারেন। শ্বেতবর্ণায় স্থত্র গীতবর্ণায় হইতে পারে । শ্বেতবর্ণায় 
সথত্রই কৃষ্ণবর্ণীয় হইতে পারে । শ্বেত স্ত্রই নীলবর্ণায় হইতে পারে। 
একই শ্বেত বর্ণের সুত্র যে প্রকারে নানাবর্ণায় হইতে পারে সেই প্রকারে 
একই জীব নানাবর্ণায় হইতে পারে । 

স্ত্রের লোপ হইলে যেমন তাহাঁকে আর কোন বর্ণীয় হইতে হয় না 
তদ্রপ জীবের লোপ হইলেও তাহাকে আর কোন বর্ণীয় হইতে হয় না। 

মন্থংহিত! প্রভৃতি শান্ত্র মতে ব্রদ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। 
কোন শাস্ত্র মতেই ব্র্গার মুখ হইতে শিব এবং বিষ্ণুর উৎপত্তি নহে। 
সেইজন্ত শিব এবং বিষুর উভয়েই ব্রাহ্মণ নহেন। খখণ্েদসংহিতার পুরুষের 
মুখ হইতেও শিব এবং বিষ্ুর উৎপত্তি নহে। খণেদানুমারেও শিব এবং 
বিু ব্রাহ্মণ নহেন। 

কোন কোন পুরাণ এবং মনুসংহিতার ব্রাঙ্মণে ব্রহ্মার মুখ হইতে, 
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উৎপন্ন হইয়াছেন। প্র সকল গ্রন্থমতে এবং অন্তান্ত শান্ত্রমতে ব্রাহ্গণী 
ব্রহ্মার মুখ হইতে হন নাই। এ সকল গ্রন্থমতে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু 
হইতে হইয়াছেন । কিন্তু এ সকল গ্রন্থে ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ার 
উৎপত্তির বিবরণ নাই। এর সকল গ্রন্থমতে বৈশ্ত ব্রহ্মার উরু হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছেন। কিন্তু উরু হইতে বৈশ্যার উৎপত্তির কোন উল্লেখ 
নাই। এ সকল গ্রন্থমতে শূদ্র ব্রক্মার পদ হইতে উৎপন্ন । কিন্ত ব্রহ্মার 
পদ হইতে শূদ্রানীর উৎপত্তির কোন গ্লীস্ত্রে কোন উল্লেখই নাই। 

ব্রাহ্মণীর ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হয় নাই। তাহার ব্রহ্ম অঙ্গের 
কোন অংশ হইতেই উৎপত্তি হয় নাই। ব্রাহ্মণের ওরসে তাহার গর্ভের 
সন্তানও ব্রাহ্মণ বলিয়৷ গণ্য হইতে পারেন ন।। শাস্ত্রানুসারে তিনি 
নিজ মাতাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠবর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন। শাস্ত্রান্ুসারে 
তাহার মাতা যে কোন বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন। শান্ত্রাহুসারে 
তাহার মাতা ষে কোন বর্ণের অন্তর্গত তাহাঁও নির্ণয় করা অসাধ্য। 
তাহা হইলে, তাহাকে কোন্‌ বর্ণ বলা হইবে, তাহার কোন স্থির 
করিতেই পার! গেল না। 

প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ব্রাঙ্গণও নরজাতির অন্তর্গত, ক্ষত্রিয়ও নরজাতির 
অন্তর্গত, বৈশ্তও নরজাতির অন্তর্গত, শুদ্রও নরজাতির অন্তর্গত, শ্তেচ্ছও 
নরজাতির অন্তর্গত, ববনও নরজাতির অন্তর্গত, চণ্ডালও নরজাতির 
অন্তর্গত, আরে! অন্তান্ত কত লোক আছেন, ধাহারা এ সকল শ্রেণীর 
'অন্তর্ণত নহেন। তীহাঁরাও নরজাতির অন্তর্গত। তাহাদের মধ্যে যিনি 
দিব্যজ্ঞানী হইবেন, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহাদের মধ্যে যিনি 
ভক্ত হইবেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ হইলে তাহাদের মধ্যে যিনি দিব্যপ্রেমিক 
হইবেন, তিনিও সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন। তীহাদের মধ্যে ধাহার! 
বিদ্যাবুদ্ধিতে নানা! সৎকর্থ্বের অনুষ্ঠানে, নান। সদ্‌গুণে ভূষিত থাকিবেন, 


১৭৪ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


পোপামপপা্পাপাসসপিন্পাপাপাসপিপাপাপিসপিপাসপিউপাপাসপিসপানপাপিসপিপিসিসিপাসপাপিস্পিপিসস। 


তাহারাই শ্রেষ্ঠ হইবেন । তীহারাই সন্তরম পাইবার যোগ্য হইবেন, 
তাহারাই শ্রদ্ধাভক্তিপুক্রা পাইবার যোগ্য হইবেন। তাহাদের মধ্যে 
ধীহাঁরা অসৎ হইবেন, নান! অসৎ কাঁর্ষোর অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাদের 
মধ্যে ধাহাদের কোন অসৎ গুণের বিকাশ হইবে, তাহারাই অশ্রেষ্ঠ ও 
নিকৃষ্ট হইবেন। তাহারা সন্তরম্রদ্ধাভক্তিপূজাও পাইবেন না। 

আদিত্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখজ বটেন। তীহাতে ব্রাহ্মণের সমস্ত লক্ষণও 
ছিল। তিনি শ্রদ্ধেয়ও বটেন, পুজ্যও বটেন এবং তক্তিভাঁজনও বটেন। 
তোমাদের মধ্যে কেহই ত ব্রহ্মার মুখক্স নহ। তোমাদের মধ্যে কেহই 
তনিজ পিতারও মুখ নহ। ক্ষব্রিয়বৈশ্টশূদ্র প্রভৃতি যেমন জরাঁযুজ 
মনুষ্য তদ্রুপ তোমরাও অরাঁযুজ মনুষ্য । তাহারা যে অশুদ্ধ অতি নিকৃষ্ট 
পথ দিয়! বহির্গত হন, তোমরাও সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়াছ। তবে 
তোমর! এ ত্রিবর্ণের পৃজাই বা হইবে কেন ? তবে গ্র ত্রিবর্ণ তোমাদেরই 
বা ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে কেন? তোমাদের মধ্যে কিম্বা এ ত্রিবর্ণের মধ্যে 
কিম্বা জগতের অন্ঠান্ত শ্রেণীর মধো গুণকর্ম্ে যিনি শ্রেষ্ঠ হইবেন, জ্ঞান- 
ভক্তিদ্িবপ্রেমে যিনি শ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনিই প্র সকল বিষয়ে নিকুষ্টগণের 
শ্রেষ্ট ও পূজ্য। তিনিই তাহাপেক্ষা নিকষ্টগণ হইতে শ্রদ্ধাভক্তি পাইবার 
যোগ্য । 

সমস্তই ভগবান স্যজন করিয়াছেন। চতুবর্ণও তিনি স্জন 
করিয়াছেন । 

গুণকর্ম্ম অনুসারে জর্গতির স্যজন তাহা পদ্মপুরাণ পড়িলেও জানিতে 
পার যায়। পদ্মপুরাণে আছে-_ 

“চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষুণ্ভক্তিপরায়ণঃ” 

চণ্ডালও যগ্ঘপি বিষ্ণভক্তিপরায়ণ হয় তাহ! হইলে তাহাঁকেও শ্রেষ্টদ্বিজ 
বলা যায়। 


জাতিতত্ব। ১৭৫ 


এসপি পাপ পপাপিশীীপাশাশাশাশাশিপাস্পিশাশীশী পপি পিউ ৯৮৯৫৯ ০৯৯৮৯/৯৫৯০৯ ০৯৪৯ ০৯০৮ 


ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম ব্যতীতও ঘ্বিজ হওয়া যাঁয়। অনেক আর্ধ/শাস্ত্র 
অনুসারে ক্ষত্রীয় ও বৈশ্ও ছ্বিজ। 

মহাত্মা রামপ্রদাদ সেন বৈছ্ধ ছিলেন অথচ তিনিও নিজের অনেক 
গীতে আপনাকে বিজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় অন্নুদারে শুদ্র যগ্ঘপি ব্রাঙ্মণোঁচিত গুণ- 
ক্রিয়াসম্পর হন তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। 

ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই জ্ঞানবান হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি মহা অজ্ঞান, ব্রাহ্ণবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি অব্রাহ্ধণের কার্যাসকল করেন। 

যে সকল ব্রাঙ্গণবংশীয়ের ব্রাহ্মণের কোন গুণ নাই, যাহার! ব্রাহ্মণের 
কর্তব্য কোন কার্ধ্য করিতে সক্ষম নন্‌ কোন প্ররুত শুদ্রই তাহাদের 
দাস নন্। কারণ তাহারা মহাভারতীয় শীস্তিপর্ব এবং মনুসংহিতার 
মতে শদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন.। 

ইদানী ব্রাহ্মণবংশে শুদ্রের স্তায় গুণসম্পন, শুদ্রের স্তায় কার্ধ্শীল 
অনেক অব্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহাপ্রভু চৈতন্তদেব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই 
ব্রাহ্মণ বলিতেন না। তাহার মতেও গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ । তিনি 
ম্প্ট বলিয়াছেন-__ 


“দ্বিজ নহে দ্বিজজ যদি অসশ পথে চলে ৮ 


কাশীথণ্ডের মতে যে ত্রাহ্গণকন্তা বিবাহের পূর্বে খতুমতী হন 
তাহাকে যে ব্রাহ্মণকুমীর বিবাহ করেন তিনি শুদ্রবর্ণমধ্যে পরিগণিত। 
কিন্ত ইদানী এরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে যে এ প্রকার 
দোষজনক বিবাহ বছুল পরিমাণে নির্ধাহিত হইতেছে । অথচ যে সকল 


১৭৬ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


পপাপাশীসপশ 


ব্রাহ্মণ এ প্রকার বিবাহ করার জন্য পতিত হইতেন তাহারা কত শুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের সহিত অন্ন পর্য্স্ত ভোজন করিতেছেন । 

মহানির্বাণতন্ব অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈষ্, শুদ্র অথবা কোন সামান্ত- 
জাঁতিও যদ্ঘপি ব্ন্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন্‌ তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের 
্টায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতে হইবে। 

সমস্ত বর্ণনঙ্কর জাঁতিকেই তান্ত্রিক সামান্বর্ণের অন্তর্গত বলা যাইতে 
পারে! ” 
বাক্যনিঃসারণের পথ মুখ। পায়ু হইতে কখনে! কাহারে! বাক্য 
নিঃসারিত হয় ন|। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মুখ হইতেই হইয়া! থাকে। 
শারীরিক কোন কদর্ধ্য স্থান হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইতে পারে না । 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি স্থান মুখ । 

সাধুতার পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই সাধু হওয়। যাঁয় না। কবল 
উপবীত ধারণ করিলেই কেহ ব্রাক্ষণ হইতে পারে না । 

কেবল উপবীতে ব্রাহ্মণ হইলে অনেকেই ব্রাঙ্মণ হইতে পারিতেন। 

যাহা! তৃষ্ণা নিবারণ করে না৷ তাহা জল নহে। যেসকল গুণে 
ব্রাহ্ণ সে সকল গুণ যাহার নাই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যে সকল 
গুণে শুদ্র সে সকল গুণ ধাহার নাই তিনি শূদ্র নহেন। 

চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসক ন! হইলে তাহাকে চিকিৎসক বলিতে 
পারি না। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণের কোন গুণ ন৷ থাকিলে তাহাঁকেও 
ব্রাহ্মণ বলা যায় না। 

প্রকৃত ব্রাহ্মণ অসাধু নন্‌। প্ররুত ব্রাহ্মণ সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত। 

অনেক সাধনার বলে ব্রাঙ্গণ হইতে পার! যাঁয়। নিরালস্বোপনিষদের 
মতে ব্রহ্মবিৎকেই ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে। ব্রহ্গবিৎ সহজে কে হইতে 
পারে? 


জাতিতত্ব। ১৭৭ 


২২৮৯ সিটি উত পিশার্পীশিসি পাশাপাশি সি উস ১৩ শা পীশপীপািসিস্পিিপিস্পিশিশিীসি পিসি সি শাতিত 


পুঝাকালে ধাহারা ব্রন্দে চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন, ধাহার! সেই ব্রঙ্গকে জানিয়াছিলেন তীহারাই ব্রাহ্মণ হইতে 
পারিয়াছিলেন | 

বাক্সীকিরামায়ণের মতে ব্রঙ্গধিকেই শ্রাঙ্গণ বলা হইয়াছে । €স 
ব্রহ্মধিত্রাঙ্গণ জিতেন্দ্রিয় ও নিক্ষাম। 

প্রক্কত ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্বগুণী। প্ররুত বাক্ধণের স্বভাব নির্মল ও 


শ্রীমভীগবত | তৃতীয় স্বন্ধ। ১৫শ অধায়। 

ভগবান হরি সনকাদি সুনিগণের প্রতি_:(“ ছুই দ্বারপাঁল যে 
ভগবানের অন্ুচর, দেই ভগবাঁনই তাহাদের অপেক্ষাও শী মুনিগণ 
হইতে অধিক ভয় ভাঁবনা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহাদের ভয়ে ভীত 
হওয়। বিচিত্র কি ?”) 

১৬ অধ্যায়“, হে বিপ্রযুক্ধ! আমি ত্রাঙ্গণকে পরম দেবতা 
জ্ঞান করি; তোমাদ্দিগকে প্রসন্ন করিতেছি, সপরাধ লইও না। এ 
বিষয়ে যদিও আমার সাক্ষাৎসন্বন্ধে অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীয় 
তৃতোরা যে তোমাদের তিরস্কার করিয়াছে, তাহ! আম।রই কৃত জ্ঞান 
হইতেছে, কেনন! জয় বিজয় যদি আমার ভূতা না হইত এবং আমি ঘদি 
উহাদের প্রতি গ্রীতিপ্রস্ন না হইতাঁম; তবে এ অপরাধ আমার 
হইবার সম্ভাবনা ছিল ন!) কিন্ত এক্ষণে আত্মক্লুতই বলিতে হইবে ।৮ 

, “্ধাহাদের দেব! করিয়। আমার চরণপন্মে অথিল লোকের পাপহাঁরী 
পবিত্ররেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি স্বয়ং এতাদূী শীলতা লাভ করিয়াছি 
ে, ব্রহ্ষাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষলেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নানা 
নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাঁকে 
ক্ষণকাঁলের নিমিত্তও ত্যাগ করেন না) সেই ভুবনপুজ্য ব্রাহ্মণের 

১২ 
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সিসি 





সপিসপসিস্পিসপিসপিসপিসি 


প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে সে কখনও আমার অনুগ্রহের 
পাত্র হইতে পারে না, আমি তাঁহাকে হনন করি । হে দ্বিজগণ। আমি 
বজ্ঞেতে অগ্রিরূপ মুখদ্বারা যজমানের হবি আহার করি সত্য 9,কিন্ত 
যে সকল পরমক্ঞানী ব্রাহ্মণ নিষ্কীমভাবে আমাতেই সমুদ্ায় কর্মফল 
সমর্পণ করিয়া, প্রতি গ্রাসে রসাস্বাদ পূর্বক দ্বৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন 
করেন, তাহাদের মুখে আমার যেমন ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্থিমুখ দ্বার! 
তেমন তৃত্তিকর ভোজন হয় না। আমার যোগমায়ার পরিচ্ছেদ 
নাই এবং কোথাও তাহার ব্যাঘাত হয় না। আমার পদজলে 
শশিশেখর শিব সহ লোৌকপালগণ সদ্য পবিত্রীকৃত হয়েন; এইহেতু আমি 
পরমেশ্বর এবং পরমপাবন ; কিন্তু আমি এইরূপ হইয়াও ধাহাদের 
নির্মল চরণরেণু আপনার মস্তকস্থ কিরীটের দ্বারা সদ! বহন করিতেছি, 
সেই ব্রাহ্মণগণ অপকাঁর করিলেও, তাহ! কে না সহা করিবে? ব্রাহ্মণ, 
ছুপ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী, এই তিনটাই আমার শরীর। যে 
সকল ব্যক্তি এই তিনকে ভেদদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে, তাহাদের দৃষ্টি পাপে 
বিনষ্ট হইয়াছে। আমার অধিকৃত দণ্ডনায়ক যমের গৃরূপী দূতগণ 
সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, চক্ষু দ্বারা তাহাদের চক্ষুদকল ছেদন করিবে, 
সন্দেহ নাই ।” 

প্রাঙ্গণের কর্কশ কথ! প্রয়োগ করিলেও, যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি 
তাহাদিগকে বান্থদেব জ্ঞানে অর্চনা করেন এবং সন্তষ্ট মনে হাস্ত করিতে 
করিতে পুত্রবৎ সন্গেহ বাক্য দ্বারা আমি যেমন তোমাদ্দিগকে সন্বোধন 
করি এইরূপে আহ্বান করেন, আমি তাহাদের বশীভূত হইয় থাকি ।” 

ভগবানের প্রতি সনকাদি-_“তুমি ব্রাহ্মণহিতকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ 
তোমার পরম দেবতা সত্য কিন্তু বস্তুতঃ ব্রাহ্মণসকল দেবপুজ্য হইলেও 
তুমি তাহাদের আত্ম৷ এবং তুমিই তাহাদের দেবতা 1” 


জাতিতত্ব। ১৭৯ 





পপি 


ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইব! মাত্র ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। প্রথমতঃ 

দ্বি্জ হইতে হয়, তৎপরে বিপ্র হইতে হয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ হইতে হয়। 
দ্বিজ না,হইলে বিপ্র হওয়! যায় না। কাঁরণ দ্বি্ ন1 হইলে, শান্ত্রানুসারে 
বেদে অধিকারই হয় ন। 

বাহ্ষণের সম্পূর্ণদূপে বেদাচারী হওয়া কর্তব্য। বেদাচারব্রষ্ট 
ব্রাহ্মণকে পদে পদে অপরাধী হইতে হয়। 

ব্রাহ্মণবংনীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কর্তব্য কার্যাসকল করেন না, 
্রাহ্মণবংণীয় যে সকল ব্যক্তির ব্রাহ্মণের গুণ নাই, তাহারা মহাভারতীয় 
শাস্তিপর্ববের মতে শৃদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্থসংহিতার দশমাধ্যায়া- 
নুসারেও তাহারা অব্রাহ্গণ শুদ্র । 

গুণকর্মান্ুসারে কখন কখন অব্রাহ্গণের পুন্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের 
পুত্র অব্রাঙ্ণ হইতে পারেন। যেমন কবির পুত্র অকবি হইতে দেখ! 
যায়। যেমন চিকিৎসকের পুত্রও অট্িকিৎসক হইতে দেখা যাঁয়। 

বেদসম্মতব্রাঙ্গণ বৈদিক ব্রাহ্মণ, স্বৃতিসম্মতবান্গণ নার্ভ ব্রাহ্মণ, 
পুরাণসন্মতব্রাহ্মণ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ তন্্রন্মতব্রাহ্মণ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ । 

ব্রহ্মার মুখ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন নহেন। বৈদিক ব্রাহ্মণের 
উৎপত্তি পুরুষের মুখ হইতে হইয়াছে। স্মার্তবাহ্গণ ব্রহ্মার মুখজ 
সংহিতানুসারে তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়। কতকগুলি পৌরাণিক 
ব্রাঙ্মণও বন্ধার মুখজ । 

রঙশীয় ব্রাহ্মণজাঁতি নান! শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । সেই সকল 
শ্রেণীর মধ্যে রাঁট়ী বারেন্ত্র প্রভৃতিকেও ধরা হইয়াছে। 

নানা শাস্ত্রান্ুসারে প্রকৃত ত্রাহ্মণে ব্রহ্গতেজ বিদ্যমান । প্রকৃত 
ত্রাঙ্গণ মহাসত্বগুণী। ক্ষমা তীহার প্রধান ভূষণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের 
আশীর্বাদ অমোঘ । 
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ব্রাহ্মণ আধুনিক নহেন। বেদেও ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। নিরাল- 
ম্বোপনিষদে ব্রহ্মবিদকেই ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে। 

জগতস্থ সকল লোকই এক্‌ মানবজাতির অন্তর্গত। সেই মানব 
জাতির অন্তর্গত কোন লোকৃকে তুমি অমানব বলিলে তিনি অমাঁনব 
হইবেন না। প্রকৃত ত্রাহ্মণকে কেহ অব্রাঙ্গণ বলিলে তিনি অব্রাহ্ণও 
হইতে পারেন না। 

এ জন্মে স্থষ্টিকর্তা ধাহাকে মনুষ্য করিয়াছেন, তিনি যাহাদের 
বন, গ্রেচ্ছ, মেথর, চগ্ডাল প্রভৃতি বলা হয়, তাহাদের অন্ন ভোজন 
করিলেও এ জন্মে তিনি অমনুষ্য হইবেন না। সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে 
বাপি ব্রাহ্গণজাতি উৎপন্ন হইয়া! থাকিত তাহ! হইলে, এজন্যে বাক্মণ 
কখনই অব্রা্গণ হইত না। গুণকর্ম্মান্ুসারে ব্রাহ্মণজাতি । এইজন্য 
ব্রাহ্গণোচিত গুণকর্ম্বের ব্যতিক্রম হইলেই অব্রাহ্মণ হন্‌। 

মুখ হইতে কত জ্ঞানগর্ভ' উপদেশ নির্গত হয়, মুখ হইতে কত 
ভক্তিপ্রেমের উদ্দীপক উপদেশ নির্গত হয় আর সেই মুখ হইতেই 
খুতুগয়ার নির্গত হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সমস্ত দিব্যজ্ঞানীর, ভক্তের 
এবং দিবাপ্রেমিকের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাই পুজা এবং তীহারাই 
ভক্তিভাজন। আর থুতুগয়ারের মতন ধাহারা তাহার! পরিত্যজা, 
তাহার! হেয় এবং তাহার! দ্বণিত। তীহাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্্রম এবং 
পুজা পাইবার যোগা নহেন্‌। 

সন্নযাসীর বেদাস্তমত। ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি চতুরবর্ণের পৌরাণিক ব্বত। 
উভয়ই বেদব্যাসকৃত। অথচ বেদব্যাস প্ররুত জাতিব্রাহ্গণও নহেন। 
ধীবরী মত্স্তগন্ধার গর্ভে পরাশরব্রাহ্মণের গরমে তাহার উৎপত্তি। 
“কিন্ত, শিবের অবতার শঙ্করাচাঁধ্যও তাহার বন্দনা করিয়াছিলেন । 
গুণেই শেষ্টাশ্রে্ঠ। 
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রানার অধিক ধন এবং ক্ষমতা আছে বলিয়৷ তাহার সর্বাপেক্ষা 
অধিক সন্ত্রম, সেইজন্তই তাহার সকলের উপর প্রাধান্ত আছে। যে 
রাহ্মণ পরমধনের অধিকারী তিনি তীহা অপেক্ষা! নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়রাজ। 
এবং অন্তান্ত লোক অপেক্ষা অধিক অন্ত্রম এবং প্রাধান্ত পাইয়াছেন 
বলিয়া তাহা অপেক্ষা সেই নিকুষ্ট ব্যক্তিগণের আক্ষেপ করা উচিত 
নহে। 

অধিক ধন ধাহাঁর আছে তীহারই কত সন্ত্রম, অধিক বিদ্যা বাহার 
আছে তীহারই কত সমন্বম। যিনি পুরাকাঁলে দিব্জ্ঞান, শুদ্ধতক্তি 
প্রভৃতি কত অমূল্য ধনের অধিকারী, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নানা- 
সদ্গুণমণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি যে তাহার নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্র প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক সম্ত্রম এবং প্রাধান্ত পাইয়াছেন তাহার তাহ! 
পাওয়া অসঙ্গত হয় নাই । 

পুরাকালে ধাহার। ব্রক্মকে জানিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেককেই 
ব্রাহ্মণ বলা! হইত। 

গীতান্ুসারে ব্রাঙ্মণকে সাধন! দ্বারা তপস্বী হইতে হয় না । সে মতে 
ব্রাহ্মণ স্বভাবতই তপস্বী ৷ 

শ্রীমস্তগবদ্গীতানুসারে ব্রাহ্মণ স্বভাবতই তপন্বী। শ্রীমন্তগবদ্‌- 
গতাহ্ছদারে তগন্তাবিহীন ব্রাক্মণই নাই। স্বভাবতঃ ধিনি তপন্থী 
তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়। জানিবে। 

ব্রাহ্মণের শ্বভীবজ কয়েকটী কর্মের মধ্যে ত্তাহার তপন্তাও এক্টা 
কর্ম্ম। সেই তগন্ত। ব্রিধাবিভক্ত। 

ব্রাহ্মণ শারীরীতপন্ত। বিহীন নহেন, ব্রাহ্মণ বাজ্ময়ীতপন্তা বিহীন 
নহেন? ব্রাহ্মণ মানসীতপস্তা বিহীন নহেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ওঁ ত্রিবিধ 
তপস্তাই করিয়া থাকেন। কারণ শ্রীমপ্তগবদগীতাতেই ব্রাঙ্মণের 
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তপস্তাও একটা স্বভাবজজ কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং সেইজন্ত তপস্তার 
অন্তর্গত সকল প্রকার তপন্তাই ধরিতে হয়। 

সশক্তিক গুরুস্ত্রোত্রান্নুনারে গুরু নিজ শক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতোকেরই দেহাভান্তরস্থ সপ্তকমলে বিরাঁজিত রহিয়াছেন। কেবল 
ব্রাহ্মণেই তিনি নানারূপে আছেন, এরূপ নহে। 

গুরুগীতা প্রভৃতির মতে সহত্রারকমলের পরমশিবই গুরু । গুরু- 
গীতার কোন স্থলে এরূপ নির্দেশ নাই যে সেই গুরু কেবল ব্রাহ্মণের 
মন্তকস্থ সহমারকমলেই আছেন। সেই গুরু সর্বজীবের মন্তকে 
আছেন। সেইজন্য প্রকৃত কোন ভক্তই কাহারও মন্তকে চরণ 
দিবেন না। কেহ তাহার চরণে মন্তক দিয়া প্রণাম করিলে আপত্তি 
করিবেন । 

বর্তমান চতুরবর্ণের প্রত্যেক বর্ণে যে সকল গুণের অনেক গুলিই 
অবশিষ্ট বর্ণত্রয়ে আছে, সেইজশ্থুই প্রত্যেক বর্ণই অসম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র। অতএব সেইজন্য সকল বর্ণই এক্বর্ণ। 
বর্তমান চতুবর্ণের প্রত্যেক বর্ণ যে সকল কর্ম করেন মে সকল কর্মের 
অনেক কর্্মই অবশিষ্ট বর্ণব্রয় করিয়া থাকেন। সেইজন্তই প্রত্যেক 
বর্ণই অসম্পূর্ণবরাহ্মণ, অসম্পূর্ণকষত্রিয়, অসম্পূর্ণ বৈশ্য এবং অমপ্পর্ণশূদ্র। 
অতএব সেইজন্য সকল বর্ণই এক্বর্ণ। শ্রীমত্তগবদগীতার মতে গুণকর্ম্মের 
বিতাগানুমারে যে চতুরর্ণের স্থষ্টি হইয়াছিল, সে চতুরর্ণ অস্তাপি বর্তমান 
নহেন। ূ 

কোন মহাতআ্বার মতে ভগবান “সত্বগুণের আধিক্য এবং শম, দম 
তপন্তাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা! ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি 
করিয়াছেন।” কিন্তু এমন অনেক লোক দেখ! যায় ধাহাদের ব্রাহ্মণের 
কোন লক্ষণ নাই অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিগণিত হন্। সেরূপ 


জাতিতত্ব। ১৮৩ 


সিিস্পিসাাসিসিপিসিশাশিসশিসিসিশিস্সি সাশিা্পিশ  পা্পিাপিশিসিপিশপিসট 


লোকদের প্র মহাত্মার বাক্য অনুসারে এবং গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকাদ্ধ 
অনুসারে কখনই ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে ন! £__ 
ণ্চাতুর্ববণ্যং ময় স্যষ্টং গুণকন্পাবিভাগশঃ | 

মন্নুসংহিতায় কি্বা কোন পুরাণের কোন স্থলেই বল! হয় নাই 
বর্তমান কালের কোন ব্রাহ্মণের ওরষে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হইবেন 
তিনিও সেই ব্রহ্মার মুখজ পবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, পুজা 
এবং মন্তরম প্রাপ্ত হইবেন । 

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপত্তির জন্যই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও পুজ্য স্পষ্টই 
মনুদংহিতায় বল! হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান কালের কোন ব্রাঙ্গণই 
বন্জার কোন নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে পধ্যন্ত উৎপন হুন্‌ না। তাহাদের 
প্রত্যেকেই তোমরা যে মানবীকে ব্রাঙ্মণী বল, তাহার অতি অঘন্ঠ 
অঙ্গ হইতেই উৎপত্তি হয়। অতএব সেইজন্য এ প্রকারে উৎপন্ন কোন 
ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার পবিত্র মুখজ ব্রাহ্ুণের স্তায় পুজা হইতে পারেন না 
এবং তীহার স্তাঁয় তাহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধাও কর! কর্তব্য নহে, তাহার 
যে সেবাশুশ্রষা করা হইয়াছে, তাহাদের সেই প্রকার সেবাশুশ্রষাও করা 
অকর্তব্য। 

বঙ্গীয় কোন কুলীন ব্রা্গণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন। তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই শুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ কাশীখণ্ডমতে যে ব্রাঙ্মণ- 
কন্তার খতু হইতে আরন্ত হইয়াছে, তাহাকে যে ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন, 
তিনিও শূদ্রত। প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় কৌনিন্তপ্রথান্থসারে বঙ্গীয় অধিকাংশ 
কুলীনব্রাঙ্মণকন্তারই খতু হইতে আরম্ভ হইবার অনেক পরে বিবাহ 
হয়। সুতরাং সেইজন্য সেই সকল কন্তা শুদ্রাণীও হয়। তাহাদের 
যে সকল ব্রাহ্মণ পতি হন, তাহারাও শূদরত্বপ্রাপ্ত শুদ্রই হন। তাহাদের 
আত্মীয়স্বজন তাহাদের সহিত একত্রে ভোজনে এবং অন্যান্ত প্রকারে 


১৮৪ জাতিদণ বা নিত্যদর্শন। 


শপাষ্পী তাপ তাপশীশাশীশাশাশীপশিশিসিস্পিিশান ২৬ ২ পাতাটি পাশা পসাসাতিশা তা পাটি পিসি 


তাহাদের সহিত সং্বব রাখা, যুক্ত তাঁহারাও শত প্রাপ্ত হইয়াছেন | 
বঙ্গে এমন মৌলিক ব্রাহ্মণই নাই, ধাহাদের কোন না কোন কুলীন 
্রাহ্মণের সহিত সংশ্রব আছেই। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সহিত মৌলিক 
্রাহ্মণদিগের একত্রে ভোজন এবং বিবাহ প্রভৃতি সংশ্রব বশতঃ তীহারাঁও 
শুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বঙ্গীয় কৌলিম্তপ্রভাবে বঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্মণই 
শূদ্র হইয়াছেন। তাহার! শৃদ্র হইয়াছেন বলিয়া শুদ্রান্ন ভৌজনও করিতে 
পারেন। 

ব্রাহ্মণ শূদ্রত| প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ধার ব্রাহ্মণ হইবার কোন উপায় 
স্কননপুরাণান্তর্গত কাশীথণ্ডে লিখিত হয় নাই। 

দ্রৌপদীর প্রথম খতুর অনেক পরে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি 
শৃড্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি রন্ধন করিলে, কত মহামুনি ও 
মহ্ষিগণও ভোজন করিতেন। শুদ্রান্নভৌজনে তাহাদের মধ্যে কেহই 
জাতি্রষ্ট হন নাই। 

প্রীকষ্ণ বিশ্বর্ূপ। বিশ্বে যত মুখ আছে, সে সমস্ত মুখ দ্বারাই 
শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন । কেবল ব্রাঙ্গণের মুখেই তিনি ভোজন করেন 
বলিতে পার না। 

ব্রাহ্মণের মুখে নারায়ণের ভোজন হইলে, কোন ব্রাহ্মণই দ্ভী- 
নারায়ণকে ভোজন করাইতেন ন1। 

নারায়ণ ষগ্তপি কেবল ব্রাহ্মণের মুখে খাইতেন, তাহা হইলে, কোন 
ব্রাহ্মণই তাহাকে স্বতন্ত্র ভোগ দিতেন না। প্রত্যেক জক্ষ্য নিজে 
আহার করিলেই নারায়ণের ভোগ হইত। তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ 
অপর ব্রাহ্মণ ভোজন পর্যান্ত করাইতেন না। 

মনুসংহিতা প্রভৃতি অনুশীলনে জান! যাক ব্রাহ্গণই প্রথম বর্ণ। 
অদ্বৈতমতে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসগ্রহণে দণ্তী হইলে তাহাকে আর কোন বর্ণের 


জাতিতত্ব। ১৮৫ 





পাপািসিস্পিসিশাশীশীশীশর্শিিশী নিত ২ পশশীশ শশিশি পিসি ও পিসপিসপিনপা 


অন্তর্গত বলিয়াই গণা করা হয় না । তখন তিনি ব্রাহ্মণের কর্তব্য 
কোন কর্ম্মই করেন ন! এবং তখন তাহার ব্রাহ্মণের রক্ষণীয় কোন চিহ্ৃও 
থাকে না। তখন তিনি অবর্ণ, অজাত এবং অব্রাহ্ধণ হন্‌। তখন তিনি 
র্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বরাঙ্মণদিগেরও পূজা হন্‌। 

নিক্ষ্টতা হইতে উৎ্কৃষ্টতা লাভের চেষ্টা কর! সম্পূর্ণ সঙ্গত। সেই- 
জগ্ঠই শিবাবতার শঙ্করা চার্ধ্য ব্রাঙ্গণত। পরিত্যাগে, তাহা হইতেও উৎকুষ্ঠ 
আশ্রম সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণতা 
হইতে উৎ্কৃগ্টাশ্রম দণ্ডীশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্ভাপিও কত ব্রাঙ্গণ 
ব্রা্ষণতা পরিত্যাগে সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। শাস্তানুসারে ব্রাহ্মণতা 
হইতে তদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রমী সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যবস্থা আছে ( দেহত্যাগ 
ব্যতীত ) তাহা হইলে “স্বধর্ম্নে নিধনং শ্রেয়,” বলিলে বর্ণাশ্রমধর্্ব বুঝিবাঁর 
কোন কারণই নাই। 

তুমি দণ্তী হইয়াছ বলিয়া তোমার শদ্র সম্মুখে থাকিলে, আহার' 
করিতে নাই বলিতেছ। তুমি অপেক্ষা কি তোমার খাদা উৎকৃষ্ট? 
তুমি নিজে কি প্রকারে শূদ্র দর্শন কর? তোমাকে কি প্রকারে শুন্র 
দর্শন করে? কৈ তাহাতে ত তোমার প্রত্যবাঁয় হয় ন1। 

.  শূদ্র ভোজনদর্শন করিলে যে দ্বপ্তীর ভোজন নষ্ট হয় তিনি অগ্যাবধি- 
জাতীয় সীমার পরপারে যাইতে পারেন নাই। তাহার অদ্বৈতজ্ঞান 
হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 

দণ্তাশ্রমের বিধান অনুসারে দণ্তীর জাতি নাই। বাহার জাতি নাই 
তাহার জাতিত্রষ্ট হওনেরও ভয় নাই। কোন শ্রে্জাতি নিক্ষ্টজাতির 
অন্ন খাইলে তাহার জাতি যাইতে পারে বটে। কিন্তু জাতিবিহীন 
অছৈতজ্ঞানী দণ্ভীর তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে। 

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীর জাতি নাই। তিনি নির্বিকার, তিনি সক্ল, 
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জাতির অন্নই ভক্ষণ করিতে পারেন। তিনি ব্রাঙ্গণচগ্ডালে কোন ভেদ 
দেখেন না। তিনি অধো উর্ধে সর্বত্রে এক্‌ আত্মা পরিপূর্ণ জানেন। 
মহানির্বাণতন্ত্রমতে যিনি প্ররুত সন্যাপী হইয়াছেন তীহারই প্রকৃত 
অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে। মহানির্ববাণতন্ত্র প্রকৃত দ্বৈতজ্ঞানবিহীন সন্নযাপীর 
'ভোজনসন্বন্ধে যাহা বলিতেছেন-_ 
“বিপ্রান্ং শপচান্নং বা যন্মাত্তস্মা সমাগতম্‌। 
দেশং কালং তথ৷ চান্নমন্্ীয়াদবিচারয়ন্‌॥” 

দ্রণ্ডীকে অদ্বৈতজ্ঞানী বল! হয় অথচ তিনি ব্রাঙ্গণের অন্ন ব্যতীত 
অপর কোন জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন না। তাহার এতদূর দ্বৈত- 
জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায় ষে শূদ্র তাহাকে ভোজন করিতে দেখিলে 
তাহার ভোজন নষ্ট হয়। বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাঁদ প্রকৃত তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর 
জীবনেই প্রতিফলিত ও বিকাশিত দেখা বায়। 

প্র মহাত্মা ব্রাহ্মণ আর শুদ্র নহেন। উনি মহানির্ববাণতত্রমতে অবধৃত 
হুইয়াছেন। মহানির্বাণতন্ত্রমতে উনি এক্ষণে নারায়ণ। এ নারায়ণের 
'বেদে অনধিকার বলিতে কি প্রকারে সাহসী হইয়াছ? 

মহানির্ববাণতন্ত্রমতে ব্রাঙ্গণ অবধৃত হইলেও যাহা হন্‌ শুদ্র অবধৃত 
হইলেও তাহা হন্‌। সেইঞন্ত শুদ্ধ অবধৃত হইয়! সামবেদীয় মহাবাক্য 
উচ্চারণে অন্যকে সন্াস দিলেও দোষ হয় না। অবধৃত হইলে শুদ্রও 
সামবেদে অধিকারী হন্‌ মহানির্বাণতন্রান্থপারে স্পষ্টই বোঝা যায়। 

অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞানীর কোন জাতি নাই, সুতরাং সে মতে অতি- 
'শীচবংশীয় কোন আত্মজ্ঞানী হইলেও তাহার শ্রেষ্ঠতা অবশ্ঠই শ্বীকাধ্য । 

যুগী ষাহাদের বল! হয়, তাহাদের বংশে এক ব্যক্তি যোগী হইয়া- 
ছিলেন। যুগীরা অত্যন্ত নীচজাতি ছিল। . তাহার! সেই ব্যক্তি হইতে 
যোগী ঝ! যুগ্বী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। ২. মুচীবংশে রুহিদাস জন্মে- 
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ছিলেন। তিনি মহাতক্ত হইয়াছিলেন এইজন্য আধুনিক মুচিরা গৌরব 
করিয়া মুচী বলিয়! পরিচয় না দিয়! রুইদাঁস বলিয়! পরিচয় দেয়_-! 

প্রণব শব ব্রহ্মপ্রতিপাদক। সে শব্ধ উচ্চারণে সর্বোপাধিবিশিষ্ট 
আত্মারই অধিকার আছে। 

বেদান্তান্ুসারে আত্মার জাতি নাই। অতএব আত্মাকে শূদ্রও বল! 
যায়না । তবে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই বল! হয় কেন? 

স্থৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি নানা শবান্ত্রমতে বেদই সর্বশান্ত্রের আদি, 
'বেদেরই সর্বশান্ত্রের মধ্যে প্রাধান্ত। সেই বেদে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
এবং বৈস্তের সেবক বলা হয় নাই। সেবাশুশ্রষাই যদি শূদ্রের কর্তব্যকর্ম 
হইত, তাহা হইলে, বেদেও সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। শুদ্রের 
বেদে অধিকার নাই, শুদ্রের বেদপাঁঠ কর! অকর্তব্য, শূড্রের প্রণবোচ্চারণে 
প্রত্যবায় আছে চতুর্কেদের কোন বেদেই তাহ! বলা হয় নাই। 

খণ্েদের মতে শুদ্রও ব্রাঙ্গণের সেবক নহেন। খথেদে শুদ্রকে 
্রাহ্মণের সেব। করিতে কোন স্থলেই বলা হয় নাই। 

ব্রাহ্মণের পদ হইতে ত শুদ্রের উৎপত্তি নহে । তবে শুদ্র ব্রাহ্মণেরই 
বা নেবাশুশ্রষা করিবে কেন? শুদ্র যাহার পদ হইতে উৎপন্ন তাহাকে 
পাইলে, শুদ্রের তাহার সেবাশুশ্রাা কর! কর্তব্য বটে। 

খগ্েদের মতে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, 
পুরুষের উরু হইতে বৈশ্ব এবং পুরুষের পদ হইতে শুদ্র উৎপন্ন । মন্ুদংহিতার 
সতে ব্রহ্মার শরীরের শী কয় অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্র 
উৎপন্ন। তুমি খথেদ বিশ্বাস করিবে ন! মনুসংহিতা বিশ্বাস করিবে ? 

মন্ধদংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে ব্রহ্মার মুখ বাহু,উরু এরং 
পদ হইতে ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র উৎপন্ন বল! হয় নাই। তাহাতে 
বল! হইয়াছে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে এ চার উৎপন্ন । 


০ সিসি পিসপিসশিস্পিি শস্পিসপিসপিস্পিস্পিম্পা 
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খগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের দশম খণ্ডের ৯০ সুক্তানুসারে পুরুষের ছুই 
চরণ হইতে শুদ্রের উৎপত্তি । খগ্েদের মতে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ । চরণের 
মুখের সেবা করা উচিৎ নহে। এইজন্য শুদ্র ব্রাহ্মণের সেবক নহে। 
খগ্বেদের মতেও শুদ্র ব্রাহ্মণের সেবক নহে। 

খণখ্েদের মতে যিনি পুরুষ তিনিই মনুসংহিতার ব্রহ্মা নহেন। 
খণ্েদীয় পুরুষকে খণ্বেদের কোন স্থলেই ব্রহ্মা বলা হয় নাই। 

বান্সিকীয় রামায়ণের আদিকাগুমতে ব্রহ্মার বংশে বিষুর অবতার' 
শ্রীরামের উৎপন্তি। দেই বংশে ব্রাহ্মণ কশ্তপেরও উৎপত্তি । বান্সিক- 
রামায়ণানুসারে রামকেও কশ্তপবংশীয় বল! যায়। ম্মৃতরাং ব্রাহ্মণ- 
কশ্তুপের বংশে বাহার জন্ম তাহাকে অবশ্ঠই ব্রাঙ্গণ বল! উচিৎ । ব্রাহ্মণের. 
স্্টিকর্তা ব্রহ্মার বংশে রামের উৎপত্তি হইলেও রাঁমকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, 
ব্রাহ্মণমরীচি ব্রাহ্মণকশ্তপ প্রভৃতির বংশে রামের জন্ম হইলেও তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল! হয়। . 

কোন ব্রাহ্মণবংশে ক্ষত্রিয় হইলে অবশ্ঠ জন্মানুসারে সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় 
নহেন। তবে গুণকর্ম্মান্ুসারে তিনি ক্ষত্রিয় হইলে তাহাকে ক্ষত্রিয় বল! 
যায় বটে। রামের কোন পুর্ব্ব পুরুষের অথব! রামের গুণকণ্মান্ুলারে 
ক্ষত্রিয় হইবার বৃত্তান্ত বান্সিকীয় রামায়ণের কোন স্থানেই নাই, অধ্যাত্ম- 
রামায়ণেরও কোন স্থানে নাই। তবে রামের সর্ব পুরুষকে এবং 
রামকে কেন ক্ষত্রিয় বল! হয় বুঝিতে পারা যায় না। 

কোন স্থৃতিতেই কোন নাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত কর! হয় 
নাই। কোন বেদেও কোন ব্রাহ্মণের সহিত কোন নাগকন্তার বিবাঁশ 
হইবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু মহাভারতীয় আদিপর্বাস্তর্ঘত চতুর্দশ 
অধ্যায়ে বল! হইয়াছে, “জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে বিবাহবিহিত. 

২স্কারকর্ম করিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।” মহাভারত|- 
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নুনারে জরৎকার বা্মণকুমার । তাহার “যাযাবর, নামক খবিদিগের 
ংশে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি নাগকুলো্বা “জরতকারুকে' বিবাহ 
করিয়াছিলেন । এ নাঁগকন্তার গর্ভে ব্রাহ্মণকুলোত্তব জরৎকারুর ওরসে 
স্ৃবিখ্যাত আস্তিকের জন্ম হইয়াছিল। আস্তিকের মাতাকেই কোন মতে 
“মনসা” বলা হইয়াছে । আস্তিককে মহাভারতে বেদবেদাঙ্বিশারদ, 
তপন্বী, .মহানুভব, সর্বভূতে সমদর্শী ও পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক বলা 
হইয়াছে। 
মহাঁভারত। আদিপর্ব। 

আস্তিক ভূজঙ্গীগর্ভসম্ভৃত হইলেও তাহার পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া 
বোধ হয় ব্রহ্ম! তাহাকে ব্রাহ্মণ নলিয়! পরিগণিত করিয়াছিলেন । 
তদ্ধিষয়ে এই প্রকাঁর বর্ণনা আছে পত্রহ্ধ। কহিলেন, জরৎকারু নামক খষি 
স্রৎকারুনাসী যে ভূজঙ্গভগিনীকে বিবাহ করিবেক, তাহার গর্তে এক্‌ 
শ্রীমান বরা্গণ উৎপন্ন হইয়! সর্গগণক্ষে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিনেক |” 

উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণী অর্থাৎ গিরিদরীতে পতিত ও 
বুদ্ধিপ্রাপ্ত হই দ্রোণাচার্যা জন্মিলেন |” 

গৌতমের রেতঃ শরস্তষ্বে পতিত হইব! দ্বিধাভূত হওয়াতে অশ্খখামার 
'জননী কৃপী ও মহাবল কপ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্বোণাচার্য্যের 
"রসে মহাবল অশ্বথামা! জন্মিলেন 1৮ 

মহাভারত প্রভৃতি মতে পৃষ্ট্যন্ন ক্ষত্রিয় এবং দ্রৌপদীকৃষণ ক্ষত্রিয়া 
বলিয়া পরিগণিত । কিন্ত তাহাদের উভয়েরই কোন ক্ষত্রিয়ের গুরসে 
জন্ম হয় নাই, কোন ক্ষভ্রিয়ার গর্ভে জন্ম হয় নাই। মহাভারতীয় 
আদিপর্বের ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ বিবরণ আছে, “সাক্ষাৎ অগ্রিতুল্য 
_তেজন্বী বীর্যবান বীর ধুৃষ্টঘ্ারর যজ্ঞকাঁলে হুতাঁশন হইতে দ্রোণ- 
বিনাশার্থ ধনুগ্রহিণপুর্বক জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং সেই যজ্ঞবেদীতে 


১৯৩ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন। 


পিসপিসিসপাসাসিপাসপিশিপাািশাপাশিশািপাশিপিসপাশাশাশশিগ পিটিশ 


তেজস্বিনী শুভলক্ষণা' দেদীপ্যমানশরীরসম্পন্না নিরুপমরূপবতী কৃষ্ণ 
জন্মিলেন |” 

রামায়ণের শুক্রাচার্যের শিষ্য দণ্ডরাঁজ। শুক্রাচার্যের অনোপস্থিতিতে 
তীহার পুষ্পবাটিকাতে তাহার বয়স্থা যুবতী অবিবাহিতা! খতুমতী কন্তা 
অবজাতে রমণ করেন, তাহাতে তাহার গর্ভ হয়। উক্ত স্ত্রী পূর্বে অন্ত 
কাহারো দ্বারা কৃতসম্তোগ! হন নাই। এইজন্য দণ্ডর স্ত্রী হইলেন যেন। 

অন্জ৷ দেবজানী ব্রাহ্মণকন্তা! । তাহাদের ক্ষত্রিয়ভর্ত৷ ছিলেন। 

পরাশর যে অনুৃঢ়া ধীবরীতে গমন করিয়। ব্যাসের জন্ম দিয়াছিলেন, 
তাহার পরে আবার সেই ধীবনীকে ক্ষত্রিয় রাজা শান্তন্ন বিবাহ 
করিয়াছিলেন । 

শুরুপক্ষে গগনমণ্ডলে যে চন্দ্র দৃষ্ট হইয়া! থাকেন আধ্যদিগের নান! 
শান্ত্রাহ্দারে সেই নিশানাথ চন্দ্রের সপ্তবিংশতিসংখ্যক বনিতা। সেই 
সকলের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশীরা, আর্্রা, পুনর্ববসথ, 
পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ববফন্তুনী, উত্তরফন্তুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, 
অনুরাধা, জোষ্ঠা, মুলা, পূর্ববাষাঢ়াঃ উত্তরা ষাঁঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা» 
পুর্বভাত্রপদী, উত্তরভাদ্রপদী ও রেবতী । 

কোন আর্ধমহিলা' একবার মাত্র শ্রেচ্ছকর্তৃক সম্ভৃক্ত হইলেও তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত করিয়া তাহার পতি তাহাকে গ্রহণ করিতে 
পারেন। এর প্রকার নারীর পক্ষে প্রাজাপত্যব্রতই প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে 
বিহিত হ্ইয়াছে। তবে খী নারী যতদিন না রজমতী হইবে ততদিন; 
তাহার শুদ্ধি হইবে না । এ বিষয়ে অত্রি বলিয়াছেন,__ 

“সকৃতুক্তা তু ষ! নারী গ্ে্ছৈর্ববা পাপকর্্মতিঃ | 
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত খতুপ্রঅবণেন তু ॥ ১৯৭” 
একজনের ক্ষেত্রে অন্তে সস্তানোৎপাদন করিলে, সেই সন্তান, যাহার 





জাতিতত্ব। ১৯১ 


স্পা শাশিপাশিপাপাশিশাশাসা শশিসিপাপাপিপিপাশিসাশিশিশাশিশাশিপিশাশাশিসা শাশিাপাশাশাশাশাশাশিপাসিশিশিশিশীং 


ক্ষেত্র তাহারই যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে, সে সন্তানকে বেজন্মাও 
বলা উচিৎ নয়। 

তুমি একজনের ক্ষেত্রে বীন্ত বপন করিলে, সেই বীজে বৃক্ষ হইয়! 
সেই বৃক্ষে ফল হইলে, দে ফল যাহার ক্ষেত্র তাহাঁরই বলিতে হইবে। 
একজনের পত্রীতে অন্তের গুরসে সন্তান হইলে যাহার সেই পত্বী, 
তাহারই সন্তান বলিতে হইবে। 

নলের উদ্দেশ পাইবার জন্য দময়স্তী'পুনর্ববার স্বয়স্বর হইবার ঘোঁষণা- 
পত্র খতুপর্ণ রাজাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সে সংবাদে দময়স্তী যে 
স্থানে আপিয়াছিলেন। ইহাতে বোঝা যায় নলদময়ন্ত্ীর সময়েও 
স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার রীতি ছিল। তাহা ন! থাকিলে, 
দময়ন্তী এ প্রকার ঘোষণা করিতে পারিতেন না! এবং তাহা হইলে, 
তাহার ঘোষণায় বিশ্বাস করিয়া, খতুপর্ণ তাহাকে বিবাহ করিবার 
আশায় তিনি যথা! ছিলেন, তথ আসিতেন না। 

সধবা শব্দের “স” অর্থে তিনি, আর ধব! অর্থে পতিবিশিষ্টা। তিনি 
পতি বাহার তিনিই সধবা। আর্ধ্য অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক গ্রন্থনিচয়ে 
স+ শব্দ ব্রন্মবাঁচক |. সে মতের সোইহং মানে “তিনিই আমি । “সধবা” 
.অর্থে ব্রহ্ম ধাহার পতি। আগ্তাশক্তির পতিই ব্রহ্ম। সধব মানে 
আগ্ভাশক্তি। ধাহার! সেই সধব! পৃজা করেন, তীহাদেরই প্রকৃত সধবা- 
পুজা! করা! হয়। 

মনুসংহিতায় কোন সধবা ব্রাহ্গণীকে পূজা! করিবারও বিধি নাই 
এবং তাহাকে ভোজন করাইবারও ব্যবস্থা নাই। অথচ নিষেধবিধি 
সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্রাহ্মণপপ্ডিতই মন্থুর দোহাই দিয়া থাকেন্‌। 

কলের চিনি এবং লবণ গোঁরুর পোড়ান হাঁড়, দিয়া, পরিষ্ার কর! 
হয়। অধিকাংশ দ্বতে চর্বি মিশান থাকে । কাশীতে চাম্ডীর মোসকে 


১৯২ - জাতিদর্পণ ৰা নিত্যদর্শন। 


এ পতি শসিপীপীপিসপ পিসপাশিত ২ পাশাপাশি শলাত ত৯প৯শপিসপীসপী ২ পি পাপিপসপীপিপাসপিসপিপাপিশিপাপনাশীপিশিপিপশীপিসীপিটিশিসীিলী শশী 


ত্র বিক্রীত হয়। কলিকাতায় অনেক দৌকাঁনদারের ঘরে বড় বড় 
চাম্ড়ীর কুপোর মধ্যে তৈল ও ঘ্বৃত থাকে । অনেক ব্যবসায়ী চণ্্াধারে 
গুড় রাখেন্। তবে আর্‌ হিন্দুর জাতিরক্ষা কি প্রকারে হইবে? 
কাণীতেই চামড়ার কুপোঁয় তৈল বিক্রীত হয়, তবে আর অন্ত স্থানের 
কথ! কি কহিব? সেই চাম্ড়ার কুপোর তৈলের বাধন নারায়ণেরও 
ভোগ হইতেছে, নিরামিষ্যভোজী অতি শুদ্ধাচারী দণ্তী, ব্রাহ্মণ ৬ 
বিধবাঁরাঁও খাইতেছেন্। কলিতত জাতিরক্ষা হওয়া! ছুফধর।' 

কানীথণ্ডের মতে কোন ব্রাঙ্গণ, যে ব্রাঙ্গণকন্তা রজন্বলা হুইয়। 
থাঁকেন, তাহাকে যগ্ভপি বিবাহ করেন তাহ! হইলে, সেই ব্রাহ্মণ 
অব্রাহ্মণ শুদ্র হন্। বঙ্গে কৌলিন্যের অন্গুরোধে অধিকাংশ কুলীন 
ব্রাহ্মণের কন্তার্দিগেরই রজস্বলা হইবার বহু দিবস পরে বিবাহ হয়, 
তাহাদের যে সকল ত্রাক্ষণ বিবাহ করেন, তীহারাঁও শুদ্র হন্‌। সেই 
সকল ব্রাহ্মণবংশীয় শূদ্র কত অশ্ন্ন ব্রাহ্মণবংশীয়দিগের সঙ্গে এক সঙ্গে 
অন্ভোজন করেন এবং সময়ে সময়ে অন্ন পরিবেশনও করেন। স্ৃতরাঁং 
এই প্রকারে বঙ্গে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। 
এই কলিকালে স্বধন্মন রক্ষা! করিয়! চল! বড় সহঙ্গ ব্যাপার নহে। 

গৃহস্থ মনুষ্য অগৃহস্থও মনুষ্য । ব্রাহ্মণও মন্তষ্য, জগতের অন্ান্ত- 
জাতীয় ধাহারা তাহারাঁও মনুষ্য |. মনুষ্য বলিয়! ধাহার1 বিখাত তীহারা 
সকলেই মন্ুবংশসম্তৃত। অতএব তীহারা সকলেই একজাতি। মনু- 
সংহিতার দশমাধ্যায়ানুসারে গুণকর্মানুদারে যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
বিবিধ জাতি হইয়া থাঁকে, তাহ! হইলে জগতে ব্রাঙ্মণউপাধিধারী এমন-' 
অনেক লৌক আছেন, ধাহাদের ব্রাহ্মণের কোন গুণই নাই। মন্্ু 
অনুসারে তাহার! যে বর্ণের যোগ্য তাহাদের সেই বর্ণের অন্তর্গতই কর! 
উচিৎ। মনুসংহিতা, মহাভারতের শাস্তিপর্ব্ব ও শ্রীমদ্তগবদগীতার প্রসিদ্ধ 
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মতানুযায়ী ত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুণকর্থানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য 
হুইলে অবশ্ই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। কোন কোন শাস্তরান্থসারে সঙ্কর- 
জাতি, যবন এবং শ্রেচ্ছ গুণকর্্মানুসারেও ধর চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হইতে 
পারেন না। ইদানী অনেক বর্ণসঙ্করকেও শুদ্র বলা হয়, কিন্তু শাস্ত্রান্থদারে 
তাহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। 

্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই, ক্ষত্রিয় 
বর্ণের অন্তর্গত ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতি, নাই, বৈশ্বর্ণের অন্তর্গত বৈশ্য 
ভিন্ন অপর জাঁতি নাই। শৃূদ্রবর্ণের অন্তর্গত শূত্র ভিন্ন অন্তান্ত জাতি নাই 
আর্দিগের নানা শান্ত্রালোচন। দ্বারা স্পষ্ট জানিতে পার! যায় অথচ 
বঙ্গে শৃদ্রবর্ণের মধ্যে সমস্ত বর্ণসঙ্করকেই পরিগণিত করা হয়। 

শৃদ্রবর্ণের যে নান। বিভাগ আছে এ কথা প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতেও নাই, 
বামনপুরাণেও নাই, অদ্ভুতরামাঁয়ণেও নাই, খণ্বেদসংহিতাতেও নাই । 

শৃদ্রবর্ণের নান। শ্রেণী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। 
তবে কাযস্থকে শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত কোন একটা শ্রেণী বল কি প্রমাণে ? 

কায়স্থ, গোপ, সদেগাপ, তেলী, মালী প্রভৃতি বগ্যপি শুদ্রবর্ণের 
অন্তর্ণত হইত, তাহা হইলে কোন না! কোন পুরাণে উল্লেখ থাকিত। 

ভাগবতের মতে গোপ বৈশ্ত॥ ব্যোমসংহিতা এবং ব্রহ্গপুরাঁণমতে 
' কায়স্থ কষত্রিয়। 

কোন বেদেও কায়স্থকে শুদ্র বলা হয় নাই, মন্ুসংহিতাতেও 
কায়স্থকে শুদ্র বল! হয় নাই, কোন পুরাণমতেও কায়্থ শৃদ্র নহেন, 
কোন তন্ত্রমতেও কাঁয়স্থ শুদ্র নহেন এবং দেবীবর ঘটকের কুল- 
কারিকান্ুসারেও কায়স্থকে শুদ্র বলা যাঁয় না। 

খরণ্বেদকে আদি বেদ বলা হ্য়। সেই খগ্বেদমতে পুরুষের পদ হইতে 
শৃর্রের উদ্ভব বটে। কিন্তু খণ্েদের কোন স্থলে কায়স্থকে শুদ্র বল! হয় 
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নাই। মন্ুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকাহুসারেও ব্রহ্মার পদ 
হইতে শূদ্রের স্থষ্টি। কিন্তু সেই মন্তুসংহিতার কোন স্থলেও কায়স্থকে 
শুর বলা হয় নাই। 

কোন কোন শান্ত্রমতে শুদ্রেরই প্রণব উচ্চারণে অধিকার নাই। 
কোন শান্ত্রমতেই কায়স্থ শূদ্র নহেন। সেইজন্য কায়স্তথেরও প্রণব. 
উচ্চারণে অধিকার আছে। 

বরঙ্মাগুপুরাণে ব্রহ্মার বক্ষজ কায়স্থক্ষত্রিয়ের উপবীত গ্রহণ করিবার 
কোন উল্লেখ নাই । সেইজন্ত কোন কায়স্থেরই উপবীত নাই । ব্যোম- 
সংহিতায়ও ব্রহ্মার বক্ষঞ্জ কায়স্থক্ষত্রিয়ের উপবীত হইবার কোন উল্লেখ 
নাই। 

বহ্ধাগপুরাঁণ ও ব্যোমসংহিতার মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়। সেইজন্ত 
মহাত্ম। রমেশচন্দ্রের ধণ্বেদ অন্বাদ করায় কোন দোঁষ হয় নাই। 

ক্ষত্র হইয়। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 

ভগবান খষভদেব রাঁজধি নাভির পুত্র। তাহার রাজধি নাভির 
ওরষে মেরুদেবীর গর্ভাশ্রয়ে জন্ম হইয়াছিল। তাহার দেবরাজ ইন্দ্রের 
জয়ন্তীনামী কন্ঠার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। জয়ন্তীর সংশ্রবে ভগবান: 
খষভদেবের একশত পুত্রোৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার সেই সমস্ত পুত্রের 
মধ্যে একা শীতি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | তাহাঁদ্িগের মধ্যে প্রত্যেকেই 
ষাজ্ভিক এবং বিশুদ্ধকর্মমম্পন্ন ছিলেন। তাহাদ্দিগের মধ্যে কেহই 
অবিনগী ছিলেন ন1। তীহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই দেবতত্ব অবগত 
ছিলেন। তাহার! ক্ষত্রকুলোস্তব হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কোন 
স্বৃতিতেই ক্ষত্রিয়ের ওরনে কোন ব্রাঙ্ষণের উৎপত্তিবিবরণ নাই। 
কিন্ত শ্রীমভাগবতাহুসারে ক্ষত্রিয় পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। সেইজন্তই 
ক্ষত্রির নাভি মহারাজার একা শীতি জন পৌত্র ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন। 
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ক্ষত্রিয়ের অন্ন ব্রাহ্মণের অতক্ষ্য নহে। মহাভারতান্ুসারে যে অন্ন 
ক্ষত্রিয় দ্রৌপদী রন্ধন করিতেন তাহা কত প্রসিদ্ধ মুনিখবিও ভক্ষণ 
করিতেন। 

বঙ্গদেশে শুদ্রের অন্তর্গত নান! জাতি আছে। তাহারা পরস্পর 
পরম্পরের অন্ন গ্রহণ করেন্‌ না । বঙ্গে যে কয়শ্রেণীর ব্রাহ্্ণ আছেন, 
তাহারা পরম্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করেন না। 

ভারতবর্ষের বাহিরে যাইলেই জাতিভ্র্ঈ হইতে হয় কে তোমাকে 
বলিল? ভারতবর্ষের বাহিরে যাইলে যথার্থই যদি জাতিভ্রষ্ট হইতে 
হইত তাহা হইলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্ররুতিখণ্ডে পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইত ন|। ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের মতে ধিনি 
পুথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সকল তীর্থে অবগাহন করেন তাহার নির্বাপ- 
প্রাপ্তি হয়। নেই নির্বাণপ্রাপ্তির পর আর তাহার বারম্বার জন্ম হয় 
না। মূল শ্লোক এই প্রকার, 


“যঃ স্নাতি সর্ববতীর্থেষু ভূবি কৃত্বা প্রদক্ষিণম্‌। 
স চ নির্ববাণতাং যাতি ন ত্ভ্জম্ম ভবেডুৰি ॥১১৩।৮ ২৭অ 


মহাভারতের আদিপর্বাস্ত্তি চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অরতকারু খবির 
"সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ” বৃত্তান্ত আছে। 

খাণ্থেদীয় জায়মান শবের অর্থ জাত। 

ধণ্েদসংহিতার ২য় অষ্টকের ১ম অধ্যায়ে ১৭ম খকে পণি অর্থে 
ব্ণিক। বৈশ্ত জাতি নহে। 

মন্থসংহিতার মধ্যে য্রেচ্ছ যবনের উৎপত্তিবিবরণ নাই। মন্ুর মতে 
ও ছুয়ের কোনটাকেই কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর বলাও যাঁয় ন!। 

মনুবংশাবলীর প্রত্যেককেই মানব বল! হয়। ব্রাঙ্গণও মানব, 
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ক্ষত্রিয়ও মানব, বৈশ্তও মানব, শদ্রও মানব, মোশলমাঁনও মানব, 
খুষ্টানও মানব এবং চণ্ডাল প্রভৃতিও মানব। 

কেবল প্রকৃতি হইতে জগৎ নহে। পুরুষপ্রকূতিযোগে জগৎ। 

মনুষ্বের উৎপত্তি ঈশ্বর হইতে । সেইজন্ত প্রত্যেক মনুম্তই ঈশ্বরের 
পুত্র। 

তোমার মতে একা মা । সেই একাত্মা তুমি নিজেও বট, তোমার 
পত্ভীও বটেন এবং সেই একাত্ম! প্রত্যেক দেহমধ্যস্থও বটেন। তোমার 
মতে তুমি যে আত্মা তোমার পত্ীও সেই আত্মা। অথচ তুমি 
আপনাকে পুরুষ বৌধ কর এবং তোমার পত়ী আপনাকে প্ররুতি বোধ 
করেন। প্র প্রকারে একই আত্ম কোন আধারে আপনাকে ব্রাহ্মণ 
বোধ করেন, কোন আধারে তিনি আপনাকে ক্ষত্রিয় বোধ করেন, 
কোন আধারে তিনি আপনাকে বৈশ্ত বোধ করেন, কোন আধারে 
তিনি আপনাকে বর্ণসঙ্কর বোধ করেন, কোন আঁধারে তিনি আপনাকে 
শ্লেচ্ছ বোধ করেন। 

ভগবান শ্রীবিষ্ণ জাতিবিচাঁর করিয়া অবতীর্ণ হন্‌ না । তাহা হইলে 
তিনি কেবল ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে তিনি 
মতন্তাবতারও হইতেন না, তাহ! হইলে স্তিনি কৃন্ঘাবতারও হইতেন না, 
তাহ! হইলে তিনি বরাহ অবতারও হুইতেন না। 

শ্রীকষ্চ গোপান্ন তক্ষণ করিয়াছিলেন । শ্রীরাঁমচন্ত্র শ্রবণ! শবরীর 
উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন। অথচ তাহাদের প্রমাঁদ খাইতে অতি শ্ুদ্ধাচারী 
ঘিজেন্দ্রেরও আপত্তি হয় না। রামকৃষ্ণেরই জাতি নাই। 

শ্রীকৃষ্ণের জাতিসন্বন্ধীয় অভিমান ছিল না, ভগবান শ্রীকুষ্ণটৈতন্ের 
জাতিসম্বন্ধে অভিমান ছিল না, কবির নানক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মহাত্মা 
গণেরও জাতিসম্বন্ধীয় অভিমান ছিল ন।। 
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নারদ আদি ব্রান্গণ ব্হ্ধর্ষি ছিলেন। তাহার! গোপকন্তা রাধিকার 
প্রসাদ পর্যাস্ত ভক্ষণ করিয়াছেন। অথচ সেজন্য তাহারা জাতিভষ্ট 
হন নযই। 

ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যিনি ব্রাক্মণ, তিনি চণ্ডাল 
যবন শ্রেচ্ছ প্রভৃতির অন্ন ভক্ষণ করিলেও অক্রান্মণ হন্‌না। আত্মবৃক্ষ 
হইতে যে. ফলের উৎপত্তি, তাহ! নিশ্ববৃক্ষ হইতে যে ফল হয় সে ফল 
হইবে কি প্রকারে? 

ধিনি কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত হইবার জন্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, 
তিনি যবন, শ্বেচ্ছ, চণ্ডাল অথবা অন্ত কোন নিকৃষ্ট জাতির অন ভক্ষণ 
করিলে, অব্রাঙ্গণ হইবেন কেন? কোন তেজস্বী পুরুষের শাপে অথবা 
কোন নির্দিষ্ট পাপকর্্ম করার জন্যই বা তাহাকে অন্য জাতি হইতে 
হইবে কেন? 

তুমি যদি নিজের পিতাকে পিতাণন। বলিয়৷ অন্যকে পিতা বল, তাহা! 
হইলে সে ব্যক্তি কি তোমার পিতা হয়? জাতি নষ্ট হয় না। 

এক্‌ প্রকার বিভিন্ন জঘন্ত স্থান হইতে সকলের উৎপত্তি। এক্‌ 
ব্যক্তি হইতেও চতুর্বর্ণের বিকাশ দেখিতেছ না। 

বিখ্যাত ষড়দর্শনে কোন বর্ণেরই উল্লেখ নাই। ফড়দর্শনের কোন 
দর্শনে ব্রাঙ্গণ, ক্ষ্রিয়, বৈশ্ঠ কিন্বা শূদ্র শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। 

খখেদের সমস্ত হুক্তই একজন খধির রচিত নয়। কেবল দশম 
মণ্ডলের ৯০ সুক্তের নারায়ণ খষির মতে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুয় 
ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্ত এবং চরণদ্বয় হইতে শুর্রোৎপন্ন হইয়াছে । এ খকের 
খষি ভিন্ন অন্ত কোন খকের খধিই বর্ণবিভাগ নির্দেশ করেন নাই। 
নারায়ণ খষির পূর্বববন্তীঁ খষিগণ যছ্পি বর্ণবিভাগ স্বীকার করিতেন, 
তাহ! হইলে, বর্ণবিভাগ স্বীকার্ধ্য হইত। 





১৯৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


শপপাপাসিসিস্পিস্িসাপিটিপীশী পি সিসিসিপিসিসিসপাপাপাপসপাপিসপাপিপািসিপিপিস্পিসপিন্পিনপাপাসপিসপিসপিসিিসপীপিউপি 


সেকালে কতকগুলি নির্দিষ্ট সদৃগুণে লোঁক ব্রাঙ্গণ হইত, কতকগুলি 
নির্দিষ্ট গুণে ক্ষত্রীয় হইত, কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণে বৈষ্য হইত, 
কতকগুলি নির্দি্ গুণে শুদ্র হইত। কিন্ত এখন গুণে সে. ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ হউক আর নাই হউক দে ব্রাহ্মণের বংশদভ্ৃত হইলেই সে ব্রাঙ্মণ। 
এই প্রকারে জাতিব্রাঙ্গণ হয়েছে। প্ররুত ব্রহ্গজ্ঞানী ব্রাহ্মণ অতি অন্প- 
সংখ্যকই এখনে! নান! জাতির মধ্যে বিগ্মান আছে তাহারা ব্রাহ্মণজাতির 
অন্তর্গত নন্‌। 

বৈষ্ণব যিনি তিনি গ্ররুৃত বিষুণতক্ত। কিন্তু অধুন! ব্রাঙ্মণজাতির 
স্তায় এক্‌ বৈষ্ণবজাতিও হইয়াছে, সেই জাতির মধ্যে আবার নান! 
শ্রেণী আছে। প্ররুত গিরি, পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসী! সর্বত্যাগী উদাসীন 
বৈরাগীই হন্, কিন্ত ইদানী অনেক গিরিপুরি প্রকৃতসন্ন্যাসত্ষ্ট হইয়। 
পুত্রকলত্রবান হওয়ায় তাহারাও এক্‌ এক্টা পৃথক্‌ জাতি হইয়াছেন্‌। 
এত অধোপতনেও তাহাদের গিরিপুরি অহঙ্কার যায় নাই। 

ইদানী বঙ্গে কৌলিল্তপ্রথায় যত অনিষ্ট হইতেছে তদপেক্ষা অধিক 
অনিষ্ট বর্ণবিভাগে হইতেছে। | 


জাতিদর্পণ ৭ নিত্যদর্শন। 


জাতিভক্ত। 


০ 


প্রথম ভাগ। 


প্রথন্ম অন্যাম্। 


আরধ্যদিগের বহু প্রকার শাস্ত্। সেই সমস্ত শান্তর মধ্যে চতুর্বেদই 
সর্ধপ্রধান। বেদের পরেই স্থৃতির সম্মান। বিশেষ অন্ুমন্ধান দ্বার! 
বিংশতি স্মৃতির অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে। কোন কোন মতে সেই 
বিংশতি স্থৃতির পরবর্তী ভগবান কৃষ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ 
পুরাণ ব্যতীত অন্তান্ত কয়েকখানি পুরাণও আছে। সেগুলির মর্যযাদীও 
স্থৃতিমকলের পরবর্তী বলিয়া অবধারণ কর! হুইয়া থাকে। পুরাণনকলের 
ঈরবর্তী বেদব্যাসগ্রণীত অষ্টাদশ উপপুরাণ। ভগবান বেদবামগ্রণীত 
অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতিরেকে অন্ঠান্ত উপপুরাণ মকলও আছে। পূর্বকথিত 
বৈদচতুটয়। স্মৃতিনিচয়, পুরাঁণসমূহ এবং উপপুরাণদকলের মতেও 
রর্ণবিভাগের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। আর্ধ্যদিগের মধ্যে অগ্তাপি 





ও জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


অনেকেই ন্ত্ার্তবিধির অনুসরণ করিয়া থাকেন। হাঁরীতসংহিতাও 
স্থৃতি। শ্রী সংহিতার উপদেষ্টা মহাত্মা হারীত। তাহার মতে প্রজাপতি 
ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। তাহার মতে বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের 
উৎপতি। তাহার মতে ব্রন্মার উরু হইতে বৈশ্তের উৎপত্তি। তীহার 
মতানুসারে প্রজ্জাপতি ব্রহ্মার পদ হইতে শুত্রোৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
পুরাকালে অনেক মহর্ষিবন্দের প্রার্থনান্ুসারে মহাত্মা হারীত 
কহিয়াছেন,_ 

“যজ্ঞসিদ্ধ্র্থমনঘান্‌ ব্রাহ্মণাম্মুখতোইস্থজ । 

অস্থজত ক্ষত্রিয়ান্‌ বাহ্যোর্বৈশ্যানপ্যুরুদেশতঃ ॥ 

শৃদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সু! তেষা পৈবানুপুর্ববশঃ ॥৮ 

ভগবান শ্রীবিষুণ কথিত স্থৃতিমতেও চারি বর্ণ । তাহার মতেও 
ব্রাহ্মণকে প্রথম বর্ণ বলা হইয়াছে। তীহাঁর মতান্ুসাঁরে ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় 
বর্ণ। তাহার মতে বৈশ্ত তৃতীয় বর্ণ। তিনি শুদ্রকেই চতুর্থ বণ 
বলিয়াছেন। তাহার মতে ব্রাহ্গণও দ্বিজ, ক্ষত্রিয়ও দ্বিজ এবং বৈশ্তও 
দ্বিজ। তবে তাহাঁর মতানুসাঁরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তাকে এক প্রকাঁর 
দ্বিজ বলা যাইতে পারে না। তাঁহার মতাহুসারে ব্রাহ্মণই উত্তম দ্বিজ, 
ক্ষত্রিয় মধ্যম দ্বিজ এবং বৈপ্তই অধম দ্বিজ। সকল ন্থতিকর্তীর মতেই 
শৃদ্র অদ্বিজ। তবে মহাভারত প্রভৃতির মতে শদ্রও গুণকর্ম্মানুসারে 
দ্বিজত্ব পাইতে পারে। ব্রন্ধর্ষি বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র বিনয় দ্বারা ব্রা্গণত্ব 
প্রান্ত হইয়াছিলেন। ভগ্ববান শ্রীকৃষ্ণের মতেও তিনি গুণকর্মালারে 
চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
ভগবান বিষ্ণুর মতে সর্ববর্ণের পক্ষেই ক্ষমা, সত্য, দম, শোঁচ, দান, 

ইন্জিক়-সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থপর্যযটন, দয়া, খজুতা, লোভত্যাগ, 





জাতিতত্ব। ০৩ 


প্পীস্পিসপিসপস্পিি 





দেবব্রাঙ্গণপূজা এবং অস্ুয়াত্যাগ উপযোগী হইয়া থাকে । প্র বিষয়ে 
বিষ্ুকথিত মূল শ্লোকদ্বয় লিখিত হইতেছে,__. 

“ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিক্দ্িয়সংযম2। 

অহিংসা গুরুশুশ্রীষা ভীর্থানুসরণং দয়া ॥ 

আর্জবং লোভশুন্যত্বং দেবক্রাহ্মণপুজনম্‌। 

অনভ্যসুয়! চ তথা ধর্ম সামান্য উচ্যতে ॥৮ 





বিষ্তুর মতে “ব্রাহ্মণন্তাধ্যাপনম্‌। ক্ষত্রিয়ন্ত শঙ্্রনিত্যতা । 
বৈশ্ঠম্ত পশুপালনম্‌। শৃদ্রন্ত দ্বিজাতিশুশ্রুষ! | দ্বিজানাং যজনাধায়নে। 
অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ ব্রাহ্ষণন্ত যাঁজনপ্রতিগ্রহৌ। ক্ষত্রিয়ন্ত ক্ষিতিত্রাণম্‌। 
কৃষিগোরক্ষ-বাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্ত | শৃদ্ন্ত সর্ববশিল্পানি |” 





স্িতীন্স অন্যাস্। 


অন্রিসংহিতাঁর মতে মহর্ষি অন্রিকে সর্ববশান্ত্রজ্ঞ বলা যাইতে পাঁরে। 
সে মতে তিনি বৈদিকশ্রেষ্ঠ। স্মৃতিশাস্ত্রেত তিনি বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। স্বগ্রসিদ্ধ অত্রিসংহিতা তাহারই রচনা । তিনিও চতুর্র্ণ 
স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সেই চতুর্বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ কহেন 
' নাই। তীহার মতেও সেই চতুর্বর্ণের প্রথম বর্ণকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে । 
. উহার মতেও দ্বিতীয় বর্ণকে ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে । তীহাঁর মতেও 
: তৃতীয় বর্ণকে বৈপ্ত বল! হইয়াছে। তীহার মতেও চতুর্থ বর্ণই শূদ্র 
: নামে অভিহিত। 
; মহাত্মা অন্রির মতে সর্ববর্ণের জ্হাই নানা প্রকার সৎকর্সকলের 
£ নির্দেশ আছে। তাহার মতে ব্রাদ্ধণের ষড়বিধ কর্খ। সেই সমস্ত 


৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


কর্মের মধ্যে জন নামে যে কর্ম তাহা একপ্রকার তপস্তা। সেই 
সমস্তের অন্তর্গত অধ্যয়নকর্মও তপস্তা । যজন, দান এবং অধ্যয়ন 
পরস্পর একপ্রকার নহে বলিয়৷ এর তিনই একপ্রকার তপস্তা নড়ে । 
সেইজন্ত ওঁ তিন তিনপ্রকার তপস্তা। কথিত ষট্কর্ম্বের অন্তর্গত 
প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন এবং যাঁজনকে তপন্তা বলা হয় নাই। 
অব্রিসংহিতান্গসারে এ তিন ব্রাক্গণের জীবিকানির্বাহের তিনগ্রকার 
উপায়মাত্র। অথবা প্র তিনটার প্রত্যেকটিকেই ব্রাহ্ণদিগের জীবিকা 
কহা যায়। নির্দেশিত বিষয়ের এই প্রকার মুলক্লোক আছে,__ 


সপপিস্পিপশিলি 








“কন্ম বিপ্রস্য ঘজনং দানমধ্যয়নং তপঃ। 
: প্রতিগ্রহোহধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥৮ 


প্রসিদ্ধ অব্রিসংহিতায় ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও পঞ্চ প্রকার কর্ন 
নির্দিষ্ট আছে। €দই পঞ্চ প্রকার কর্মের মধ্যে ত্রিবিধ তপস্তা উদাহ্ৃত 
হইয়াছে । যজন, দান এবং অধ্যয়নই ক্ষত্রিয়ের ভ্রিবিধ তপস্তা ; 
অন্ত্রব্যবহাঁর এবং প্রাণিরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের জীবিকানির্বাহের দ্বিপ্রকার 
প্রধান উপায়। উক্ত বিষয়ের অত্রিসংহিতোক্ত মুলশ্পোক লিখিত 
হইতেছে,__ 
“ক্ষত্রিয়ম্তাপি বজনং দানমধ্যয়নং তপঃ। 
শক্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥৮ 
অত্রিসংহিতানুদারে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্তেরও তপন্তাঁয় 
অধিকার আছে। সে মতে বৈশ্টেরও যজন, দান এবং অধ্যয়ন নামক 
তপন্তায় অধিকার আছে। কথিত সংহিতান্দারে বৈশ্তেরও এ ত্রিবিধ 
তপশ্চরণ করা ব্যবস্থেয়। বার্তাই বৈশ্তের জীবিকানির্বাহের সছুপায় ; 


জাতিতত্ব। ৫ 





বার্তার অন্তর্গত কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ। অত্রির মতে 
দ্বিজসেবাঁও শুদ্রের পক্ষে তপস্ত! | বাল্ীকিপ্রণীত রামাঁয়ণের মতে এবং 
ব্রব্যাসপ্রণীত কৃর্মপুরাণের মতে এই কলিকালে শূদ্রগণের সর্বপ্রকার 
তপস্তাতেই অধিকার আছে। প্রসিদ্ধ অত্রির মতে শিল্পকর্মই শুদ্রের 
জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। বৈপ্ত এবং শৃদ্রবিষয়ক মূলল্লোক 
এই প্রকার, 


প্দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ। 
শূত্রন্তয বার্তা শুশ্রাষ। দ্বিজানাং কারুকন্মমন চ॥৮ 


পিসী পিসি 


শতীল্ত্ অন্যান্ত্র। 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে উত্তম, মধ্যম এবং অধমক্রমে তিন প্রকার 
দ্বিজ। ব্রাঙ্ষণই উত্তম দ্বিজ। মধ্যম দ্বিজ ক্ষত্রিয়। শাস্থানুসারে 
বৈশ্তকে অধম দ্বিজ বল! যাইতে পারে। কিন্তু গর ত্রিবিধ দ্বিজের 
্হ্ধজ্ঞান লাভ হইলে এ তিনেরই বেদীন্তাদি মতে সমতা হইয়া থাকে । 

ভগবান মন্থর মতে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তই দ্বিজ। অনেক 
শাস্ত্রান্থুমারে এ ত্রিবর্ণই একপ্রকার দ্বিজ নহেন। গুণকর্মান্ুসারে 
তাহাদিগের পরম্পর পার্থক্য আছে। মন্ুর মতেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ। 
তাহার মতেও ক্ষত্রিয় মধাম দ্বিজ। তাহার মতেও বৈশ্য অধম ব! 
নিক্কষ্ট দ্বিজ। মন্ুর মতেও শূদ্র অদ্বিজ। কিন্তু মহাভারত, শ্রীমাগবত 
এবং অন্ান্ত কতিপয় শাস্ত্ানুসারে শুদ্রের দ্বিজো চিত জ্ঞান লাভ হইলে 
ঘিজত্ব হইতে পারে। মন্ুসংহিতার দশমাধ্যায়ে তগবান্‌ মনু 
বলিয়াছেন,_- 


৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





“ত্রান্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশবন্ত্রযে। বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুত্রো নাস্তি তু পঞ্চম: ॥৮ 


মহাত্বা মন্ুর এ শ্লোকানুসারে শুদ্র ব্যতীত অপর বর্ণ নাই। 
তাহার মতে শুদ্রই শেষ বা চতুর্থ বর্ণ। তাহার মতান্ুসারে কোন 
প্রকার বর্ণসঙ্করকেই কোন প্রকার বর্ণ বলিয়। পরিগণিত করা যায় না। 
কিন্তু সদাশিবকথিত মহানির্বাণতান্ত্র শদ্র ব্যতীত অপর একটা বর্ণের 
উল্লেখ আছে। এ তন্ত্রে সেই বর্ণকে সামান্যবর্ণ বল! হইয়াছে, তবে এ 
তন্্রান্ূসারে কাহার! সামান্তবর্ণের অন্তর্গত তাহা বিশেষরূপে বুঝিবাঁর 
উপায় নাই। তবে কোন কোন পঙ্ডিতের মতে সর্বপ্রকার বর্ণপন্কর- 
গণকেই সামান্তবর্ণের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কিন্তু 
তদ্বিষয়ে অন্তান্ত কয়েকজন মহাত্বার আপত্তি আছে। তীহারা বলেন 
যে শাস্ত্রোক্ত নানাপ্রকাঁর বর্ণসঙ্করকে একমাত্র সামান্বর্ণের অন্তর্থত 
বল! সঙ্গত নহে। তীহাঁর। বলেন শান্ত্রান্থসারে নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর 
ষ্ধপি একশ্রেণীর অন্তর্গত হইত তাহা! হইলে গুণকন্মান্মারে তাহাদিগের 
নানাত্ব থাকিত না। তাহা হইলে তাহাদ্দিগের সকলেরই একপ্রকার 
স্বভাব প্রকাঁশিত থাকিত। আমাদের মতে তাঁহাঁদের সকলকে এক 
বর্ণের অন্তর্গত না বলিয়া স্বরূপে তাহাদিগকে এক বলাই সঙ্গত। যেহেতু 
শ্রাতিবেদাস্ত প্রভৃতি মতে স্বরূপতত্বে সকল বর্ণেরই একত্ব আছে। একই 
ব্রহ্মা হইতে। একই ব্রন্ধার অঙ্গ হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া স্বরূপতঃ চারি বর্ণের একত্ব আছে। সেই চারি বর্ণ হইতে 
বর্ণসঙ্করসকলের উৎপত্তি বলিয়! সে সকলেরও স্বরূপতঃ একত্ব আছে। 
তবে গুণকর্ধানুসাঁরে তাহাঁদের সকলেরই পরম্পর পার্থক্য আছে। 


ভতুখ্খ অন্র্যান্্। 


স্বৃতিকেই ধর্মাশাস্ত্র বলা হয়__ 
“মন্বত্রিবিষুরহারীতযাজ্বন্ধ্যোশনোহঙ্গি রাঃ 
যমাপন্তম্বসন্তর্তাঃ কাত্যায়নবুহস্পতী ॥ 
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ | 
শাতাতপ্যে বসিষ্ট্চ ধর্ন্মশান্্র প্রয়োজকাঃ ॥৮ 


বল! হইয়াছে। এ সকল ধর্মশান্ত্র প্রণেতাগণের মধ্যে প্রত্যেকেই 
বর্ণবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। তীহাঁদের প্রতোকের মতেই 
প্রত্যেক বর্ণের আচরণীয় কতকগুলি ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। 
অধুন! ধর্মাবিশৃঙ্ঘলাবশতঃ আর্ধাসমাজে তাহাদের মতসকল সম্যক 
প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। আর্ধ্যাবর্তে ধর্মবিশৃঙ্খলার বিশেষ কাঁরণ 
আর্ধযদিগের সহিত অনাধ্ধ্যদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা । সেইজন্য আর্ধ্য- 
“সন্তানদিগের মধ্যে অনেকে ধর্মববেত্বা খধিসকলের প্রতিও অবিশ্বাম 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধষাহাঁর প্রতি অবিশ্বাস হয়, তাহার 
কথাতেও অবিশ্বাম হয়। সেইজন্ত যাহারা ধর্্মবেতা খধিসকলকে 
অবিশ্বাস করে, তাহারা সেই ধর্মবেত্। প্রাতঃম্মরণীয় খধিদিগের অমূল্য 
উপদ্দেশবাক্য সকলেও অবিশ্বাস করে। সেইজন্ত তাহারা তাহাদিগের 
উপনিষ্ট নিয়মমকল পালন করিবার ইচ্ছাও করে না। যে ব্যক্তি 
, মগ্ঘপায়ী, তাহার নিকটেই মন্তের আদর। যাহার! মদিরাকে বিষতুলয, 
বোধ করিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট মদিরার আদর নাই। 
সেইজন্ত তাহাদের মদিরাতে আসক্তিও হয় না। যাহারা ভ্রষ্টীচারী-_ 
তাহাদিগের ভ্রষ্টাচারে রতি, তাহাদের ত্রষ্টাচারে মতি। সেইজন্ত 
তাহাঁদিগের নিকট ভ্রষ্টাচারেরই অধিক আদর। সেইজন্ত তাঁহারা 


৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 
রষ্টাচারের যাহাতে লোপ ন! হয়, সেই প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। 
তাহারা আপনারা ভ্র্টাচারী বলিয়া! তাহাদের অন্ান্ত ভ্রষ্টাচারীদিগের 
্রষ্টাচারেও সহান্ভৃতি আছে। যাহারা আর্ধ্যাচারবিহীন, প্রক্কত 
আর্যাধর্মীগণ তাহাদিগকেই ভ্রষ্টাচারী কহিয়! থাকেন । আধ্যাচারবিহীন 
্রষ্টাচারীগণের সনাতন আধ্যথর্ম্নের সহিত কোন সংশ্রব নাই। সেইজন্য 
তাহা'দিগের সনাতন আধ্যধর্ম্ের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগও নাই। 
তাহাদিগের সনাতন আর্ধাধর্থে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই বলিয়া, তাহা- 
দিগের পুরাতন আধ্য খধিমহধিগণের প্রতিও শ্রদ্ধীতক্তি নাই। তজ্জন্ত 
তাহারা জীবন্ুক্ত খবিমহর্ষিগণের উপদেশবাক্য সকলের প্রতিও অশ্রদ্ধা 
করিয়া থাকে। ভজ্জন্ত তাঁহার! জীবনুক্ত খধিমহর্ষিগণের উপদেশবাক্য 
সকলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে । কিন্তু যে সকল আধ্যসম্তানের ভুষ্টীচারে 
রতি নাই, তীহারা অতি মহৎ। তাহার ভ্রষ্টাচাররূপ মদ্দিরা দ্বার! 
মত্ত নহেন। তাহাদের এ প্রকার মদিরাতে আসক্তিও নাই। 
তাহাদের ত্রষ্টাচার ব! অনা্ধ্যাচার মদ্দিরাতে সম্যক বিরতি। তাহারা 
কোনও ক্রমে অনার্ধযদিগের সহিত সংশ্বব পর্য্যন্ত রাখিতে সম্মত নহেন। 
তাহারা কোন অনাধ্যকে আপনাদ্িগের দাসোপযোগী পর্যন্ত বিবেচন! 
করেন না। তাহারা জানেন, অনার্ধাসংঅবে আর্য্ত্বের হানি হইবার 
সম্ভাবনা আছে। দুগ্ধ কোন প্রকার অল্রসের সংশ্বব হইলে, ছুগ্ধের 
ছুদ্ধত্বের হানি হইয়া! থাঁকে। কোন আরধ্যসন্তানের যে কাল পর্য্যন্ত 
'আত্মান্ভূতি না হয়ঃ সে কাল পর্য্স্ত তাহার অনার্ধযসংশ্রব বৈধ নহে। 
সে কাশ পর্যন্ত তিনি দুগ্ধের স্তায়, সে কাল পর্য্যন্ত অনার্যযসংস্রবও 
তাহার পক্ষে অল্নরসের স্তাঁয় বিক্ৃতিজনক। সে কাল পর্যান্ত তাহার 
অনার্ধ্ত্বরূপ বিকৃতি পাইবার সম্ভাবনা! আছে। 

আত্মান্থভৃতি হইলে, অধ্বৈতান্থভূতি হইয়া থাকে । অধৈতান্ভূতি 
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হইলে *সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” বলিয়া বোধ হইয়া! থাকে । সেইজন্য সেই 
প্রকার বোধে বর্ণাবর্ণ সমান হইয়া থাকে । সেইজন্ত সেই প্রকার বোধে 
অরূয্যানাধ্য সমান হইয়া থাকে । সেইজন্য সেই প্রকার বোধে 
জাতিনাশেরও আশঙ্কা থাকে না। সেই প্রকার বোধে আপনাকে 
অজাত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে । অতএব সেই প্রকার বোধে 
আপনার জাতি বলিয়াও বোধ হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বার আপনাকে 
“আত্মা” বলিয়া বোঁধ হইলে, আপনার জাতি আছে বলিয়া বোঁধ হইবাঁর 
সম্ভাবনা নাই। যেহেতু সর্বশাস্ত্রোক্ত আত্মতত্বান্ুসারে আত্মা “অজ” । 
সর্বশান্ত্রীয় আত্মতত্বান্ুসারে আত্মা “অজ” বলিয়া আত্মা অজাত। 
অজাত যাহা, তাহার অবশ্তই জাতি নাই। শাস্ত্ান্ুদারে যাহা জাত, 
তাহারই জাতি আছে। অনেক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র এবং 
বিবিধ বর্ণসঙ্করগণ জাত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে। সেইজন্ত 
'সেই সকল শাস্ত্রান্গদারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এবং নানা প্রকার 
বর্ণসঙ্করগণেরও জাঁতি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই সকল 
শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের 
উৎপত্তি। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
বাহু হইতে বা বক্ষ হুইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। সেই সকল শাস্ত্রের 
মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মার উরু হইতে বৈশ্তের উৎপত্তি। 
'মেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে যেরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণর 
দ্লীপাদ্পদ্ম হইতে জাহ্‌বী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল তন্রপ সৃষ্টিকর্তা 
প্রজাপতি ব্রহ্ধার শ্রীপাদপন্ন হইতে শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তবে 
সেই সকল শাস্ত্রান্থসারে নানা প্রকার বর্ণসঙ্করগণ ব্রহ্গকায়ার কোন 
নির্দিষ্ট অংশ হইতে উৎপন্ন নহে। 


রি 


শীওম অল্যান্। 


কেবল ত্রদ্ধার মুখ হইতে ত্রাঙ্মণ, বাছু এবং বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়। 
উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শুর্দোৎপন্ন হইয়াছিল, আর তীহার 
শরীরের অন্যান্ত অংশ হইতে অন্তান্যের উৎপত্তি হয় নাই এরূপ বিবেচনা! 
করিবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্বৈবর্তপুরাণমতে শ্রষ্টা ব্রদ্ধার পৃষ্ঠ 
হইতে অধর্ম্ের উৎপত্তি, ব্রহ্মার নাঁতিদেশ হইতে পরমণিল্লী বিশ্বকর্্নার 
এবং অষ্ট বন্থুর উৎপত্তি, ব্দ্মার মানস হইতে দনক, সননা, সনাতন এবং 
মনৎকুমারের উৎপত্তি, ব্রহ্মার মুখ হইতে স্বায়ন্তব মনু ও তীহার পত্রী 
শতরূপার আবির্ভাব, ব্রন্মার ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব । 
তীহাদের নাম কালাগ্রিরুদ্্র, মহান, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, 
খতুধবজ, উর্দকেশ, পি্গলাক্ষ, রুচি এবং শুচি। ব্রদ্ধার দক্ষিণ কর্ণ 
হইতে পুলস্তোর উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম কর্ণ হইতে পুলহের উৎপত্তি । 
্ন্মার দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রির উৎপত্তি। ব্রদ্ধার বাম নেত্র হইতে 
ত্রতুর উৎপত্তি। ব্রদ্ধার নামিকা হইতে অরুণীর উৎপত্তি। বরদ্ধার 
মুখ হইতে অঙ্গিরার উৎপত্তি। প্রন্মার বাম পার্খ হইতে 
ভূপগুর উৎপত্তি। ব্রদ্ধার দক্ষিণ পার্থ হইতে দক্ষের উৎপততি। 
ব্রহ্মার ছায়! হইতে কর্দম মুনির উৎপত্তি। ব্রহ্মার নাতি হইতে 
পঞ্চশিখের উৎপত্তি। ব্রহ্গার বক্ষ্থল হইতে বোঢ়,র উৎপত্তি! 
ব্রহ্মার ক্ঠ হইতে নারদের উৎপত্তি ব্রদ্ধার স্বন্ধ হইতে মরীচির 
উৎপত্তি। ব্রধ্ধার গলদেশ হইতে অপান্তরতমের উৎপত্তি। বন্ধার 
রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠের উৎপত্তি ব্দ্গার অধরোষ্ঠ হইতে গ্রচেতার 
উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম কুক্ষি হইতে হংসীর উৎপত্তি। ব্রহ্ধার দক্ষিণ 
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কুক্ষি হইতে যতির উৎপত্তি। সেইজন্য কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতেই 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বলিতে পার না। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণমতে ব্রন্ধার 
শুরীরের অন্তান্ত অনেক অংশ হইতেও কত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
সেই সকলের মধ্যে পঞ্চ জনই প্রধান । সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নামানুসারেই 
পঞ্চ গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রক্ষার ওষ্ঠ ও মুখজ ব্রাহ্মণের বংশাবলী 
ব্যতীত ব্রহ্মার শরীরের নানা অংশোৎপন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলীও 
বিদ্বমান আছেন। এই ভারতবর্ষের অনেক স্থলে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই 
দৃষ্টিগোচর করা যাঁয়। সেই সকল গোত্রের নাম কথিত হইতেছে। 
বাতস্তগোত্র, শাগ্ডিল্যগোত্র, সাবর্ণিগোত্র, কাশ্তপগোত্র এবং ভরঘ্াঁজ- 
গোত্র। কথিত পঞ্চ গোত্রের প্রত্যেক গোত্রেই অনেক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই বিগ্ধমান আছেন। 
কথিত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী ব্যতীত ব্রহ্মার মুখজ ত্রাক্ষণেরও বংশাবলী 
বর্তমান আছেন। এ সকল ব্রাঙ্গণকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার গোত্রবিহীন 
. বলিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আমরা তব কথা স্বীকার করি না। 
আমাদের মতে তব সকল ব্রান্মণকে ব্রহ্গগোত্রীয় বলা যাইতে পারে । 
বে পঞ্চগরোত্র প্রবর্তক পঞ্চ খষির বংশ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে আছে, 
সেই খষিপঞ্চকেরও ব্রহ্মার বংশে জন্ম, সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেককেও 
ব্রহ্মগোত্রজ বল! যাইতে পারে। 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখজ ব্রাক্ষণের বংশাবলী গোত্রবিহীন 
হইয়! দেশবিদেশে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ বলেন কথিত পঞ্চ- 
গোর্রীয় ব্রাঙ্মণগণের সহিত ব্রহ্মার মুখজ ব্রাঙ্মণবংশাবলীর কোন সং্রবই 


নাই। ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণের মতে ব্রঙ্গার মুখ হইতে বহু ব্রাহ্মণজাতি 
উৎপর হইয়াছিলেন। 





সন্ঠ অহ্যান্। 


খাণ্থেদসংহিতার মতে কেবল পুরুষের মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপন্ভি। 
সে মতে ব্রহ্মার শরীরের মুখ ব্যতীত অন্ত কোন অংশ হইতে ব্রাহ্মণের 
উৎপত্তি নহে। সেইন্জন্ত কেবল ব্রহ্গবৈবর্তপুরাঁণের মতে ব্রহ্মার মুখ 
ব্যতীত তাহার শরীরের আরো কয়েক অংশ হইতেও কয়েক জন 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণকর্ণজ পুলস্তযঃ তাহার 
বামকর্ণজ পুলহ, তাহার দক্ষিণনেত্র হইতে অত্রি, তাহার বামনেত্র হইতে 
ক্রতু, তাহার নাঁসিকা হইতে অরুণী, তীহাঁর মুখ হইতে অঙ্গিরা, তাহার 
বামপার্খ হইতে ভৃগু, তাহার দক্ষিণপার্শ হইতে দক্ষ, তীহার ছাঁয়া 
হইতে কর্দম, তাহার নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষঃস্থল হইতে বো, 
কণ্দেশ হইতে নারদ, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে 
অপান্তরতম, রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, তাহার 
বামকুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণকুক্ষি হইতে যতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
ব্রহ্মার স্বন্ধোৎপনন মরীচির মানস হইতে কশ্বপের উৎপত্তি। লেই কশ্তপ 
হইতে কাশ্তপ। অগ্তাপি এঁ কাগ্তুপগোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ বিদ্বমান 
আছেন। ব্রহ্মার অধরোষ্ঠসন্ূত প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের 
উৎপাত্ত। গৌতমের পুত্র সাবর্ণি। মন্ুকন্যা আকৃতির সহিত কচির 
»বিবাহ হইয়াছিল। রুচির ওরসে শাগ্ডিল্যের জন্ম। এখনও শাগ্ডিল্য- 
গোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। বঙ্গের বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সমস্ত- 
ব্রাহ্মণেরই শাগ্ডলাগোত্র। প্রজাপতি ব্রঙ্গার বামকর্ণোৎপন্ন পুলহের 
পুত্র বাৎস্ত। অদ্যাপি বাৎন্তগোত্রীয় অনেক ব্রাঙ্গণও দৃষ্ট হইয়া থাকেন। 
ব্রহ্দার অঙ্গজ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। প্র ভরঘ্বাজগোত্রে বঙ্গের 


জাতিতত্ব। ১৩ 


পাশাপাশি পাপা পান্পিসিপ পাশপিপসপাও 





তা সাপিসপিস্ 


স্থবিখ্যাত মহাত্মা বিষ্ুঠাফুরের জন্ম । অন্যাঁপি এ ভরত্বাজগোত্রীয় 
ন্তান্ত ব্রাহ্ষণসকলও আছেন । মুখোপাধ্ায়বংশীয় সকলেই ভরদ্বাজ- 
গোত্রীয়। তীর্থরাঁজ প্রত্নাগে ভরদ্বাজাশ্রম ছিল। ভরঘাঁজসন্বন্ধীয় 
অনেক কথাই বান্সিকীপ্রণীত রাঁমায়ণে ও বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্ধাণড- 
পুরাণের অন্তর্গত রাঁমহৃদয় বা অধ্যাত্বরামায়ণে নিহিত আছে। 


হনপগ্তন্ম অহ্যাম্র। 


মন্থুর মতে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট কর্ম বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট কর্ম 
গ্রজাপালন, বৈশ্ঠের বিশিষ্ট কর্ম গো-মহিষ প্রভৃতি পশুর রক্ষণ। এ 
সকল বিষয়ে স্বায়স্তুব মন্তু বলিয়াঁছেন,__ 


“বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্ত চ রক্ষণম্‌। 
বার্থাকন্্ৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্্মন্থ ॥ ৮০৮ 


ব্রাহ্মণের স্বীয় জীবিকানির্ববাহিক! বৃত্তি দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত 
না হইলে তিনি ক্ষত্রধন্ম্ান্ুপারে রক্ষী-বৃত্তি অবলম্বনে আপনাঁর ভরণ- 
পোষণ নির্বাহ করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে মন্ুংহিতাঁর দশম অধ্যায়ের 
৮১ শ্লোকে বল! হইয়াছে,_ 


“অজীবংস্ত যথোক্তেন ব্রাঙ্গণঃ স্বেন কন্ম্মণা | 
জীবে ক্ত্রিয়ধর্ষ্মেণ স হাস্য প্রত্যনম্তরঃ ॥৮ 


্রাঙ্ণণ যখন আপনার এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকাহরণে অক্ষম 
হইবেন তখন তাঁহার পক্ষে বৈশ্বৃত্তিই আলঘন হইবার যোগ্য। তখন 


১৪ _ জাতিদর্পণ বা নিত)দর্শন। 


তিনি বৈশ্তের ন্যায় কষিগৌরক্ষাকর্থ্মে রত হইতে পারেন । সে বিষয়ে 
মন্ুর মত, 





“উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথং স্যাদ্দিতি চেস্তুবেগু। 
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদৈশ্যন্য জীবিকাম্‌ ॥ ৮২% 


ধর ৮২ শ্রোকে ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা ব্যবস্থে় বল হইয়াছে তৎপরবর্তীঁ 
শ্লোকদ্য়ে তাহার ব্যতিক্রম করিতে বলা হইয়াছে_ 


“বৈশ্যবৃত্তাপি জীবস্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা। 
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্তেন বর্জজয়েণ ॥ ৮৩ 
কৃষিং সাধ্বিতি মন্তান্তে সা বৃত্তি; সদ্বিগহিতা। 

ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হস্তি কাষ্ঠময়োমুখম্‌॥ ৮৪৮ 


ব্রাহ্মণের যটকর্মের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্রিবিধ কর্ম । 
অধ্যাপন, যাঁজন এবং বিশুদ্ধপ্রতিগ্রহই সেই ত্রিবিধ কর্্ম। প্রাতঃ- 
ন্বরণীয় দ্বিজোত্তমগণ এ ভ্রিবিধ শ্রেষ্ঠ কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্ত কোন 
নিকৃষ্ট কর্ম করেন না। এ ত্রিবিধ কর্ম সম্বন্ধে প্রঞ্জাপতি মনু 
বন্িয়াছেন,_ 


“্ষপ্রান্ত কর্নদণামস্য ত্রীণি কন্াণি জীবিকা । 
যাজনাধ্যাপনে চৈৰ বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৭৬" 


অস্িক্ম অন্ধ্যাস্ত্। 


অনেক সময়েই বঙ্গে অবেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণকেই দাঁন করা হইয়া থাকে। 

ও মনুসংহিতার মতে অবেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণকে দান নিষিদ্ধ। মন্ধুর মতে অবেদজ্ঞ 

ব্রাঙ্দণকে কেবলমাত্র জল দান করিলেও প্রত্যবায় হইয়া থাকে । সেইজন্য 

মন্ুর মতে এ প্রকার ব্রাহ্মণ প্রকৃত দানের পাত্র নহেন। মন্কুসংহিতার 
একাদশ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বল! হইয়াছে, 


“ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্ত, বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে | 
ন বকক্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্মবিৎ ॥৮% 


মহাভারতের বনপর্কের ২** অধ্যায়ের ২১ শ্লোকান্ুসারে যে দ্বিজ 
সর্বাগমবিৎ এবং দাতাকে ও আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ তিনি দানের 
ুপাত্র। এ গ্লোকে বল! হইয়াছে,__ 
ৃ “্তশ্মিন্‌ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্ববাগমবিজানতে। 
প্রদাতারং তথাত্মানং তারয়েদ যঃ স শক্তিমান্‌ ॥% 
- . দত্তাত্রেয়সংহিতার তৃতীয়োধ্যায়ের ২৭ শ্লোকানুসারে অবিধিপূর্বক 
'অপাত্রে দান নিষিদ্ধ। সে সম্বন্ধে গর গ্রন্থে বল! হইয়াছে,_ 
“বিধিহীনং তথাহপাত্রে যে! দদাতি প্রতিগ্রহম্‌। 
ন কেবলং হি তন্ব্যং শেষমপ্যশ্য নশ্যৃতি ॥” 
উপনয়নসম্পন্ন বেদপারগ আর্ধ্বরাঙ্গণই সর্বোত্তম দানের পাত্র। 


যেহেতু তিনি সর্বগুণান্বিত। উপনীত আধ্ব্রাহ্মণগণ সর্ববসংস্কার দ্বারা 
স্কৃত। 








* এই মক মন্ুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯২ সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। 


নন্য্ম অন্যান্ম। 


মন্গুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,-_ 
*স্বীজঞ্চেব সুক্ষেত্রে জাভং সম্পদ্যতে যথা। 
তথার্য্যাজ্জাত আর্্যায়াং সর্ববং সংস্কারমর্তি ॥ ৬৯, 


ধঁ. শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে কোন আর্য দ্বারা কোন আধ্যার 
ষদ্যপি সন্তান হয় তাহা! হইলে £সই সন্তানের উপনয়ন প্রভৃতি সকল 
সংস্কারই হইতে পারে। কোন কোন স্মার্ভমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তাই 
আর্য । সেইজন্ ব্রাঙ্মনণীকেও আর্ধ্যা বলা যায়, ক্ষত্রিয়াকেও আরধ্্যা বলা 
যায় এবং বৈশ্তাকেও আধ্যা বল! যায়৷ 

অ্ষ্ঠজাতির উৎপত্তিও আর্য ও আর্ধ্যা কর্তৃক, সেইজন্যই অন্বষ্ঠেরও 
উপনয়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে । ব্রাঙ্গণ এবং বৈশ্তা সংযোগে অন্বষ্ঠজীতির 
উৎপত্তি। পূর্বেই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ আর্ধয বৈশ্তাও আধ্্যা। 
স্থৃতরাং প্র উতর সংযোগে অন্বষ্ঠের উৎপত্তি বলিয়া! অন্বষ্ঠেরও উপনয়ন 
প্রভৃতিতে অধিকার আছে। 


দেস্পন্ম অহ্যাম্র । 


ভগবান ব্রহ্মার সন্তানসম্ততিগণ হুইলে তীহার অন্থমতি প্রাপ্ত তাহা'র 
কতকগুলি সন্তান পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার মরীচি 
নামক বিখ্যাত পুত্রের মানস হইতে স্ুবিখ্যাত কশুপ প্রজাপতির 
জন্ম । মহাত্মা অত্রির নেত্রমল হইতে সুধাকর চন্দ্রমা উৎপন্ন হইয়া- 
'ছিলেন। প্রচেতার মানস হুইতে গৌতমের উৎপত্তি। সেই গৌতম 
হইতে প্রসিদ্ধ স্ায়দর্শনের স্ষ্টি। ' পুলন্ত্যের মানস হইতে মৈআ্রাবরুণের 


জাতিতন্ব। ১৭ 


েপেপিশীপিসিসিিসিসািিসাসাপিসিশিশিসিপাসিসপাশাসপিসপিপাপিসপিসপিসপিসপিন্পাসপিসপাপাসপিস্পাসপিসপিসপিি 


উদ্ভব। মন্ুশতরূপা হইতে আকৃতি, দেবহৃতি, প্রতি, প্রিযব্রত ও 
উত্তানপাদের জন্ম। 


/ 
মনুবংশবিবরণ । 


মন্ুপুত্র উত্তানপাদের বিষুরপরায়ণ এক স্ুপুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার 
নাম প্রব। ফ্রববংশবিবরণ অন্তত্রে বিত হইবে। মনুপুত্রী আকৃতি 
রুচিপত্বী হইয়াছিলেন। মনুপুত্রী * প্রস্থতির সহিত দক্ষের বিবাহ 
হইস্নাছিল। মনুর দেবহৃতিনাম্ী কন্তার পতি কর্দমমুনি হইয়াছিলেন। 
কর্দমের রসে দেবহৃতির গর্ভ হইতে কপিলমুনির উৎপত্তি। শ্রীমস্তাগ- 
বতমতে তিনি ভগবানের এক অবতার । 

প্রন্থতিদক্ষ হইতে ষষি কন্তার উৎপত্তি। সেই সকল কন্তার মধ্যে 
আটুটীর সহিত ধর্মের বিবাহ হইয়াছিল। একা দশটার সহিত রুদ্রদেবের 
বিবাহ হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শিবের সহিত পরমা প্রকৃতি সতী মহাদেবীর 
বিবাহ হইয়াছিল। মরীচিতনয় কশ্তপের সহিত তাহার ত্রয়োদশ কন্তার 
বিবাহ হুইয়াছিল। তাহার এ ত্রয়োদশ কন্ঠ! ব্যতীত যে সপ্তবিংশতি 
কন্ত। ছিলেন তাহাদের সহিত চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল । ্ 

এক্ষণে ধর্মের অষ্ট পত্রীর নাম কীর্তিত হইতেছে। শাস্তি, পুষ্টি, 
ঘবৃতি. তুষ্টি, ক্ষমা) শ্রদ্ধা, মতি এবং স্থৃতি তাহাদের নাম। ধন্মপত্বী 
শাস্তির গর্ভে'ৎপন্ন সন্তোষ। পুষ্টিগর্ভোৎপন্ন মহান্। ধুতি গর্ভোৎপন্ন 
ধৈরযয। তুষ্িগর্ভোৎপন্ন হর্ষ ও দর্প। ক্ষমাগর্ভোৎপন্ন সহিষুঃ। শ্রদ্ধা- 
গর্ভোৎপন্ন ধার্মিক । মতিগর্ভোৎপন্ন জ্ঞান। স্থৃতিগর্ভোৎপন্ন জাতির । 
ত অষ্ট দাক্ষায়ণীর সহিত ধর্মের বিবাহ হইবার পূর্বে তাহার 
মৃত্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল। প্র মৃত্তির গর্ভ হইতে ধর্খের রসে 
নর এবং নারায়ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। 


১৮ জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন 


অধুনা কুদ্রপত্বীগণের নামোল্লেখ করা যাইবে । রুড্রের প্রথমা পত়্ীর 
নাম কল! । তীহাঁর দ্বিতীয়! পত্বীর নাম কলাঁবতী। তীহার তৃতীয়া 
পীর নাম কাষ্ঠা। তীহার চতুর্থী পত্বীর নাম কালিকা!। তাহার 
পঞ্চমী পত্তীর নাম কলহপ্রিয়! । তাহার যী পত়ীর নাম কন্দলী। 
তীহাঁর সপ্তমী পত্বীর নাম ভীষণ! । তাহার অষ্টমী পীর নাম বান্না । 
তাহার নবমী পত্বীর নাম প্রস্ত্রোচো । তাহার দশমী পত্বীর নাম ভূষণ । 
তাহার একাদণী পত্বীর নাম শুকীণ ইহাদের অনেক পুত্র হইয়াছিল। 
তাহাদের সকল পুন্রই শিবানুগত হ্ইয়াছিলেন। শিব দক্ষের একটী 
কন্ত। মাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন । সেই কন্তার নাম সতী। এ্রঁসতী 
অতি পতিব্রত৷ ছিলেন । তিনি দক্ষষজ্ঞে শিবনিন্দাশ্রবণে প্রাণ পরিত্যাগ- 
পূর্বক পুনর্কার গিরিরাজ এবং মেনকার কন্তা হুইয়া শিবের সহিতই 
বিবাহস্থত্রে সঙ্গত হইয়াছিলেন। দক্ষবজ্ঞের বিবরণ এই প্রসঙ্গে প্রকাশ 
কর! উদ্দেন্ত নহে এইজন্যই প্রকাশ করা হইল না। প্রসিদ্ধ দক্ষষজ্ঞের 
বিবরণ অনেক শাস্ত্রে আছে। ূ 

সংক্ষেপতঃ দাক্ষায়ণী সতীর বৃত্তান্ত বলা হইল। আপাততঃ কশ্তপ- 
পত্রীগণের বিষয় বিবৃত হইবে। কম্তপের যে পত্রী দেবগণকে প্রসব 
করিয়াছিলেন তাহাকে অদ্দিতি বল! হইত। কণ্তপের যে পত্রী 
দৈত্গণের জননী তিনি দিতি নামে পরিচিতা ছিলেন । . তাহার 
ষে পত্বী হইতে সর্পগণের উৎপত্তি তিনিই কদ্রু। তাহার যে পত্বীর 
নাম বিনতা তিনিই সম্পাতি, গরুড় এবং অন্তান্ত পক্ষীকুলের মাতা । 
ভীহার স্থরভীপত্বীই গোকুলের এবং মহিষ প্রভৃতির জননী । তাহার 
দন্থুনামে যে পত্ী ছিলেন তাহা! হইতেই দানবগণের উদ্ভব । - কশ্তপপত্বী 
সরমার গর্ভসন্ভৃত সন্তানগণ সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তগণ। কশ্তপের 
ষে সকল প্ধীর বিষয় বল! হইল দে সকল ব্যতীত তীহার- আরও 
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পাপা 


অনেক পত্রী ছিলেন। দেই সকলের গর্ভে আরও কতপ্রকার কত 
জাতীয় কত জীব স্থষ্ট হইয়াছিল। সে সকলের বিবরণ অতি বিস্তৃত 
বলিয়া! এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না। 





এক্কফানেপ্পণ অশ্যাম্্। 


কম্তপপ্রজাঁপতির অনেক পত্তী | শীহাঁর সেই সকল পত্বীর গর্ভজ 

সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিগণিত নহেন। তীহাঁর অদিতিনাম়্ী পত্ভীর 
গর্ভে দেবতাগণের উৎপত্তি। তাহার দিতিনায়ী পত্বীর গর্ভে দৈত্যগণের 
উৎপত্তি। তাহার কক্তুনায়ী পত্রীর গর্ভে দর্পগণের উৎপত্তি। তাহার 
বিনতানাম্ী পত্বীর গর্ভে পক্ষীগণের উৎপত্তি। তাহার স্ুরভীনায়ী 
পত্বীর গর্ভে গোমহিষ প্রভৃতির উৎপত্তি । তীহার সরমানামী পত্বীর 
গর্ভে সারমেয়াদি চতুষ্পদ জন্তগণের উৎপত্তি। তীহার দনুনাম্ী পত্বীর 
গর্ভে দানবগণের উৎপত্তি। তাহার অন্যান্য পত্বীগণের অন্তান্ত সন্তানগণ 
৷ আছেন। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণে বলা হইয়াছে,__ 

“কশ্যপস্থ প্রিয়াণাঞ্চ নামানি শূণু ধার্মিক । 

অদিতিরদে্ঘমাতা য! দৈত্যমাত| দিতিস্তথা ॥ 

সর্পমাতা তথা কক্রর্বিনত! পক্ষিসুস্তথা । 

স্থুরভিশ্চ গবাঁং মাতা মহিষাণাঞ্চ নিশ্চিতম্‌ ॥ 

সারমেয়াদিজস্তুনাং সরমা সৃশ্চতুষ্পদাম্‌। 

দনুঃ প্রসুর্দানবানামন্তাশ্চেত্যেবমাদিকাঃ ॥৮ 





আকেম্প অন্যান । 


পূর্ব প্রবন্ধে কগ্তপপত্রীগণের বিবরণ কহা৷ গিয়াছে। এই প্রবন্ধে 
তাহার বংশবিবরণ কহা৷ যাইতেছে । 

কশ্তপঅদ্িতিসংযোগে সর্বাদেবের উৎপত্তি। সেই সকলের মধ্যে 
ইন্্, দ্বাদশ আদিতা. ও উপেন্ত্র প্রভৃতিকেই সর্বপ্রধান বলিয়! 
পরিগণিত করা যায়। ইন্দ্রের অপর নাম স্ুরেন্্র। তিনি স্ুরগণের 
উপর আধিপতা লাভ করিয়াই ত্রঁনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
স্বর্গীয় মহান সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা বলিয়। পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। 
গৌলমী শচীদেবীর মহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই শচীগর্ভে 
দেবরাজ ইন্দ্রের জয়ন্ত নামে পুত্র হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্থমাস্থতা সবর্ণ। 
সংযোগে আদিত্যের ছুই পুত্র এবং এক কন্তা লাভ হইয়াছিল। শনৈশ্চর 
এবং যমই সেই পুত্রদ্বয়। কালিন্দী যমুনাগ আদিত্যকন্তা। আদিত্যেরই 
এক নাম কলিন্দ। কণিন্দ শব্ধ হইতে কালিন্দী শবের উৎপত্তি। 
কালিন্দী যমুনার সৌভাগোর সীম! নাই। তাহার তরঙ্গময়ী সলিলে 
ভগধান শ্রীরুষ্ণ গোপালিকাগণ সমভিবাহারে কতই জলকেলি 
করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণাঙ্গবিধৌত পুত প্রবাহিনী অগ্যাপি প্রবাহিত 
হইতেছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের পক্ষে তাহা স্থুরশৈবলিনী জাহ্বীর 
তায় অতি পবিভ্র। হ্রমৌলিবিনিঃল্যতা পতিতপাবনী জাঙ্ববীর ন্যায় 
শ্রীযমুনাতেও পতিতপাঁবনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে । 

গৃথিবী ও উপেন্ত্রের পুত্র মঙ্গল, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের 
মতে ধরিত্রী সেই শ্রীবিষ্ণর তেল্সধারণে অপমর্থ! হইয়া তাহা কোন 
প্রবালের আকরে নিক্ষেপ ,করিয়াছিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত অমোঘ 
তেজ মঙ্গলরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সেইজন্ত সেই আকর হইতে 
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সা পাশ্িসপিন্পাস্প? শা 


মঙ্গলেরও প্রকাশ হইয়াছিল। বিষ্ুণশক্তি সীতাদেবীকে যে প্রকারে 
অযোনিসম্তবা বলা যাইতে পারে সেই প্রকারে মঙ্গলদেবকেও অযোনি- 
সম্ভব বলা যাইতে পারে। প্রবালখনিমধো মঙ্গলের জন্ম হইয়ািল 
বলিঙ্না তাহার এক নাঁম খনিজ বলা হইয়া থাকে । উপেন্দ্রনারায়ণের 
পুত্র মঙ্গলের ওরসে মঙ্গলপত্রী মেধাদেবীর গর্ভ হইতে তেজস্বী ঘণ্টেশ্বরের 
উতৎপত্তি। অনেকের মতে সেই ঘণ্টেশ্বরকেই ঘণ্টাকর্ণ বল! হইয়! 
থাকে । এই বঙ্গদেশে অনেকেই সেই ঘণ্টেশ্বর দেবতার পুজা করিয় 
থাকেন। প্রচলিত ভাষায় সেই ঘন্টাকর্ণকেই ঘেঁটু বল! হইয়া থাঁকে। 

অনন্তর দ্রিতিবংশবৃত্তান্ত ক্ধিত হইতেছে । কণ্তপ ও দিতি হইতে 
মহাবীর হিরণণাক্ষ. হিরণ্যকশিপু ও সিংহিক! বা নি্খতির উৎপত্তি। 
সিশহিকার পুত্র রাছু। সিংহিকার এক নাম নিখতি বলিয়া তাহার 
পুত্র রাহুরও এক নাম নৈখতি। 

ব্র্গবৈবর্তপুরাণান্থসারে হিরণ্যাক্ষ নিঃসন্তান । কিন্তু বামনপুরাণা- 
ুদারে হিরণাক্ষের পুত্র অন্ধকাস্থর। সেই অন্ধকান্্রই ভগবান 
মৃত্যুপ্রয়েব কৃপা লাভ করিয়া মাঁয়িক দেহাঁবসানে ভূঙ্গী নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। শিবপ্রসাদে তাহার অচল! শিবভক্তি লাভ হইয়াছিল । 

হিরণাকশিপুর পুত্র প্রহলাদ। তাহার প্রহলাদ ব্যতীত অন্ান্তি 
পুত্রগণও ছিলেন । প্রহ্লাদের পুত্রের নাম বিরোচন। বলি বিরোচন- 
পুত্র। বলিপুত্র বাণ। বাণ নাম হইতেই বাণেশ্বর শিব। অগ্যাপি: 
বারাণসী ক্ষেত্রে সেই বাণ প্রতিষ্টিত শিব বর্তমান রহিয়াছেন। বহুকাল 
হইতে তীহাকেই বিশ্বেশ্বর বলিয়! পুজা কর! হইতেছে। এর প্রসিদ্ধ 
বাণরাজার সহিতই এক সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
সেই সময়ে বাণরাজ। বিপদগ্রস্ত হইলে ভক্তরক্ষাহেতু ভগবান মৃত্যুঞ্জয় 
মহাদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
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ভক্তরক্ষাহেতু ভগবান অনেক অসম্ভব কাঁ্্যও করিয়া থাকেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরক্ষাহেতু স্ষটিকস্তস্ত হইতেও প্রকাঁশিত হইয়! 
তাহার পরমভক্ত শ্রী-প্রহনাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তই ভগবানের 
প্রকত আশ্রিত ও শরণাগত। মহাঁরাঁজ বাঁণ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন । 
সেইজন্য তাহাকে শিবের আশ্রিত ও শরণাগত বলা ষায়। তাহাকে 
যোগিগণের অগ্রগণ। বলা হইত। তিনি গাহস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়াও 
সিদ্ধযোগী হইতে সক্ষম হইয়াঁছিলেন। রাজচক্রবর্ভী কার্ডবীর্যযার্জুনের 
সহ্ধর্মিনীও গারস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াও যোগনিদ্ধি লাভ করিয়া 
পরমা যোগিনী হইয়াছিলেন। স্ুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণান্ুসারে 
তীহার সমাধিতে দেহত্যাগ হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাণান্গসারে তিনি 
সুমতি নামে অভিনন্দিত হইতেন | 


জাযসোছ্স্প অহ্যাজ্ | 


পূর্ববাধ্যায়ে কশ্ঠপবংশাঁদি কীর্তিত হইয়াছে । আপাততঃ কক্র- 
ংশাবলি বণিত হইবে। 

কদ্রর অনেক পুত্র। সেই সকলের মধ্যে অনস্ত, বাস্থুকি, কালিয়, 
ধনগ্জয়, কক্েটক, তক্ষক, পদ্ম, এ্ররাঁবত, মহাপন্ন, শঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, 
স্তরাষ্, ছদরয,হুর্জয়, হুমূ্খ, বল, গোক্ষ, গোকামুক ও বিরূপই প্রধান । 
অন্তান্ত সর্পসকল এই সকল নাগেরই বংশাবলি। শ্রী সকল নাগ ব্যতীত 
কক্রদেবী একটা স্কুমারীও প্রসব করিয়াছিলেন। সেই স্থুকুমারীর 
নাম মনসা । তিনি কমলার অংশ। সেইজন্তই নারায়ণের অংশ 
জরৎকারু মুনির সহিত তাহার বিবাহ হইয়্াছিল। প্রসিদ্ধ মহাভারত- 
পুরাণে মনসাদেবীবিষঙ্গিণী অনেক কথাই আছে। ভারতবর্ষের যে সকল 
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প্রদেশে বিশেষ সর্পভয় আছে, সেই সকল গ্রদেশবাঁসী অনেক ভক্তিমানই 
অনসাদেবীর নানা উপচারে পুজা করিয়া থাকেন। শাস্ত্ান্থুসারে 
মনসাপুজা করিলে সর্পভয় বিদুরিত হইয়া .থাকে। সেইজন্য 
জঙ্ুদপান্তর্গত জহুনগরে বা জাননগরে বিশেষতঃ শ্রাবণী সংক্রাস্তিতে 
অনেকেই অতি সমারোহ্র সহিত মনসাপুজ1 করিয়া থাকেন। ও 
নগরে অগ্যাপিও মনসাদেবী ব্রাহ্গণী নামে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এর 
মনসাদেবীর ন্যায় তাহার ভ্রাতা অনন্তদেবেরও বিশেষ মহিমা আছে। 
অনন্তদেবই বৈকুষ্ঠের সন্কর্ষণ। অনস্তদেবই রামানুজ লক্ষণ। সেই 
অনস্তদেবই প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ। অনন্তের অনস্ত মহিমা । সেই 
অনস্তদেবই শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচাধ্যের গুরুদেব। সেই অনস্তদেবই 
ধরণীধর। তিনিই আবশ্তকমতে শ্রীবিষ্ণর সহিত ধরাভার হরণ করিয়া 
থাকেন। অধম পতিতের প্রতি তাহার বিশেষ করুণা । তিনি 
নাগলোকের অধীশ্বর। কুষ্ণাঁবতারে তিনিই বলরাম হইয়াছিলেন। 
পল্লাবতীপতি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মতে তিনিও শ্রীবিষুণর এক অবতার । 
'তিনি যেমন শ্রীবিষ্তর এক অবতার তন্রপ তাহার ভগ্রী মনসাও কমলার 
অংশাবতার। মহাতেজন্বী আস্তিক নামক মহামুনিই সেই মনস। 
এবং জরৎকারুপুত্র। আস্তিকের মহিমা অনেকেই অবগত আছেন । 
মহাপুরাণ মহাভারতে তাহার অক্ষয়কীন্তিবিষপ্িণী অনেক বর্ণনাই 
রহিয়াছে । ধাহার! মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞবিষয়ক প্রবন্ধনকল 
পৃঠ করিয়াছেন, . তাহারাই আস্তিকের মহতী মহিমার পরিচয় 
পাইয়াছেন । 

কদ্রবংশাঁবলী কীর্তিত হইল। অধুন! বিনতাবংশ কীর্তিত হইবে। 

পরাক্রান্ত অরুণ এবং গরুড়ই বিনতার ছই সন্তান। শাস্তানুমারে 
অরুণ এবং গরুড়ও ত্বিজ। অভিধানান্ুদারে প্রত্যেক পক্ষীকেও দ্বিজ বলা 
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যাইতে পারে। অভিধানান্থসারে আকাশের চন্ত্রমাও দ্বিদ। অনেক 
কাব্যে চন্দ্রমাকে দ্বিজরাজ বলা হইয়াছে । 

শান্ত্রাহ্দারে অরুণ এবং গরুড় হইতেই সমস্ত পক্ষীজাতি। 
শাস্ত্রান্সারে অরুণই ভগবান হৃর্্যদ্েবের সারথি । গরুড় বিষুণর বাহন। 
ভবিগ্যপুরাণান্থসারে গরুড়কেও শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার বলা যাইতে পারে। 
জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দ্রিবার জন্তই ভগবান অংশে গরুড়রূপে প্রকটিত, 
হইয়াছিলেন। 

গোৌমহিষ প্রভৃতি স্থুরভী হইতে উৎপন। সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদ 
জন্তগণই সরমাঁসম্ভৃত। স্্ার্তমতে সারমেয় অতি অপবিত্র জন্ত। কিন্তু 
কাণীথণ্ড প্রভৃতি মতে কালভৈরব প্রভৃতি ভৈরবগণের সারমেয় বাহন । 
সেইজন্য কাশীতে অনেক ভৈরবভক্ত শ্রদ্ধার সহিত সারমেয়দিগকে 
গোধুমচূর্ণনির্মিত পিষ্টকাদি অতি আদরের সহিত প্রদান করিয়া 
থাকেন। অঘোরীদিগের নিকট সারমেয়কুলের বিশেষ আদর। ব্রাহ্মণ- 
শ্রেষ্ট কম্তপের পুত্র বলিয়৷ সারমেয়বংশসম্ভৃতগণকেও অনেকে শ্রদ্ধা 
কারয়৷ থাকেন। 

দন্ুই দানবগণের মাতা, তাহা পূর্বেই নির্দেশিত হইয়াছে । অন্ান্ত 
অনেক প্রকার জীবগণও মহামুনি কম্তপের অন্ান্ত পত্বীগণ হইতে, 
উৎপন হইয়াছিল। সংক্ষেপে কম্তপবংশবিবরণ কথিত হইয়াছে । 
পরাধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভৃগুবংশবিবরণ বগ্নিত হইবে। 





ভতুদ্দম্প অন্ধ্যাস্। 
মহর্ষি ভূগুর ছুই পুত্র। একের নাম চ্যবন অন্যের. নাম শুক্ত। 
পরে তৃগুপুত্র শুক্রই অসাধারণ বিগ্ভাবলে শুক্রাচাধ্য নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। পুরাকালে পর্বশীন্্রে ষাহার অধিকার হইত তিনিই 
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আচার্যা উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। সে কালে সাধারণ কোঁন ব্যক্তি 
আচার্ধাখ্যায় আধ্যাত হইতে প্ারিত না। অনেক গ্রন্থে অনেক 
আঁচার্যের বিষয়ই কীন্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সায়ন নামক মহাত্মাই 
প্রসিদ্ধ খণ্ধেদের ভাষ্য রচন। করিয়াছিলেন। তিনি সর্বশান্ত্রজ্ঞ হইতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই অগ্ঠাপি তাহাকে সায়নাচার্যা বলা হইয়া থাকে । 
শিবগুরুপুত্র মহাত্মা শঙ্করও সর্বশান্ত্রদ্শী হইয়াছিলেন। সেইজন্য 
অগ্ভাপিও তিনি শঙ্করাচার্যা নামে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। 
শিবাবতার গ্রীমৎ অধৈতপ্রভৃও মানবীলীলাকালে এই শ্রীধাম নবদ্ধীপে 
সর্বশান্ত্রে সম্যক বুপন্ন হুইয়াছিলেন বলিয়াই অগ্ভাবধি তীহাকে 
অদ্বৈতাচার্যা বল! হইয়া থাকে । বাস্তবিক যখন কোন ব্যক্তির 
সর্বশাস্জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখনই তিনি সর্বশান্ত্রের এক অদ্বৈত 
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। তখন আর তীহাকে বৃথা 
বাকৃবিতগ্ডায় রত হুইতে হয় না।' সে অবস্থায় তাহার অদ্বৈততত্ব- 
পরিজ্ঞানই হুইয়! থাকে । আচার্যাপ্রবর শুক্রাচার্যেরও শিবকৃপায় 
অধ্বৈততত্বপরিজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি শিবপ্রদাদে শাস্তবীবিদ্যাবলে 
শাস্তবষোগ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী- 
বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র মহাত্মা কচও তাহার 
নিকট হইতে সেই মহতী বিদ্। লাভ করিয়া দেঁবকুলের বিশেষ উপকার 
করিয়াছিলেন । তন্বারা তিনি বিশেষ বশন্বীও হইয়াছিলেন । 

, পুরাকালে অনবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়৷ প্রসিদ্ধ মহাভারত 
মতে ক্ষত্রিয় যষাতিরাজ! মহাত্ম! শুক্রাচার্য্যের জামাত! হইয়াছিলেন। 
পুরাঁকালে এ প্রকার বিবাহ দ্বারা পাতকী হইতে হইত না। অনেক 
স্থৃতিতেও অপবর্ণবিবাহের ব্যবস্থা আছে। তবে কলিকাঁলে আদি- 
পুরাণের ব্যবস্থান্ুমারে অসবর্ণবিবাহমন্ন্ধে নিষেধ আছে। 
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যযাতিভার্ধ্যা শুক্রকন্তার নাঁম দেবযানী ছিল। দেবধানীষষাতি 
হইতেই মহাত্মা যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ষছুবংশে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে। যছৃবংশের 
বিস্তৃত বিবরণ হরিবংশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থদকলে আছে। ৃ 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে ভৃগুবংশেই ভগবান পরশুরাম অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। সেই পরমপবিত্র শ্রীভগবাঁনের অসাধারণ ক্ষমতাবলেই 
ছুরস্ত ক্ষত্রিয়গণ শাস্তভাবাবলম্বন করিয়াছিল। তিনি তিনসপ্তবার 
পাপপরায়ণ দুর্মতি ছুধিনীত ক্ষত্রিয়গণকে নিধন করিয়া জগতের পরম 
মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক অন্তান্ঠ ছুষ্টগণ শাসিত হইলে 
জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। শ্রীপরশুরাম যেমন 
শ্রীভগবানের এক অবতার ছিলেন তন্রপ শাস্ত্রান্থনারে ভূগুদেবও 
শ্রীভগবানের এক অবতার ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
শান্ত্রসকলে তীহা'র মহিম! কীর্তিত রহিয়াছে। 

অতি সংক্ষেপে ভূগুবংশবিষয়িণী বর্ণনা সমাপ্ত হইল। অতঃপর 
সংক্ষেপে মহাত্মা ক্রতুসন্বন্ধীয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়! যাইতেছে। 


হন ্ণে অজ্যান্। 


ক্রতুভারধ্য! ক্রিয়াদেবী। ক্রিয়াদেবী এবং ক্রতু হইতে বালখিল্য 
সুনিগণ উৎপর হইয়াঁছিলেন । 

মহাতআ অঙ্গিরাঁর গুরসে স্থুরগুরু বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সম্বরের 
উৎপত্তি হইয়াঁছিল। 

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি । শজির পুজ মহাত্মা নানা বঙ্গে 
কায়স্থকুলোত্তৰ দত্তবংশীয় অনেকেরই পরাঁশরগোত্র। পুরাকালে এঁ 
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পরাশরগোত্রে অনেক মহাঁশয়ব্যক্তিরই জন্মপরিগ্রহ হ্ইয়াছিল। 
পরাশরের পুত্র ভগবান কৃষ্ণদবৈপায়ন বেদব্যাস। কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস- 
হরির শুক নামে পরমজ্ঞানী এক পুত্র হইয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবতে সেই 
শুককেই শুকদেবগোস্বামী বলা হইয়াছে। শ্রীমপ্তাগবতানুসারে 
শুকদেবগোস্বামীও একজন অবধূত ছিলেন। শ্রী শুকদেবগোস্বামী 
কর্তৃকই ভক্তিমান পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাগ্রন্থ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসাঁরে সেই শুককে বা 
শুকদদেবকে ভগবান মৃত্যুঞ্জয় শিবের অংশাবতাঁর বল! যাইতে পারে। 
পারমহংসীবৃত্তিসম্পন্ন অবধৃত শুকদেব অনেক সময়ে অদ্বৈতভাঁবে সপ্ন 
ধাঁকিতেন। তাহার অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় অনেক প্রসিদ্ধ শান্তর দ্বারাই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পরাভক্তি দ্বার! সর্বদাই শ্রীতগবানকে সম্ভোগ 
করিতেন। তিনি নিদ্রিতাবস্থাতেও যোগানন্দে মগ্র রহিতেন। 

পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা। ব্রহ্মশাপবশতঃ ধনাধিপতি কুবের বৈশ্রবণ 
নাম ধারণপৃরর্বক তাহার পুত্র হইয়াছিলেন। ধনেশ বৈশ্রবণ ব্যতীত 
বিশ্রবার অপর তিন পুত্র হ্ই়্াছিলেন। সেই*তিন পুত্রের মধ্যে 
লক্কেশ্বর রাক্ষস রাবণই জোগ্ঠ, রাক্ষস কুস্তকর্ণ মধ্যম এবং পরমধার্ম্িক 
রাক্ষস বিভীষণই কনিষ্ঠ। 

পুলহের পুত্র বাতস্ত। মহাত্মা বাতন্ত হইতেও তাহার নামানুসারে 
একটী গোত্র প্রবর্তিত হইয়াছে । সেই গোত্রকে বাৎস্তগোত্র বলা 
ছইয়। থাকে। মহর্ষি রুচির পুত্র শাঁগ্িল্য। ভক্তিবিষয়ক কোঁন 
র্শনশান্ত্র গর শাণ্ডিল্য কর্তৃকই রচিত হ্ইয়াছিল। সেই দর্শনশান্তর 
্গতে শাঙিন্যহ্ুত্র নামে গ্রসিদ্ধ। সেই দর্শনশান্ত্রে ভক্তিবিষয়িনী 
ধীমাংদাঁদকল আছে। নারদস্ত্রে ভক্কিজিজ্ঞাসা আছে। 
: মহাত্মা গৌতমের ওরসে সাবর্ণির জন্ম । সাঁবর্ণি হইতেও একটা 
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গোত্র প্রবর্তিত হইয়াছে । সাবি হইতে ষে গোত্র সেই গোত্রকেই 
সাবর্ণিগোত্র বলা হইয়া থাকে । সাবপ্রিগোত্রেও ভারতবর্ষীয় অনেক 
হিন্দুসস্তানগণের জন্ম হইয়াছে । ৃ 

পূর্বের কপ্তপবংশীবলীদন্বন্ধে অনেক বিবরণ কহা গিয়াছে। পূর্বের 
কশ্তপের যে সকল পত্রীর বিষয় কীর্ভন কর! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কাহারও সন্তান .কাশ্তপ নহেন। সম্ভবতঃ তিনি কশ্তপের অন্ান্ত 
পত্বীগণের মধ্যে কাহারও সন্তান কাশ্ঠপের নামানুসারেও একটা 
গোত্র প্রবর্তিত হইয়াছে. কাশ্তপের নামানুসারে যে গোত্র প্রবর্তিত 
হইয়াছে দেই গোত্রকেই কাশ্তপগোত্র বল! হইয়! থাকে । কাশ্ঠপগোত্রে 
অনেক হিন্দুযন্তানেরই জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে । বঙ্গীয় চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়গণও কাশ্তপগোত্রীয় । 

দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজের উৎপত্তি । এ ভরদ্বাজ হইতেও, 
একটা গোত্র প্রচলিত হইয়াছে । সেই গোত্রের নাম ভরদ্বাজগোত্র ॥ 
তদ্বিষয়ক কিঞ্চিদ্বিবরণ পূর্বেই কহা৷ হইয়াছে। যোগসিদ্ধ ভরঘবাজের 
মহিমা অনেক শাস্ত্েই ক্ষীর্ভিত হইয়াছে । 





ক্লবোড়স্প আঅহ্যান্স। 


পূর্ববাধ্যায়ে ভরদ্বাজের উৎপত্তি পর্য্স্ত বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে 
ব্রাত্যসম্বন্ধে কিঞিং কহা যাইতেছে। 

অনেকে ব্রাত্য শবে অর্থ জিজ্তাসা করিয়া থাকেন। ব্রাত্য শব্দের 
অর্থ শূদ্রও নহে, বর্ণমস্করও নহে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কি্বা বৈশ্য উপনয়ন- 
বিহীন হইলেই শাস্ত্রন্থসারে ব্রাত্য শব্দে অভিহিত হন। নান! স্মৃতিতে 
তিন প্রকার ব্রাত্যের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। সেই তিন প্রকার 
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ব্রাত্যই শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিন প্রকার ব্রাতোর মধ্যে 
্রাহ্মণব্রাতাই অন্ত ছুই প্রকার ব্রাত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাঙ্গণব্রাত্যের 
পুরে ক্ষত্রিয়ব্রাত্য। ক্ষত্রিয়ব্রাত্যের পরে বৈশ্তব্রাত্য । ভগবান মন্ধু 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থৃতিশাস্ত্রবেত্ত! মহাত্মাগণের মতে জগতের কোন প্রদেশেই 
শৃদ্ররাতা নাই। 

মন্থুসংহিতার দশমাধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ব্রাহ্গণব্রাত্যকে 
ভূর্জকণ্টক, আবস্ত্য, বাঁটধান, পুষ্পধ ও শৈথ বলা হইয়াছে। 

মন্ুসংহিতার দশমাধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকান্থসারে বল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, 
নট, করণ, খন ঝ! দ্রবিডুকেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে । 

মন্থুসংহিতার দশমাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ শ্লোকানুসাঁরে সুধন্বা, আচার্ধ্য, 
কারুষ বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বতকেই ব্রাত্যবৈশ্ঠ বলা যাঁয়। 

ব্রাতযগণের ব্রন্ষচর্যে অধিকার নাই। ভ্রিবিধ দ্বিজেরই ব্রহ্ষচর্য্ে 
অধিকার আছে। ত্রিবিধ ছ্বিজই উপনীত ন! হইলে তাহাদের ব্রহ্মচর্ষ্যে 
'অধিকার হয় না। দ্বিজগণের উপনয়নান্তে গুরুনিকেতনে বাঁসই 
ব্যবস্থেয়। গুরুকুলের উপকার জন্তই যেন তীহাদের কর্ম, মন এবং 
বাক্যের ব্যবহার হয়। তাহাদের গুরুনিকেতনে অবস্থিতিকালে পবিত্র 
ব্হ্মর্যোর সমাক পাঁলনই প্রধান কর্তব্য। তৎকালে কোনক্রমে 
ব্রহ্মচর্যের অপালন হইলে মহা! প্রত্যবায় হইয়া থাঁকে। সেইজন্য 
দ্বিজগণের গুরুনিকেতনে অবস্থানকালে ব্রন্ষচর্ধ্য রক্ষা করিবার জন্য 
সম্পূর্ণ চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রত্যেক ব্রম্মটারীই ভূমিশধায় শয়ন * 
করিবেন। তীভাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই অগ্রযপাঁসনা কর! কর্তব্য। 
কর্তব্যপরায়ণ ব্রহ্মচারী নিজগুরুর বাবহার জন্য পবিত্র কুস্ত দ্বারা জল 
'আনয়ন কারবেন । তাহার জন্য য্ভ়ীয় কাষ্ঠাহরণ করিবেন। গ্রাসদান 
প্রভৃতি দ্বার! গোসেবা করিতে হইবে ॥ - বিধিপুর্ববক ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়ন 








৩৩ জাতিদর্পণ ব। নিত্যদর্শন। 


করা কর্তব্য । ব্রহ্মচারী বেদীধায়ন সম্বন্ধে বিধির অনুসরণ না৷ করিলে, 
তিনি সেই €বদ্বাধ্যয়ন জনিত ফল প্রাপ্ত হন না। বিধিবিরুদ্ধ কর্ানুষ্ঠান 
দ্বার পুণ্যজনিত শ্রেয়ঃ লাভ হয়না । বেদসন্মত ব্রত প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান দ্বার! স্বাধ্যায়সিদ্ধিসন্বন্ধে আনুকূল্য হইয়া থাকে। আচার্য্য 
বা গুরু বিবিধ শৌচ শিক্ষা দিয়া থাকেন। জ্জন্য ব্রহ্মচারী স্বীয় 
আচার্যা বা গুরু কর্তৃক শৌচানুষ্ঠানসম্ন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিবেন। 
ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন। সেইজন্য শান্ত্ান্ুসারে। 
ব্রহ্মচাঁরীকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় । ব্রদ্ষচারী স্বীয় ইচ্ছানুসারে 
প্রাতকালে এবং সন্ধ্যাকালে ভিক্ষীচরণ করিতে পারেন। ব্রহ্ষচারীর 
পক্ষে স্সানীক্স আচমনান্তে দস্তধাবন নিষিদ্ধ। ব্রন্মচারী কোন প্রকার 
মৈথুনে রত হুইবেন না। মৈথুন দ্বারা ব্রহ্মচর্যোর বিশেষ হানি হইয়া 
থাকে । সেইজন্তই নানা যোগশান্ত্র এবং স্থৃতিমতে ব্রহ্মচারীর পক্ষে 
মৈথুন নিষিদ্ধ। ব্রন্মচারী কোন প্রকার পাদুকা, গন্ধমাল্য প্রভৃতি এবং 
ছত্র বাবহার করিবেন না। ব্রহ্মচারী ভ্রমেও অধর্্মবিষয়ক নৃতাগীত এবং 
বৃথালাপে রত হইবেন না। ব্রন্ষচারীর সংঘম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত 
করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে । জিতেন্দরিয় ব্রহ্মচারী কোন প্রকার 
পশ্তপৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন না। বিশেষতঃ তীহার অশ্ব এবং হস্তিপৃষ্ঠে 
আরোহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্রতাবলদ্বিত নিয়মী ব্রহ্মচারী শ্রনিয়মে 
সান্ধ্যোপাঁসনাতৎপর হইবেন । ব্রহ্মচারী সান্্যোপাঁসন! পরিত্যাগ করিলে 
তাহার ব্রহ্মতেজের হাঁনি হইয়া থাঁকে। দেইজন্ত শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত 
কোন কারণ বাতীত ব্রহ্মচারী সন্ধার্চনা হইতে বিরত হইবেন না| 
বৈদিকী সন্ধাকার্য্যে উপনীত ব্রাহ্মণের যে প্রকার অধিকার আছে 
তদ্রপ উপনীত ক্ষত্রিয় এবং বৈস্তেরও অধিকার আছে। নানা 
শান্ত্ানুসারে ব্রাহ্মণের স্তায় উপনীত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তাকেও দ্বিজ বলা 
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যাইতে পারে। ব্রাঙ্গণ উত্তম দ্বিজ। উপনীত ক্ষত্রিয় মধ্যম দ্বিজ। 
বৈশ্তকেই অধম দ্বিজ বলা যাইতে পারে । 





হনগ্তদ্স্শে অন্যাম্ম। 


পূর্বাধ্যাঁয়ে ত্রিবিধ দ্বিজের ব্রহ্মচরধ্যানুষ্ঠানসম্বন্ধে বলা হইয়াছে। 
অতঃপর ক্ষত্রিয়গণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোঁচন! করা যাইবে। 
অনেক ম্থতি, অনেক পুরাণ এবং অনেক তন্ত্রান্ছসারেই ক্ষত্রিয় 
ব্রহ্মার বাহুজ। কিন্তু বিষুপুরাণ মতে ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মার বক্ষস্থল হইতে 
উৎগত্তি। বিষ্গুরাণে বলা হইয়াছে, 
“ত্রান্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শৃড্রাশ্চ দ্বিজসত্তম । 
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো। মুখতশ্চ সমুদগতাঃ ॥৮ 


তবে ব্যোমসংহিতা। এবং ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি মতে যে এক প্রকার ক্ষত্রিয়ের 
উল্লেখ আছে, তাঁহার উৎপত্তি ব্রহ্মার বক্ষ হইতে । এর সকল গ্রন্থে 
কায়স্থকেই ব্রহ্মার বক্ষজ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। সেইজন্য বিষ্ুপুরাণৌক্ত 
বক্ষ ক্ষব্রিয়কেও কায়স্থ বলিতে হয়। | 
বক্ষজ ক্ষত্রিয়ের কায়াতে অবস্থিতি। কোন মহাত্বার মতে সেই- 
জন্তই তিনি কায়স্থ। শ্রীমপ্তগবদগীতাঁর মতে কাঁয়াই ক্ষেত্র । সেইজন্তই 
প্রী বক্ষজ ক্ষত্রিয়ও কায়স্থ। 
' অনেকে বলেন কায়াতে অবস্থিতি জন্ত যগ্পি বক্ষজ ক্ষত্রিয়কে কায়ন্থ 
বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রাঙ্মণকে, বাহুজ ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্তুকে, শুদ্রকে, 
নানাপ্রকাঁর বর্ণসঙ্করাদিকেই ব! কায়স্থ বল! হয় না কেন? তাহারা 
বলেন প্র সকল ব্যক্তির ত কায়াঁতে অবস্থিতি। প্রসিদ্ধ জ্ঞানসঙ্কলিনী- 
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তন্ত্াছমারে এ প্রকার প্রশ্নের সহুত্বর দিবার সুবিধা হইবে। জ্ঞান- 
সঙ্কলিনীতন্ত্রে বল! হইয়াছে, 











“ন গৃহং গৃহমিত্যানুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে |” 


কিন্তু বাস্তবিক স্বতন্ত্র গৃহ কি নাই? অবশ্তই আছে। বী তন্্ানুসারে 
ঘেম্ন কেবল গৃহিণীকেই গৃহ বল! হইয়াছে তদ্রপ শাস্ত্রে কেবলমাত্র 
বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলা “হইয়াছে । দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ 
মহাপুরুষ বলিয়়াছিলেন ণ্পবনাত্মক্র হন্থমান কত সময়ে কত গিরি ধারণ 
কত্বিয়াছিলেন ॥ কিন্তু কোন শান্ত্রেই তাহাকে গিরিধারী বলা হয় নাই । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র গোবদ্ধনগিরি ধারণ করিয়াই গিরিধারী 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত তৎন্বন্ধীয় অনেক শান্ত্রেই তাহাকে 
গিরিধারী বল! হইয়াছে ।” জগতের প্রত্যেক লোকই কায়াতে অবস্থান 
করিলেও তাহাদের মধো প্রত্যেককেই কায়স্থ বল! হয় না। শান্ত্রানুসারে 
€কেবলমাত্র বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলা হয়। 

কায়স্থক্ষত্রিয় ব্যতীত নান! শাস্ত্রে অন্তান্ত নাঁন৷ প্রকার ক্ষত্রিযগণেরও 
উল্লেখ আছে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্থসারে চন্দ্র, সূর্য্য এবং মন্থু হইতে 
শ্রেষ্ঠ ক্ষত্তিয্গণের উৎপন্তি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্থদারে ব্রঙ্গার বাহু: 
হুইতেও এক প্রকার ক্ষত্রিয়ের উৎপন্তি হইয়াছিল। সেই ক্ষত্রিয়কে 
শাস্ত্রান্ছসারে বাহুজ ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। বিখাত বিষুপুরাণ 
এবং অন্তান্ত কয়েকখানি গ্রন্থে বক্ষজ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। প্রাসদ্ধ 
ব্রহ্ষপুরাণ. এবং ব্যোমসংহিতান্ুদারে উক্ত বক্ষঞ্জ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থু 
বলা হইয়া থাকে । 

পৃর্বেবেই বলা হইয়াছে যে বক্ষজ ক্ষত্রিযগণের ন্যায় বাছুজ ক্ষপ্তিয়গণের 
বিষয়ও নানা শাস্ত্রে আছে। “বাঁন্সিকীয় রামায়ণ প্রভৃতি মতে ভগবান 
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রামচন্দ্রও বাহুজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বান্সীকি প্রণীত রামায়ণ মতে ভগবান 
রামচন্দ্র জীবদিগকে আদর্শ গৃহীর ভাব শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ গৃহীর 
ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সেইজন্য তিনি বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন 
পর্যাস্ত করিয়াছিলেন । তাহার লব কুশ নামে হুই ভূবনবিখ্যাত বীরপুত্র 
হইয়াছিলেন । 

অনেকের মতে বীরশ্রেষ্ঠ লবই রামের জ্য্টপুত্র। কিন্তু বালীকি- 
রচিত রামায়ণের মতে লব রামের প্্ঠপুত্র নহেন। সে মতে বীরেন্দ্র 
কুশই রামের জ্যষ্ঠপুত্র । ফে মতে লব তাহার কনিষ্ঠপুত্র। কিন্ত এঁ 
ছুই ভ্রাতা যমজ বটে। শী ছুই ত্রাতাকেই ভগবান রামচন্দ্র রাজা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের উভয়ের হুইটী পৃথক রাজ্য ছিল। 
তাহারা উভয়ে এক রাজ্যের অধীশ্বর হন নাই। 

ভগবান বামচন্দ্রের যেমন ছুইটা পুত্র ছিল তজ্রপ মহাত্মা ভরতেরও 
ছুইটা পুত্র ছিল। বাল্দীকীয় রামায়ণ মতে অনস্তদেবের অবতার ভগবান 
লক্ষমণেরও ছুইটা পুত্র হইয়াঁছিল। সে মতে লক্মণান্ুজ শক্রত্নেরও দুইটা 
পুত্র লাত হইয়াছিল । 


অগ্তাদ্‌স্ণ অন্থাস্তর । 
নানাপ্রকাঁর ক্ষত্রসপ্ঘন্ধে আভাদে বলা হ্ইয়াছে। আপাততঃ 
বৈশ্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ বল! যাইতেছে,__ 
“বৈশ্যস্ত কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্‌। 
বার্তীয়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশমাঞ্চেব রক্ষণে ॥ 
প্রজাপতিহি বৈশ্যায় সফট! পরিগদে পশূন্‌। 
ব্রাহ্মণায় চ রাজে চ সর্ববাঃ পরিদছে প্রাজাঃ ॥ 


৩৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


'পেপামপািসিপস্পিস্পিসপিসিসিপস পা্পাপাস্পাসিসপি। 


ন চ বৈশ্যম্ত কামঃ স্ান্ন রক্ষেয়ং পশুনিতি। 

বৈশ্ঠে চেচ্ছতি নান্তেন রক্ষিতব্যাঃ কথঝচন ॥ 

মণিমুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্ চ। 

গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্ বিদ্যা দর্ঘ্যবলাবলম্‌ ॥ 

বীজানামুপ্তিবিচ্চ হ্যা ক্ষেত্রদবষগুণস্য চ। 

মানযোগঞ্চ জানীয়া€ু তুলাযোগাংশ্চ সর্ববশঃ ॥ 

সারাসারঞ্চ তাণ্তানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্। 

লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশুনাং পরিবদ্ধনম্‌ ॥ 

ভূত্যানাঞ্চ ভূতিং বিষ্ভান্তাযাশ্চ বিবিধ! নৃণাম্‌। 

দ্রব্যানাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ ॥ 

ধন্দেণ চ প্রব্যবৃদ্ধা বাতিষ্ঠেও যত্বযুত্তমম্‌। 

দগ্ভাচ্চ সর্বভূতানা মন্্মেব প্রধতুতঃ॥৮ 
প্রসিদ্ধ মনুসংহিতান মতানুসাঁরে বৈশ্তের লক্ষণসকল এবং কর্তব্সকল 
বলা হইল। মন্রুর মতে টৈশ্ঠযসম্বন্ধে অন্তান্ঠ অনেক কথাঁও আছে। 
প্রয়োজনানূসারে সে সমস্ত বলা যাইবে । 

ভগবাঁন শ্রীকষ্তকথিত শ্রীমস্তগবাদগীতাঁর অষ্টাদশ-অধ্যায়সতে ক্কৃষি, 

গোরক্ষণ এবং বাণিজ্যই বৈশ্ঠঞীতির স্বভাঁবজ কর্ম্ম। উক্ত গীতায় স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ 


“কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকম্্ন স্বভাবজম্‌.।৮ 


অনেকেই জাঁনেন নিজন্বভীব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না? 
প্রত্যেকেই স্বীয় স্বভাবের বুশবর্তী। স্বীরন্বতাবসঙ্গত কর্ণ করিয়া 
অনেকেই বিপন্ন হইয়াছেন, স্বীযস্বভাবসঙ্গত কর্ম করিয়া অনেকেরই 
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অনেক সময়ে অনিষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছে। তথাপি তাহার নিজ নিজ 
স্বভাঁব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই। মনুষ্য বছুকালের অভ্যাঁসই 
সহূজে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তবে সে নিজস্বভাব কি প্রকারে 
সহজে পরিত্যাগ করিবে ? সেইজন্যই বৈশ্য নিজন্বভাব সহজে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না । সেইজন্ত শুদ্রও নিজন্বভাঁব সহজে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। শ্রীমদ্তগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকের শেষ 
চরণান্গসারে__ 


“পরিচর্য্যাত্বকং কম্ম শৃদ্রন্তাপি স্বভা বজম্‌.॥৮ 


উক্ত শ্লোকার্ধানুশীলনে স্প্ই অনুভব করা যাইতে পারে যে শুদ্রের 
পরির্যযাত্মক কর্ম্ম স্বভাঁবজ বলিয়! শুদ্র তাহার সেই স্বতাবজ পরিচর্য্য| 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তীহাঁকে কেহ পরিচর্যা পরিত্যাগ 
করিতে বলিলেও তিনি পরিচর্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 
পরিচর্যা। পরিত্যাগ করিতে হইলে ধাহাঁর ছঃখ বোঁধ হয়, তিনিই প্রকৃত 
শূ্র। শৃদ্রের পরিচর্ধ্যা স্বভাবজ কর্ম বলিয়া শুদ্র সেই পরিচর্যা সহজে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না । তীহার সেই পরিচর্যা বা সেবাবৃত্তি 
পরিত্যাগে সহজে অভিলাষ হয় নাঁ। তাঁহার সেই পরিচর্য)। ব্যতীত 
অন্ত কোন কর্মবই বিশেষ স্থুখজনক বলিয়া! বোঁধ হয় না । 

যখন মানবের দ্বিব্যদাস্তভাব লাঁত হয় তখন তিনি কোন ক্রমেই 
€সই ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তখন তাহার বিনীত শুদ্রের 
হ্যায় সেই দিব্ভাবের নিষ্ঠা হয়। তখন তাহার ভক্ত এবং ভগবানের 
পরিচর্ধ্যাতেই রতিমতি হইয়া থাকে। তখন তিনি অহঙ্কারপরিশূহ্ঠ 
দরীনভাবাপন্ন হইয়৷ আপনাকে অকর্ত! রলিয়া বোধ করিতে থাকেন। 
তখন তিনি এক ভগবাঁনকেই কর্তা বলিয়া বোধ করেন। তখন তাহার 
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সেই ভগবানের সেবাতেই আনন্দ বোধ হয়। তখন তিনি সেই 
ভগবানের ভজনা রূপ ক্রিয়াযোৌগাবলঘ্বনে যোগী হইয়! অপ্রাকৃত যোগাঁনন্দ 
সম্ভোগ করিতে থাকেন। তখন তাহার সেই পরমপ্রেমাস্পদ 
ভগবচ্চরণেই চিত্বাপিত রহে। 


উন্নন্িবহঞ্শ অন্যাস্্র। 
অষ্টাদশাধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সংশৃদ্রগণের 
এবং নান! প্রকার বর্ণপক্করগণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণান্থসারে চন্দ্রনূর্যামন্থ হইতেই অনেক ক্ষত্রিয়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! আমরা! পূর্বেই কহিয়াছি। চন্্ন্ত্য্যমন্থ হইতে 
অনেক ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি জন্ চন্ত্রনূরয্যমন্থুকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। 
সুর্যের পুত্র অশ্বিনীফুমার। (সইজন্ত অশ্বিনীকুমারকেও ক্ষত্রিয় বলিতে. 
হয়। সেই অশ্বিনীকুমারের দহিত কোন ব্রাহ্মণতভার্ধ্যার সংশবে যে' 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, মে জাতিকে ভগবান মন্ুর মতানুসারে 
সত ধলিতে হয়। ভগবান মন্ুর মতে ক্ষত্রিয়্রাঙ্গণীসংশ্রবে যে জাতির 
উৎপত্তি, সেই জাঁতিকেই সতত বলা হইয়া! থাকে। কিন্ত ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণাহুসারে দেই জাঁতিকে বৈদ্ধ বলা যাইতে পারে । ব্রহ্ধবৈবর্ভমতে 
কোন ব্রাঙ্মণপত্ধীর ক্ষত্রিয়সংশ্রবে বৈগ্থজাঁতির উৎপত্তি হইয়াছিল? 
যে সময়ে অদ্ভুতরামায়ণ প্রণীত হইস্সাছিল, সে সময়েও ধরণীতে বৈগ্যজাতি 
বিদ্ধমান ছিলেন৷ উক্ত রাঁমায়ণে বৈগ্ঘসন্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,__ 
“্তত্রৈব মালবো! নাম বৈদ্ছো বিষুপরায়ণঃ। 
দীপমালাং হরেনিত্ত্যং-করোতি শ্রীতমানসঃ ৮ 
উক্ত বৈস্থজাতিসম্বদ্ধে প্রসিদ্ধ ক্ষন্দপুরাঁণেও উল্লেখ আছে। 
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বৈগ্তজাতীয় পুরুষের গুরসে শূড্রার গর্ভে অনেক পুত্র হইয়াছিল। 
তাহার। অনেক শুদ্রাতে বহু পুত্রোৎপাঁদন করিয়াছিলেন। ০সই সকল 
পুত্রের প্রত্যেকেই ব্যালগ্রাহী বা! সাপুড়ে হইয়াছিল। শাস্তান্থসারে 
ব্যালগ্রাহী বা সাপ্ুড়েকেও এক প্রকার বর্ণসঙ্কর বলা যাঁয়। বর্ণসঙ্কর- 
গণকে চতুর্বর্ণের কোন বর্ণের মধ্যেই গণ্য করা যায় না। 

বৃহদ্বন্মপুরাণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র হইতে উত্তম- 
সঙ্করজাতি সকল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রত্যেক উত্তমসঙ্করজাতির 
সহিত অপর কোন জাতির সংশ্রবে প্রত্যেক মধ্যমসক্করজাতির উৎপত্তি। 
প্রত্যেক প্রতিলোমসঙ্করজাতি হইতে প্রত্যেক অধমলক্করজাতি। 
চগ্ডাল প্রভৃতিকেও অধমসম্করজাতি বল! হয়। শাঁকঘীগী দেবলবরাক্ষণ 
হুইতে গণকজাতির উদ্ভব। প্রথমতঃ গরুড় কর্তৃক শীাকথীপ হইতে 
কোন দেবলব্রা্ষণ আনীত হইয়াছিলেন। সেই দেবলব্রাঙ্ণ হইতেই 
গণকজাতি। 

নাস্তিকপ্রধান বেণরাজার অঙ্গ হইতে শ্নেচ্ছজাঁতির উৎপত্তি । উক্ত 
শ্নেচ্ছজাতি হইতে অন্তান্ত অনেক প্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। 
সেই সকলের মধ্যে পুলিনদ, পুরুশ, স বা খাসিয়া, যবন, সৌন্, কান্বোজ, 
শবর ও ক্ষরই প্রধান। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শ্পেচ্ছ নামে 
পরিগণিত। শ্লেচ্ছের কথিত পুত্রসকল ব্যতীত তাহার আরও 
কতকগুলি পুত্র আছে। 

শ্রীমস্তাগবত ও বৃহত্বন্মপুরাণানুসারে শ্বায়ভূবমন্বংশে বেণরাজার 
উৎপত্তি হইয়াছিল। বেণ অঙ্গরাজার পুত্র। তাহার মাতার নাম 
স্থনীথা। বেণরাজার সময়ে বেণরাঁজার প্রযত্রে নান! প্রকার বর্ণসঙ্কর- 
জাতির উৎপত্তি হুইয়াছিল। বৃহ্র্মপুরাণাক্ষসারে তীহার সময়ে কোন 
বৈশ্তের গুরসে কোন শুদ্রার গর্ভে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। 
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ব্রাহ্মণের গুরসে টবশ্তার গর্ভে অগ্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি । ব্রাহ্মণের ওরসে 
বৈশ্তার গর্ভে গন্ধবণিক১ কাংস্তবণিকঃ এবং শঙ্খবণিকের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ওরসে শুদ্রাগর্ভে উগ্রক্ষত্রিয়ের উৎপর্তি। ক্ষত্রিয়- 
ওরসে বৈষ্তাগর্ভে রজপুতজাতির উৎপত্তি । ক্ষত্রিয়ভার্য্যার গর্ভে ব্রা্মণের 
ওঁরসে কুস্তকার ও তন্তবাঁয়ের উৎপত্তি। ব্রাঙ্গণের ওরস শুদ্রভার্ধ্যার 
গর্ভে কর্ম্মকার ও দাসের উৎপত্তি । ক্ষত্রিয়ভারধ্যার গর্ভে বৈশ্তের 
ওঁরসে মাগধ জাতির এবং গোঁপ জাতির উৎপন্ভি। শুদ্র হইতে ব্রাক্মণ- 
স্তাঁর গর্ভে নাপিত এবং মোঁদক জাতির উৎপন্তি। ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
শুদ্রকন্তাঁর গর্ভে বারজীবী জাতির উৎপত্তি । ক্ষত্রিয়ের ওরসে ব্রাঙ্গণীর 
গর্ভে হুত জাতির উৎপত্তি । বৈশ্য কর্তৃক শুদ্রতনয়ার গর্ভে মালাকার, 
তান্ুলী এবং তৈলিক জাতির উৎপত্তি ॥ যে বিংশতি প্রকার সম্করজাতির 
বিষ কীপ্িত হইল তাহাদের প্রত্োকেই উত্তমসন্করজাঁতি বলিয়া 
পরিগণিত । 

বৈশ্তা। ও করণ হইতে তক্ষা ও রজক জাতির উদ্ভুব। অম্বষ্ঠ জাতীয় 
পুরুষ কর্তৃক বৈশ্ঠাগর্ভ হইতে স্বর্ণকার এবং স্বর্ণবণিকের উৎপত্তি । 
গোপের গুরসে বৈশ্তার গর্ভে আভীর ও তৈলকাঁরক জাতির উদ্ভব। 
গ্োপ কর্তৃক শুদ্রাগর্ভ হইতে ধীবর ও শৌগ্িক জাতির উৎপত্তি। 
শুদ্রভাঁধ্য। .ও মালাকার হইতে নট ও শাবক জাতির উদ্ভব। শুদ্রা ও. 
মাঁগধ হুইতে শেখর জাতি ও জালিক জাতির উৎপত্তি। যে দকল 
জাতির বিষয় বল! হইল তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই মধ্যমসক্করজাতি, 
বলা যাইতে পারে । 

স্বর্ণকাঁর কর্তৃক বৈদ্যাভার্ধ্যাঁর গর্ভে গৃহী জাতির উৎপত্তি। স্থবর্ণ- 
বণিক কর্ভক বৈদ্পত্বীর গর্ভ হইতে কুড়ব জাতির উৎপত্তি। শুদ্র কর্তৃক 
ব্রাহ্মণভার্ধ্যার গর্ভে জ্বল জাতির উদ্ভব । আভীর হইতে গোঁপকন্তার' 
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গর্ভে বড়র জাতির উৎপত্তি। তক্ষ জাতি কর্তৃক বৈশ্তকন্ঠাঁর গর্ভ হইতে 
শিল্পবৃত্ত চর্্মকার জাতির উদ্ভব। বৈশ্তা ও বরপক্ষ জাতি হইতে 
ঘষ্টজীবী জাতির উৎপত্তি। তৈলকার জাতি কর্তৃক বৈশ্তার গর্ভে 
দৌঁলাবাহী জাতির উৎপত্তি শুদ্রাধীবর সংযোগে মত্ত জাতির উৎপত্তি। 
অন্ত্যজ সঞ্ধরজাতিগণের বিষয় বর্ণিত হইল। এ সকল জাতির বর্ণধর্থে 
এবং আশ্রমধর্ম্মে অধিকার নাই। 

বৃহদ্ধন্পুরাণান্ুসারে উত্তম, মধ্যম এবং অন্তাজ সঙ্করজাতিগণের 
বিভাগ ছন্রিশ প্রকার। প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। 





 আসপপস্পস সি 


ন্বিহস্প অন্্যাস্্র। 


পূর্বাধ্যায়ে বৃহদবর্মপুরাণানুসাঁরে উত্তম, মধ্যম এবং অস্ত্যজ সঙ্করজাতি 
সম্বন্ধে বিভাগলকল নির্ণাত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণাদি 
মতে বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে অনেক প্রকার সৎশুদ্র এবং অনেক প্রকার 
বর্ণসঙ্করের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বেই সৎশ্ুদ্রগণের বিষয় 
বল! হইয়াছে। এক্ষণে বর্ণসক্করদিগের বিষয় বলা যাইতেছে । 

বন্মবৈবর্তপুরাণানুসারে ব্রাহ্মণের ওুরসে শুদ্রার গর্ভে মালাঁকাঁর। 
কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুস্তকার, কংকার, হ্ত্রধার, চিত্রকর 
'ও স্বর্ণকারের উৎপত্তি। ব্রম্মবৈবর্তপুরাঁণের ব্রদ্বখণ্ডে এ সকলকে 
বর্ণপক্কর বল! হইয়াছে । তবে খর পুরাণে তীহাঁদের প্রত্যেককেই শিল্প- 
নিপুণ বলা হইয়াছে। তাহার! সকলেই এক পিত! এবং এক মাতার 
সন্তান। তাহাদের পিতা দেবশিল্লী বিশ্বকর্্মার অবতার | ব্রহ্গবৈবর্ত- 
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পুরাণানুসারে তাহাদের মাতা! শূদ্রকন্ত)। তাহাদের মাতা শূদ্রকন্তা 
হইবার পুর্বে স্বৃতাচী নামী স্বর্ণবিস্তাধরী ছিলেন। তাহাদের মাতা 
বিশ্বকর্মা শাপে স্বন্মবিদ্ভাধরী হইয়াছিলেন। তাহাদের মাতার শাপেও 
বিশ্বকর্্মাকে মন্ুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। * তাহারা উভয়ে 
পরস্পর শাপগ্রন্ত কি জন্য হইয়াছিলেন €স বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণীয় ব্রদ্দখণ্ডের দশম-অধ্যায়ে আছে। 

বেশ্তাশুদ্রার গর্ভে চিত্রকারের গওঁরনে অষ্রালিকাঁকাঁর জাতির 
উৎপত্তি। 

কুস্তকাঁরজাস্ার গর্ভে অট্রালিকাকাঁরের ওরদে কোঁটিক জাতির 
উৎপত্তি। কোটকজায়াতে কুস্তকাঁরগুরসে তৈলকার জাতির উৎপত্তি । 

ক্ষত্রিয় ও বাজপুতজাঁতির পত্বী হইতে তীবর জাতির উৎপত্তি। 
তীবরের তৈলকারজা কার সহিত সংশ্রব বশতঃ লেট বা দস্যু জাতির 
উৎপত্তি। 

লেটজাতীয় পুরুষের সহিত তীবরকন্তার সংশ্রবে মল্ল, মন্ত্র, মাতর, 
ভড়, কোড় এবং কলন্দের উৎপত্তি । শুদ্র হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ষে 
জাতির উৎপত্তি ঘেই জাতিকেই চগ্ডাল বল! হইত। বঙ্গদেশে সেই 
জাঁতিকেই প্রচলিত ভাষায় টাড়াল বল! হয়। চাড়ালদিগের মধ্যে কোন 
কোন ব্যক্তি আপনাদ্িগকে নমশূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
বোঁধ হয় ব্রাহ্মণীগর্ভে তাহা দিগের জন্ম হওয়ার জন্যই এ প্রকার পরিচয় 
দিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । 

তীবরজাতীক্প পুরুষের সহিত চণ্ডালিনীর সংশ্রব বশতঃ চণ্মকার 
জাতির উৎপত্তি॥ চগ্ডাল হইতে চর্মকাঁরজাতীয়া নারীর গর্ভে 
মাংসচ্ছেদ জাতির উৎ্পভ্তি। প্রচলিত ভাষায় মাংসচ্ছেদ জাতিকেই 
কসাই বলা হইক্া থাকে । তীবরজাতীয় পুরুষের ওরে মাংসচ্ছেদ- 
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জাতীয়৷ নারীর গর্ভে কোচ জাতির উৎপত্তি। অনেক জাতিতত্ববিদের 
মতে কৌচবিহারকেই কৌচদ্িগের প্রধান বাসস্থান বলা হইয়া! 
থাকে । কেহ কেহ বলেন ত্র কৌচবিহার ভগবান মহাদেবের 
একটা প্রধান বিহারস্থান ছিল। কৌঁচদিগের প্রতি নাঁকি মহাদেবের 
বড়ই অন্থগ্রহ ছিল। অনেক ভক্তিমতী কৌচবিহা'রিপী মহাদেবের প্রতি 
ভক্তিপরায়ণা হুইয়। তাহার সেবা করিয়াছিলেন। তীহাদিগের মধ্যে 
অনেকের সদানন্দ শ্রীশঙ্করের প্রতি' দিব্যমধুরতাবও ছিল । দিব্যমধুর- 
ভাবসম্পন্না গোপিকাগণের ন্তায় তীাহাঁরাঁও অনন্তভাবে শ্রীমহাদেবকে 
আশ্রয় করিয়াছিলেন। কৈবর্তের গরমে কৌঁচজাতীয়৷ নারীর গর্ভে 
কর্তার জাতির উৎপত্তি। প্রচলিত বক্্ভাঁষায় কর্তার জাতিকেই 
কাওরা বল! হয়। 

লেটজাতীয় পুরুষের ওরসে চণ্ডালতনয়ার গর্ডে দবিপ্রকার জাতির 
উত্তপত্তি। সেই ঘ্বিগ্রকাঁর জাঁতির মধ্যে এক প্রকারের নাম হডিড বা 
হাড়ী, অন্ত প্রকারের নাম ডম। চগ্ডাল ও হুডিওকন্যা হইতে 
পঞ্চ প্রকার জাতির উৎপত্তি। গঙ্গাসান্লিধ্যে গঙ্গাপুত্র জাতির উৎপত্তি। 
গল্গাপুত্র জাতির পিত৷ লেটজাতীয় পুরুষ । তাহার মাতা তীবরকন্ত|। 
গঙ্গাপুত্র জাতিকেই মুর্দীফরাঁদ বলা হইক্সা থাকে । গঙ্গাপুত্র জাতির 
মধ্যে যাহার! ধনসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাঁদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে 
গঙ্গাপুত্র ভীম্মদেবের সহিত সমকক্ষ বিবেচনা করে। কিন্তু তঘ্বিষয়ক 
শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ নাই। শ্রীভীম্মদেবের হায় তাহাদিগের আদি- 
পুরুষের গঞ্গাগর্ত হইতে জন্ম পর্যযস্ত হয় নাই । পূর্বেই বলা হইয়াছে 
তাহাদিগের আদিপুরুষের পিতা লেটজাতীয় এবং তাহাদিগের আদি- 
পুরুষের মাতা তীবরজাতীয়!। 

বেশধারী হইতে গঙ্গাপুত্রজাতীয়! রমণীর গর্ভে যুক্ষি জাতির উৎপত্তি । 
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যুঙ্গি জাঁতিকেই অপত্রংশ ভাষায় যুগী বলা হইয়া থাকে । কিন্ত কোন 
কোন বিদ্বান যুগীর মতে তাহার! ষোগীবংশীয়। কিন্তু শাস্ত্রে সে সম্বন্ধে 
কোন প্রসিদ্ধ প্রমাণ নাই | বৈশ্ততীবরকন্তা সংযোগে শুণ্তী বা শু'ড়ী 
জাতির উৎপততি। ইদানী ম্বিক্রয়ের দ্বারা এবং অন্তান্ত অনেক 
প্রকার ব্যবপায় দ্বারায় শু“ড়ীদিগের মধ্যে অনেকেই ধনাঢ্য হইয়াছেন । 
তাহার্দিগের বেশের পারিপাট্যবশতঃ তীহাদ্দিগকে হঠাৎ দেখিলে' 
অনেকের তীহাদ্দিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। 
নুরাদেবীর কৃপায় লক্মীদেবীরও তীহাঁদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা । 

ক্ত্রজাতীয় পুরুষের ওরসে করণকন্তাসংযৌগে রাজপুত্র জাতির 
উৎপত্তি। বৈশ্ত হইতে শ্তত্তীপত্বীগর্ভে শৌগক জাতির উৎপত্তি। 
আগুরী জাতির উৎপত্তির কারণ করণ এবং রাজপুব্রপত্বী। ক্ষত্রিয়- 
ওরসে বৈস্তাগর্ভে কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি। এই কলিকালে অনেক 
কৈৰর্ত তীবরসংশ্রবে ধীবর জাতির অন্তর্গত হ্ইয়াছেন। তাহাদের 
প্রত্যেককে কেহ কেহ জাঁলিক কৈবর্ত বা জেলে কৈবর্ত বলেন। ধীবর 
হুইতে তীবরীর গর্ভে রজক জাতির উৎপত্তি। রজকীতীবরসংসর্গে 
কোরালি জাতির উৎপত্তি । সর্ধন্বী জাতির উৎপত্তির কারণ নাপিত 
এবং গোপকন্া ৷ ক্ষত্রিয়সর্বন্বীপত্বী সংশ্রবে ব্যাধ জাতির উৎপত্ধি। 
তীবরের ওরসে শুপ্ডিকাগর্ভে সপ্ত পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহারা 
হড্ডিদহবাঁসে দস্থাবৃতি পরায়ণ হইয়াছে । কোন ব্রাঙ্গণীর খতুর প্রথম 
দিনে কোন খষির ওরসে যে সন্তান হইয়াছিলেন তিনি কুদর জাতি 
বলিয়া বিখ্যাত। বঙ্গের অনেক স্থলে উক্ত জাতীয় আদিপুরুষ 
অনেক সীওতাল কর্তৃক কুঁদ্রু নামে পুজিত হইয়া থাকেন। 
অনেক বন্তজাঁতি তাহাদিগের বড়াম দেবতার স্যাঁয় বুঁদ্রুকেও পুজা 
করিয়া! থাকে | | 
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ইদানী কুদর জাতি কোটিক জাতির সংশ্রবে অতি অধম বলিয়া 
পরিগণিত। 

কোন বৈশ্তার খতুর প্রথম দিনে কোন ক্ষত্রিয়ের গুরসে বাগতীত 
জাতির উৎপত্তি। অধুনা বন্ধদেশে যে জাতিকে বাগ্দী বলা হইয়া 
থাকে, পুরাকাঁলে সেই জাতিকে বাগতীত বলা হইত। 

কোন শূদ্রার খতুর পূর্বদিনে কোন ক্ষত্রিয়তেজে অনেক শ্নেচ্ছের 
উৎপভি হুইয়াছিল। কুবিন্দজাতীয়া* রমণীর গর্ভে শ্রেচ্ছজাতীয় পুরুষ 
কর্তৃক জোল! জাঁতির উৎপত্তি। কুবিন্দস্থতার জৌলাঁর সহিত সহবাঁস 
বশতঃ সরাঁক জাতির উৎপত্তি। উক্ত বর্ণসঙ্কর জাতি সকল ব্যতীত এই 
জগতে আরও কত প্রকার বর্ণসঙ্কর আছেন ! 

প্রসিদ্ধ মুমংহিতার দশমাধ্যাঁয়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোক মতে বুবিতে হয় 
চারি বর্ণের কোন স্ত্রী কিন্বা পুরুষ ব্যতিচারদোষে দুষিত হইলে তাহাকে 
বর্ণদন্কর হইতে হয়। সেই গ্লোক এই প্রকাঁর,_ 


“ব্যভিচারেণ বর্ণানামব্ছ্যাবেদনেন চ। 
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥৮ 


অধুন! ব্যভিচার বহুল পরিমাণে চাঁরি বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত রহিয়াছে । 
অথচ তাহাদিগের মধ্যে জাতিত্রষ্ট হইয়। কেহই বর্ণসন্কর হন না! সে 
সম্বন্ধে আধুনিক জাতীয় কোন সমাজই কোন প্রকার সুব্যবস্থা করেন 
না। উক্ত তয়ানকদোষ নিবারণের জন্ তাহাদের মধ্যে কেহই কোন 
সুপায় নির্ধীরণ করেন না! অধুন! চতুর্বর্ণের মধ্যে অনেকেই স্বীয় স্বীয় 
কর্তব্য কর্মসকলের সম্যক অনুষ্ঠান পর্যন্ত করেন না! অথচ তজ্জন্ত 
তীহাদ্দিগের মধ্যে কেহই স্বজাতিভ্র্ি হইয়া বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন 
না! ইদানী স্বগোত্রে অনেকে বিবাহ পধ্যন্ত করিয়া থাকেন! অথচ 
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সমাজসকলের নেতা বলিয়া ধাঁহার! পরিগণিত সম্ভবতঃ তাহাদিগের 
ধন্মীভাব জন্তই প্র প্রকার বিশৃঙ্খলা! ঘটিয়া থাকে ! পুরাকালে বাহার! 
সমাজবিষয়ক নেতা! হইতেন তীহাদের সকলকেই স্বধর্্মপরায়ণ হইতে 
হইত। সেইজন্য তাহাদের দ্বার ধর্দ্মান্ুসারে সমাজশাসনও হইতে 


পারিত। 


জাভিভক্ভ। 


চে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


প্রথন্ম অশ্যাঞ্। 


শ্রীমাগবতের তৃতীয় স্বন্ধান্থদারে কোন সময়ে ব্রহ্মার একই মুর্তি 
দরিখ্ড হইয়াছিল । এ দ্বিখণ্ডের মধ্যে এক্‌ খণ্ড পুরুষাঁকার এবং অপর 
খণ্ড স্ত্রীর আকার হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রদ্মাই ও দ্বিবিধ আকার দ্বারা 
্ীপুরুষ হইয়াছিলেন। পুরুবাকারমম্পন বর্গাই স্বায়স্ুব মন্দ এবং 
স্ত্রীর আকাঁরসম্পন্ন ব্রঙ্গাই শতরূপা। শতরূপা মন্থর পরী হইয়াছিলেন। 
মন্ু এবং শতরূপা কর্তৃক ছুইটা পুত্র এবং তিনটা কন্ঠ! উৎপন হইয়াছিল। 
মন্ুশতরূপাঁর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক্‌জনের নাম প্রিয়ব্রত এবং অপর জনের 
নাম উত্তানপাঁদ। আকৃতি, দেবহৃতি এবং প্রন্থতিই মন্শতরূপাঁর তিন 
কন্তা ছিলেন। আকৃতির সহিত কচির বিবাহ হইয়াছিল। দেবহৃতি 
কর্দমের পত্বী হইয়াছিলেন। বাহার নাম প্রন্থৃতি ছিল, তিনিই দক্ষ- 
প্রজাপতির পত্ী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধের 
বুয়োদশাধ্যায়ে স্বায়ভুব মনকে আদিরাজ, রাজর্ষি ও সম্রাট বলা 
হইয়াছে । এ অধ্যায় অনুসারে তিনি ব্র্ধার পুত্র। 

শ্ীমন্তাগবত চতুর্থ স্ন্ধ প্রথম অধ্যায়। 

মৈত্রেয় কধিলেন, “বৎস বিছুর! মনু (স্বায়ভূব মনু) স্বীয় পত্বীর সম্মতি- 

ক্রমে জোষ্ঠকন্ত। আকুতিকে পুিকাধর্মা অবলঙ্ন পূর্বক প্রজাপতি রুচির 
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হুস্তে সমর্পণ করিলেন। হে কেৌীরব্য! পুত্র নাথাকিলে পুত্রত্ব-সিদ্ধি-কামনায় 
পুত্রিকা-ধর্্ান্ুসানে কন্া-সম্প্রদান কর! হইয়া থাকে। “আমার এই 
কন্ঠ ভ্রাতৃহীনা $ ইহাকে সালঙ্কারে সম্প্রদান করিতেছি ; ইহার গর্তে যে 
পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার”, এইরূপ ভাঁষা বন্ধন পূর্বক কন্ত! সম্প্রদানই 
পুত্রিকা-ধর্্ম । স্থৃতরাঁং অপুত্র ব্যক্তির পুত্রিক1-সাঁধনই শান্ত্রসিদ্ধ কিন্ত 
মনু পুত্রবান্‌ হইলেও অধিক পুত্র কামনায় ভ্রাত্মতী ছুহিতাঁকেও পত্রিকা 
করিয়া সম্প্রদ্ধান করিয়াছিলেন? তদীয় জামাতা প্রজাপতি রুচি, 
ব্রহ্গতেজঃসম্পন্ন ছিলেন । আঁকুতিকে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি 
তাহার গর্ভে একটা পুত্র ও একটী কন্তা উৎপাদন করিলেন। সাক্ষাৎ 
বিষণ যক্তমূর্তি ধারণ করিয়! তাহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তীহার কন্তাও লক্ীর অংশন্বূপা। স্ৃতরাঁং ইহাদের উভয়ের 
পরস্পরের বিবাহ শান্ত্রবিরুদ্ধ হয় নাই! বৎস! রুচির এ কন্তার নাম 
দক্ষিণা । মন যখন শুনিলেন যে, তদীয় কন্তা আকৃতি যমজ পুক্রকন্তা 
প্রসব করিয়াছেন, তখন তীহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি 
সেই বিুম্বরূপ যজ্ঞপুত্রকে স্থীয় ভবনে লইয়া আসিলেন।” দক্ষিণা 
পিতামাতার নিকটেই রহিলেন । কিছুকাল অতীত হইলে দক্ষিণা স্থ্ীয় 
ভ্রাতা যজ্ঞপুরুষকেই বিবাঁহ করিতে অভিলাঁষ করিলেন। তদন্ুসাঁরে 
তাহাদের উভয়ের পাঁণিবন্ধন সম্পন্ন হইল। ভগবান যজ্ঞ স্বয়ং সনতষট 
হুইয়৷ সেই মনোমত ভার্ধযাঁতে দ্বাদশ পুত্র উৎপাঁদন করিলেন। ১--৬। 
শী ঘাদশ-পুত্র-সস্তানের নাম )--তোষ, প্রতোষ, সম্তোষ, ভদ্র, শাস্তি, 
ইড়ম্পতি, ইধ্য, কবি, বিভূ, স্বাহ, স্দেব ও রোচন। বৎস বির! 
প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটা দৌহিত্রই স্বায়স্ুব মন্ুর মন্বস্তরে তুষিত 
নামে দেবত! হইয়াছিলেন। হেবিছুর! প্রত্যেক মন্বস্তরে এক এক মন, 
দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবান বিষ্ণুর অংশীবতার এই ছয় 
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প্রকার সৃষ্টি হইয়৷ থাকে। স্থায়ভূব মন্বস্তরে স্বায়স্তুব মন্থ, তুষিত 
দেবতা, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের অংশাবতাঁর, তিনিই 
দেবরাজ ইন্দ্র এবং প্রিয়ত্রত ও উত্তানপাঁদ_এই ছুই মহাতেজ্বী রাজা 
মন্্পুত্র। মহাবীর প্রিয়ব্রত ও উত্বানপাদ-_ইহারা উভয়েই পৃথিবী- 
পাঁলক। ইহাঁদেরই বংশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া! এই মন্বস্তরকে পাঁলন 
করিয়াছিলেন । , 

মরীচিও ব্রহ্মার পুত্র, অত্রিও ব্রন্ধার পুত্র, অঙ্গিরাঁও ব্রদ্ধার পুত্র, 
পুলস্ত্যও ব্রন্মার পুত্র, পুলহও ব্রহ্মার পুত্র, ক্রতুও ব্রহ্মার পুত্র, ভূগুও ব্রহ্মার 
পুত্র, বসিষ্টও ব্রহ্মার পুত্র, দক্ষও ব্রহ্মার পুত্র এবং নারদও ব্রহ্মার পুত্র। 
নারদের উৎপত্তি ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে, দক্ষের উৎপত্তি ব্রহ্মার অনুষঠ 
হইতে, বসিষ্ঠের উৎপত্তি ব্রহ্গার প্রাণ হইতে, ভূগুর উৎপত্তি ব্রহ্মার 
ত্বকৃ হইতে, পুলস্ত্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার কর্ণদয় হইতে, অঙ্গিরার উৎপত্তি 
্দ্ধার মুখ হইতে, অত্রির উৎপত্তি ব্রহ্মার চক্ষুদ্বয় হইতে, মরীচির উৎপত্তি 
ব্রার মন হইতে । ব্রঙ্গার মুখ হইতে বাকোর উতৎ্পত্তি। ব্রঙ্গার 
বাক হইতে কর্দম মুনির উৎপত্তি। এ গমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমভাঁগবতের 
তৃতীয় স্কন্ধে আছে। 

শ্রীমস্ভাগবতমতে ব্রদ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রঙ্ধার হস্ত সে 
ক্ষত্রিয় নহেন, ব্রহ্মার উরুদ্য় হইতে বৈশ্য নহেন, ব্রহ্মার পদদ্বয় হইতে 
শূর্র নহেন। 

শ্রীমভাঁগবতের তৃতীয় স্বন্ধের যষ্ঠাধ্যায়ান্ুদারে বিরাট্পুরুষের মুখ 
হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রাঁক্গষণের উৎপত্তি অন্ত 
ত্রিবর্ণের পূর্বে হইয়াঁছিল। সেইছন্ত ব্রাহ্মণ বর্ণকেই ভাগবতের তৃতীয় 
্কন্ধে প্রথম বর্ণ বল! হই্াছে। 

শরীমস্তাগবতীয় তৃতীয় স্বন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়াহুসারে বিরাটপুরুষের 


৪৮ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


সুখ হইতে বেদ এবং ব্রাক্ণের উৎপত্তি, বিরাটপুরুষের হস্ত হইতে 
ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, বিরাট্পুরুষের উরুত্বয় হইতে বৈশ্তের উৎপত্তি এবং 
সেই বিরাট্পুরুষের পাদঘ্বয় হইতে শূত্রের উৎপতি। উত্তাধ্যায়ে 
শুশ্রাষাকে শুদ্রবৃত্বি বলা হইয়াছে। শুশ্রাযারও উৎপত্তি বিরাটুপুরুষের 
পাদঘ্বয় হইতে । উক্ত অধ্যায়ানুসারে শূদ্র দ্বিজশুশ্রষা করিলে ভগবান্‌ 
আহ্লাদিত হুন্‌। 

তৃতীয় স্বন্ধের ষ্ঠ অধ্যায় 'মতে ভগবানই বর্ণচতুষ্টয়ের জনক, 
ভগবানই বর্ণচতুষ্টয়ের গুরু । তাহার আরাধন! দ্বারাই পরমধর্শের 
অনুষ্ঠান কর! হস্স। 


দ্বিত্জীম্ব অন্যাস্ত্। 
পরমহংদস শুকদেব গোশ্বামীর মতে আদিতে এক্‌ বর্ণের অস্তর্গতই 
সমস্ত মনুষ্য ছিলেন ॥ নে কালে এক্‌ বর্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বর্ণ বিদ্যমান: 
ছ্থিল না। তদ্ধিষয়ে শ্রীমস্ভীগবতে নবম স্কন্ধের চতুদ্দিশ অধ্যায়ের ৪৮ 
প্লোকে বর্ণিত আছে»__ 
“এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্বববাগ্ধয়ত। 
দেবে! নারায়ণো নান্ক একোহম্িবর্ণ এব চ।৮ 
*পুরাকালে চতুর্বেদ ছিল না। তৎকাঁলে কেবলমাত্র একই বেদ 
বর্তমান ছিল। তৎ্ডকালে সর্ববাক্যমক্স প্রণব বা ওক্কারও বিদ্বামীন্‌ 
ছিল। তৎকালে এক্‌ নারায়ণ ব্যতীত অন্ত কোন দেবতা ছিলেন: 
না। তৎকাঁলে বহু প্রকার অগ্নিও ছিলেন না। তৎকাঁলে কেবলমাত্র 
এক্‌ প্রকার অগ্নিই বিস্যমাঁন ছিলেন । তৎকালে “এক্বর্ণ ব্যতীত 
অপর কোন বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। সেই এক্বর্ণের কি আখ্যা ছিল 
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শ্ীমস্ভীগবতের নবম স্বন্ধের চতুর্দিশ অধ্যায়ের ৪৮ প্লৌকানুসারে, 
তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। তবে এ পর্যন্ত বলা যাঁয় যে, 
শ্ীমদ্তাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকানুসারে আদতে 
কেবলমাত্র এক্‌ মাঁনবজাতিই ছিলেন। তখন সমস্তমানবজাতিই এক্‌- 
বর্ণের অন্তপ্গত ছিলেন। সেই এক্বর্ণের কি নাম ছিল, শ্রীমভাঁগবতের 
নবম স্কন্ধের শ্রী শ্লোকে তাহার নির্দেশ নাই বলিয়া, সেই আদি বর্ণকে 
ব্রাহ্মণ বলা যায় না। অতএব তৎকালে ব্রাহ্মণবর্ণও বিছ্মান ছিলেন 
স্বীকার করা যায় না। তবে তৎকালে, কৌন বণ বিদ্তমান ছিলেন 
বটে। সেই বর্ণ ব্রাহ্মণ কি ক্ষা্রয়, কি বৈশ্ত কি শুদ্র তাহার নির্ণয় 
করা কঠিন। তবে কোন স্থৃতিতেই পুরাঁকাঁলে কেবলমাত্র একই বণ 
ছিল বল! হয় নাই। 


সস 


শুতীস্ম অন্যাম্র। 


পুরাঁকালে এই ভারতবর্ষে উনবিংশতি জন স্বৃতিকর্তা বিগ্বমান 
ছিলেন। তীহাঁদিগের মধ্যে ভগবাঁন বিষ যে স্থতি কহিয়াছিলেন 
সেই স্থৃতির নাম বিষ্ুসংহিত। | মন্থুরচিত স্বৃতির নাঁম মন্ুমংহিতা । 
আত্ররচিত স্থৃতির নাম অন্রি-সংহিতা। হাঁরীতরচিত সংহিতার নাম 
হারীত-সংহিতা। যাঁজ্ঞবন্কারচিত স্বৃতির নাঁম যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতা । 
উশনঃরচিত স্থৃতির নাম উশনঃ-সংহিতা। কাত্যায়নরচিত স্মৃতির 
নাম কাত্যাপিন-সংহিতা । বৃহস্পতিরচিত স্থৃতির নাম বৃহস্পতি-সংহিতা। 
পরাঁশররচিত স্মৃতির নাম পরাঁশর-সংহিতা। অঞ্জিরা রচিত স্বৃতির 
নাম অঙ্গিরঃ-সংহিতা। যমরচিত স্বতির নাম ষম-সংহিত। । আবপস্তস্ব- 
রচিত স্থৃতির নাম আগন্তত্ব-সংহিতা ।. সম্র্তরচিত স্মৃতির নাম সমবর্ত- 
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সংহিতা । ব্যাসর্চিত স্তবতির নাম ব্যাস-সংহিত। । শঙ্খরচিত স্বৃতির 
নাম শঙ্খ-সংহিতা । লিখিতরচিত স্মতির নাম লিখিত-সংহিতা | দৃক্ষ- 
রচিত স্মৃতির নাম দক্ষ-সংহিতা । গোৌতমরচিত স্ৃতির নাম গ্টেতম- 
সংহিতা । শাতাঁতপরচিত স্থৃতির নাম শাতাঁতপ-সংহিতা । বসিষ্ঠ- 
রচিত স্থৃতির নাম বসিষ্ঠ-সংহিতা | কথিত সমস্ত স্মৃতিরচয়িতাঁর মতেই 
বর্ণবিভাগ নির্দিষ্ট আছে। 

চতুর্থ অন্যাস্ত। 


প্রকৃত ঈশ্বরপরাঁয়ণ বাক্তির পক্ষে কোন ধর্মই অবজ্ঞেযম নহে। 
এঁ প্রকার মহাত্বার সর্ধধর্মজ্ঞানই আছে। প্রসিদ্ধ ভৃগুকুলসম্ভূত 
মহাত্মা হাঁরীতের সর্বধন্মর্ভান ছিল। সেইজন্ত তাহাকে দর্বধর্জ্ঞ 
বলা হইত। তৎকর্তৃক সর্ব প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া তীহাঁকে 
সর্বরধর্মপ্রবর্তকও বলা! হইত। তিনি সর্ধধন্মজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বর্ণাশ্রম- 
ধর্ধ অবগত ছিলেন। তাহার মতেও প্রধান চারি বর্ণ। তীহার. 
মতেও পন্মযোনি ব্র্গার মুখ হইতে ব্রাঙ্ষণগণের উৎপত্তি। তিনি 
ঘির্জসত্বমগণকে ক হিয়াছিলেন,_ 
“্যন্ঞ্রসিদ্ধ্র্থমনঘান্‌ ব্রাহ্মাণান্মুখতোইস্জ ॥৮ 
ত্বীহাটর মতেও বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি, তাহার মতেও 
উকুদ্ধয় হইতে বৈশ্ঠগণের উৎপত্তি, তাহার মতেও পদ হইতে শৃদ্র- 
গণের উৎপত্তি। হাঁরীতসংহিতান্সারে তিনি নিজেই এই প্রকার 
কহিয়াছিলেন,__ 
"অস্থজৎ ক্ষত্রিয়ান্‌ বাহ্বোর্বৈশ্যানপৃযরুদেশতঃ ॥ 
শৃদ্রাংস্চ পাদয়োঃ সু! তেষাৈবানুপূর্ববশঃ1৮ 
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হারীত কথিত বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাঁপনোপযোগী কর্ম্সকলও নির্ণয় 
করিয়া দিয়াছেন। তাহার মতে ব্রাঙ্মণগণের জীবনযাঁপনোপযোগী 
ষড়বিধ কর্ম। সেই ষড়বিধ কর্ম্ম হারীত-সংহিতার প্রথমোহ্ধ্যায় 
হইতে উল্লেখ কর! যাইতেছে,__ 
“অধ্যাপনং চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা। 
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্কণ্্মাণীতি চোচ্যতে ॥৮ 
কথিত বট্‌্কর্ম্বের মধ্যে অধ্যাপন এক্‌ প্রকাঁর কর্ম। হারীতোক্ত 
স্বৃতিতে এর অধ্যাপন তিন কারণে সম্পার্দিত হইয়া থাঁকে। প্রথম 
ধর্ম জন্য সম্পাদ্দিত হুইয়া থাকে । দ্বিতীয় ধনলাভ জন্য সম্পাদিত 
হইয়৷ থাকে। তৃতীয় শুশ্রাপ্রান্তি জন্যই সম্পাদিত. হইয়া থাকে। 
ভগবান হারীতের মূল শ্লোকে উক্ত অধ্যাপনের এই প্রকারে ব্রেবিধ্য 
নির্ণাত হইয়াছে_ 
“অধ্যাপনঞ্চ ব্রিবিধং ধর্্ার্থমৃক্থকারণাৎ। 
শুশ্রধাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্‌ ॥» 








সপহওস্ন অন্যান । 


নান শাস্ত্রান্ুসাঁরে শুদ্রের পুরুষের ঝা ব্রচ্মার পদ হইতে উতপত্তি। 
নান। শস্তান্ুসারে কোন শৃদ্দেরই ব্রহ্মার শরীরের অন্ত কোন অংশ হইতে 
উৎপত্তি নহে । শান্ত্রীনুসারে সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন 
হন্নাই। তীহার শরীরের অন্তান্ত অংশ হইতেও কত ত্রাক্মণের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। সেইজন্য জন্মানুসারেও বন্ুপ্রকার ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। ও | 

স্বতিমতে কেবণ ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাক্ষণের উৎপত্তি। বিংশ 


৫২ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


৯১৫৯ 


স্থৃতির মধ্যে কোন স্থৃতিতেই ব্রহ্মার মুখ ব্যতীত তাহার দেহের অন্ত 
কোন অংশ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
বেদের মতেও পুরুষের মুখ ব্যতীত তাহার অঙ্গের অন্ত কোন স্থান হইতে 
ব্রা্গণের উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না । দেইজন্ত বেদ এবং 
স্থৃতিমতানুসারে পুরুষ অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সকল পুরাণোক্ত 
ব্রাহ্মণের জন্ম হয় নাই, বেদ এবং স্থৃতিমতান্গসাঁরে তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেককেই অব্রাঙ্গণ বলা যাইতে পারে । যেহেতু বেদ এবং স্ত্বতিমতে 
পুরুষ এবং ব্রহ্মার দেহের অন্ত কোন অংশ হইতে ব্রা্মণের উৎপত্তি 
নহে। বেদ এবং স্থৃতিমতানুসারে ধাহারা অব্রাঙ্গণ, কোন €োঁন 
পুরাণানুসারে তীহার! ব্রাহ্মণ হইলেও বেদোক্ত ব্রাহ্মণদ্দিগের, স্বৃত্যুক্ 
ব্রাহ্মণদিগের ষে সকল অনুষ্ঠানে অধিকার আছে, তীহাদ্দিগের ষে সমস্ডে 
অধিকার নাই। বেদোক্ত ব্রাহ্মণদিগের শ্তায়, স্বৃত্যুক্ত ব্রাহ্মণদিগের সার 
তাহাদের সন্মান হওয়াও উচিৎ নহে । তীহার! বেদ এবং স্মৃত্যনুসারে 
ক্ষত্রিয়ও নহেন, বৈশ্তও নহেন, শুদ্রও নহেন এবং কোন প্রকার বর্ণসঙ্করও 
নহেন। যেহেতু তাঁহাঁদিগের মধ্যে কৌন ব্যক্রিরই ব্রদ্ধার বাঁ হইতে, 
উরু হইতে, পদ হইতে অথব। তীহাঁদিগের কোন ব্যক্তিরই স্ৃতানুদারে 
যে পদ্ধতিক্রমে বিবিধ বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি হুইয়াঁছিল, তাহাদের মধ্যে 
কোন ব্যক্তিরই সে পদ্ধতিক্রমে উৎপত্ভি হয় নাই, সেজন্ স্বৃত্যন্থদারে 
তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেও স্থৃতিসন্মত কোন প্রকার বর্ণম্কর 
পর্যন্ত বল! যায় না । সেইজন্ত তীহাঁর! স্বতিমতানুসাঁরে ধাহার! ক্ষতি, 
ধাহারা বৈশ্ঠ, বাহার শুদ্র এবং ধীহাঁর। নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর, 
তাহাদিগের নিকট হইতে পর্য্যন্ত সম্মান পাইবাঁর যোগ্য নহেন। 
তাহার! বেদোক্ত ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে, বৈগ্তদ্িগের নিকট হইতে 
এবং শুদ্রদিগের নিকট হইতে পর্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাইবাঁর যোগ্য 
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নহেন। যেহেতু তীহাদের বেদোক্ত খঁ সকল বর্ণের সহিত সমতাও 
নাই। পুর্বনির্দেশান্সারে বুঝিতে হইবে তাহারা বেদোক্ত ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য এবং শুদ্রগণাপেক্ষাও নিকৃষ্ট । তীহারা স্বৃত্যুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূড্র 
এবং বিবিধ বর্ণসঙ্করাপেক্ষাও নিক্কষ্ট । যেহেতু স্থৃতি অন্থদারে তাহাদের 
সকল বর্ণের সহিতও সমতা৷ নাই । তাহাদের স্বৃত্যুক্ত ব্রাহ্মণের সহিত 
সমতা নাই বলিয়া তাহার! স্মৃত্যুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র এবং বর্ণপঙ্কর 
সকলাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ নহেন। যুক্তিমতে তাহারাই বরঞ্চ তা"দের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজা । যেহেতু তাহারা বেদ এবং স্বৃতিসম্মত বর্ণ। 
বেদ এবং স্থৃতিমতে ধাহার] ব্রাহ্মণ নহেন, অনেকের মতে, ভাহাদের 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত করা যায় না। কিন্তু আমর! পুরাণানুসারে 
তাহাদের পুরাণসম্মত বিবিধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিতে পারি । 





অন্ঠী অন্যাস্্র। 


বন্ধে যে সমস্ত ব্রাহ্মণবংশীয়ুগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তীহাঁদিগের মধ্যে 
কেহই স্থার্তব্রাঙ্ষণ নহেন। স্থৃতি অন্ুসারেও ব্রাঙ্গণের উৎপত্তি ব্রহ্মার 
মুখ হইতে। কিন্তু বঙ্গের কোন ব্রাহ্মণই স্মার্তমুখজ ব্রাহ্মণের বংশ সম্ভূত 
নহেন। বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণই পৌরাণিক পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের 
₹শাবলী। ব্রাক্ষণদিগের পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও 
আছে। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্র প্রবর্তিত 
হইয়াছে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের মধো কেহই মুখজ. ব্রাঙ্ষণ নহেন। 
তাহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রদ্ধার মুখজ ব্রাঙ্গণ নহেন বলিয়া, স্মৃত্যুক্ত 
ক্রিয়াকলাপেও তাহাদিগের অধিকার নাই। যেহেতু স্থৃতিতে ব্রাহ্মণ- 
দিগের জন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সমন্তই স্বৃত্যুক্ত বরদ্ধার 


৫৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


মুখজ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই আচরণীয়। দে সমস্ত ব্রহ্মার অমুখজ পঞ্চ- 
গোত্রীয় ব্রার্মণগণের জন্য ব্যবস্থাপিত হয় নাই। পুরাঁণোক্ত পঞ্চগোত্রীয় 
ব্রা্গণগণের জন্য নান! পুরাঁণে যে সমস্ত ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে তাহাদের 
পক্ষে সেই সমস্ত ক্রিয়াই বৈধ । পঞ্চগোতরীয়ব্রাহ্মণৃন্দের কোন বৈদিক 
ক্রিয়াতে অধিকার নাই। যেহেতু সে সমস্ত বেদোক্ত ব্রাহ্মণগণের পক্ষে 
উপযোগী । খণ্েদসংহিভার মতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি পুরুষের মুখ হইতে। 
কিন্তু শী খণ্বেদান্থদাঁরে সেই পুরুষকেই ব্রহ্মা বলিয়া অবধারণ করিবার 
কোন কারণ নাই। যেহেতু খথেদানুসারে সেই পুরুষই ব্রন্ধা নহেন। 
অতএব ব্রহ্মার মুখজ ন্বার্ভ এবং পৌরাণিক ব্রাঙ্মণগণের সহিত বৈদিক 
ব্রাহ্মণগণের শ্বাতন্ত্য পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। 








সনগ্তন্ম অন্যান । 


বঙ্গের ব্রাঙ্ণগণের যে প্রধান পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ আছে সে পঞ্চ 
গোত্রের বিষয় অব্রিসংহিতাতেও নাই, বিষ্ণুসংহিতাতেও নাই, হারীত- 
সংহিতাঁতেও নাই, যাজ্ঞবন্কসংহিতাতেও নাই, উশনঃসংহিতাতেও নাই, 
কাত্যায়নসংহিতাতেও নাই, বৃহন্পতিসংহিতাতেও নাই, পরাঁশর- 
সংহিতাতেও নাই, অঙ্গিরঃসংহিতাতেও নাই, যমসংহিতাতেও নাই, 
আপন্তম্বসংহিতাতেও নাই, সম্বর্তসংহিতাতেও নাই, ব্যাসসংহিতাতেও 
নাই, শঙ্ঘনংহিতাঁতেও নাই, লিখিতসংহিতাতেও নাই, দক্ষপংহিতাতেও, 
নাই, গৌতমসংহিতাতেও নাই, শাতাতপসংহিতাতেও নাই, বশিষ্ঠ- 
সংহিতাতেও নাই এবং মনুসংহিতাঁতেও নাই। অথচ বঙ্গীয় অনেক 
্রান্মণই বলিঙ্না থাকেন তাহারা ম্থৃতিসম্মত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের 
বংশাবলী। তাঁহাদের মতে সমস্ত পুরাণ এবং উপপুরাণাপেক্ষা স্ৃতি 
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সকলেরই প্রাধান্ত । তীহার! বলিয়! থাকেন স্থৃতির মধ্যে যে ব্যবস্থা 
নাই তাহা তাহার গ্রাহ করেন না। ম্বৃতির মতে ত শাশিল্য 
প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই। তবে তাহার! এ পঞ্চ গোত্র শ্বীকাঁর 
করেন কি প্রকারে? তবে তীহারা আপনার্দিগকে এ পঞ্চ গোত্রের 
অন্তর্গত বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিয়া থাকেন? শাগ্ডিল্য প্রভৃতি 
পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভ্তি কতিপয় পুরাণেই আছে। এ 
সকল গ্রন্থান্ুসারে শাগ্ডল্য প্রভৃতি ব্রহ্মঃর মুখজ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী 
নহেন। সমস্ত স্থৃতিমতের ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার মুখজ । কোন স্থৃতি মতেই 
'কোন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মার মুখ ব্যতীত তাহার শরীরের অন্ত কোন স্থল 
হইতে উৎপত্তি হয় নাই। শাগ্ডল্য প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণই 
স্বৃতিসম্মত ব্রাঙ্গণদ নহেন। তাহার] পুরাণসম্মত ব্রাঙ্গণ। খখ্েদ- 
সংহিতাতেও শাণ্ডতিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই» সামবেদ- 
সংহিতাতেও শাগ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই, যুর্বরদ- 

ংহিতাতেও শাগ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই, অথর্ববেদ- 
সংহিতাতেও শাগিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই। অতএব 
শাণডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্র বৈদিক নহেন। 





অব্টন্ষ অহ্যান্স। 


, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে স্বাস্রভুব মন্থর উৎপত্তি 
তিনি সন্ত্রীক ব্রদ্ধার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াঁছিলেন। তাহার সেই স্ত্রীর 
নাম শতরূপা। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণে শী মন্ুকে ক্ষত্রিক্পগণের মূল কারণ বলা 
হইয়াছে । প্র পুরাণে মন্ত্রী শতরূপাকে লক্মীর অংশ বলা হইল্লাছে। 
অন্গুশতরূপার ছুই পুত্র ও কয়েকটা কণ্ঠা। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদই 
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তাহার পুত্রদ্বয়। তাহার কন্তাত্রয়ের নাম কথিত হইতেছে । আকৃতি, 
দেবহুতি এবং প্রহ্থতি। ক্ষত্রিয়মন্থকন্তা আকৃতির সহিত রুচিমুনির 
বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়জ প্রস্থতির সহিত দক্ষের বিবাহ হইয়াছিল। 
ষত্রিয়মনত্ুকন্তা দেবহৃতির সহিত কর্দমমুনির বিবাহ হইয়াছিল। 
কর্দমমুনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। 

এই গ্রস্থের অন্তত্রে বল! হইয়াছে ক্ষত্রিয়মন্থকন্তা আকৃতির সহিত 
্রাহ্মণ রুচিমুনির বিবাহ হইয়াছিল। আকৃতির গর্ভে রুচির ওরসে 
শাণ্ডিল্যের জন্ম । স্থৃতরাঁং অনেকের মতে শাগডল্যকে শুদ্ধ ব্রা্গণ বল! 
যার না। কারণ শাম্ত্ান্থমারে তাহার মাতা ব্রাহ্ষণকন্া বলিয়] 
পরিগণিত নহেন। কারণ তাহার মাতা ক্ষত্রিয়মন্থপুত্রী। শাগ্ডিল্য 
ক্ষত্রিয়কন্তা ও ব্রাঙ্গণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্ত ধাহারা 
শাগ্ডল্যগোত্ৰীয় তাহাঁরাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ তাহাদের 
আদিপুরুষ শাণ্ডিল্যও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। কোন কোন শান্্রান্ুলাবে 
শাণ্ডিলকে মাহিষ্যও বল! যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্ানুসারে ব্রাহ্মণের 
ওরসে ক্ষত্রকন্ঠার গর্ভে মাহিষ্যের উতৎপত্তি। মাহিষ্য শাস্ত্রানুসারে' 
ব্রাহ্মণ নহেন । শাস্ত্রান্ুসারে শাপ্ডিল্যকে মাহিষ্য জাতীয় বলিতে হইলে 
তীহার বংশাবলীকেও অবশ্তই মাহিষ্য বলিতে হইবে। 

স্প্রুসিদ্ধ মহর্ষি তরদ্বাজের অদ্ভূত ক্ষমতার বিবরণ বোধ করি 
অনেকেই অবগত আছেন। তিনি কোন সময়ে তপঃপ্রভাবে ভগবান 
রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারী সৈগ্তগণকে পর্যন্ত বাঁজভোগ উপভোগ 
করাইয়াছিলেন। তীহার জন্মানহুসারে তাহাকে ব্রাহ্মণই বলা যায় ন1। 
যেহেতু তাহার পিতা বৃহস্পতির পরিণীতা৷ ভাধ্যার গর্ভ হইতে তীহার 
উৎপত্তি হয় নাই। তাহার পিতার ভ্রাতৃজায়! মমতা ছিলেন। তাহার 
পিতা! মমতার প্রতি আসক্ত হইয়া! তাহাতে উপগত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
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তাহার পিতা দেবগুরু বৃহম্পতি যে সময়ে তাহার ভাতৃজায়া মমতাতে 
উপগত হুইপ্লাছিলেন, সে সময়ে মমতার গর্ভে সেই বৃহস্পতির ভ্রাতার 
ওরসপুত্র ছিলেন । সেইজন্ত মমতার গর্ভীশয়ে বৃহস্পতির বী্ধ্য দিবার স্থান 
হয়'নাই। অতএব তাহা ভূতলে পতিত হইয়াছিল। বৃহস্পত্তির বীর্ধ্য 
অমোঘ বলিয়া, তাহ! ভূমিতে পতিত হইয়াঁও বিনষ্ট হয় নাই। ভূতলেই 
তাহা একটা পুত্রসন্তান্ূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই পুত্রসস্তানই মহর্ষি 
ভরদ্বাজ নামে অগ্ভাপি জগতে বিখ্যাত। 





সন্বন্ম অন্যান । 


মন্থুর মতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয়ের ওরষে “করণ, 
জাতির উৎপত্তি। স্থতরাং সেইজন্য করণকেও উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয় 
বল! যাইতে পারে। মনুসংহিতান্সারে করণ শূদ্রঁ বা! কোন প্রকার 
বর্ণসন্কর নহেন। এক্‌ বর্ণায় পুরুষের অপর বর্ণীয়া নারীর সহিত 
সংশ্রববশতঃ যে সন্তান হয় তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। 
করণের ওঁ পদ্ধতিক্রমে জন্ম নয়। সেইজন্য করণ বর্ণসঙ্করও নহেন। 
কোন কোন অভিধান মতে করণ শব্দের অর্থ কায়স্থও হয় । কোন কোন, 
শান্ত্রমতেও করণই কায়স্থ। এ দকল মত স্বীকার করিলেও কোন 
ক্রমেই কারস্থকেই শুদ্র বল! যাঁয় না। শ্রী সকল মত স্বীকার করিলে 
কায়স্থ জাতিকে বরঞ্চ ব্রাত্য ব উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয়ই বলা যাইতে 
পারে। কারণ প্রসিদ্ধ ম্তিকর্তা মন্নর মতেও করণ বা কায়স্থ তে 
শৃদ্র কিম্বা বর্ণসপ্কর নহে তাহা! পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। মন্থুর 
মতে করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই প্রমাণ করা বাঁয়। মন্ুসংহিতার দশম 
অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে_ 
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“দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাস্থ জনয়স্ত্যব্রতাংস্ত্র যান্‌। 
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্য! ইতি বিনির্দিশেৎ ॥” 


ওঁ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় প্রকৃত ব্রাঙ্গণত্রাহ্মণীর কোন সন্তানের 
উপনয়ন না হইলে তীহাকে ব্রাত্য বলা যায়, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার 
কোন সন্তানের উপনয়ন না হইলে তাহাকেও ব্রাত্য বলা যাঁয়, প্রকৃত 
বৈশ্তবৈশ্তার কোন সন্তানের উপনয়ন না! হইলে তীহাকেও ব্রাত্য 
বল! ষায়। কিন্তু এ কথিত ব্রাত্যগণ এক্‌জাতীয় নহেন তাহা বুঝিতে 
হইবে। ২১ শ্লোকান্ছসারে প্রকৃত ব্রাঙ্গণব্রাঙ্মণীর কোন পুত্র ব্রাত্য 
হইলে সেই ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণাীকন্তার গর্জাত যে সন্তান তাঁহাকে 
ভিজ্জকণ্টক”, “আবন্ত্য”, “বাটধান”। “পুষ্পধ বা 'শৈথ বলা হইয়া 
থাকে। শ্রভূর্জকণ্টক, আবন্তয, বাঁটধান, পুষ্পধ বা শৈখর পিতার 
পিতা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়।, তাহার মাতা ত্রাহ্মণীর মাতা- 
পিতা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্মণব্রাহ্ষণী বলিয়া, তাহাদের পিতামাতার 
পিতামাঁতারও জন্মে কোন দোষ নাই বলিয়া, তাহার পিতামাতা 
প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া তাহাকেও অন্রাহ্মণবংণীয় বলা যায় না। 
তবে তাহার পিতা! মাত্র উপনয়নবিহীন ব! সাঁবিত্রীপরিত্রষ্ট বলিয়াই 
তাহার পিতার কেবল ব্রাহ্ষণ উপাধি না! হইয়া ব্রাত্যব্রাহ্গণ উপাঁধি। 
তিনিও নেই ব্রাত্যব্রাহ্গণের ওরসজ বলিয়া তাহাকেও ব্রাত্যব্রাহ্মণ 
বল! যায়। এ নিয়মানুসারেই ব্রাতাক্ষত্রিয়ের পুত্রকেও ব্রাতাক্ষত্রিয়, 
বল! যাইতে পাঁরে। কারণ ত্রাত্যক্ষত্রিয়ের পত্রী ত ক্ষত্রিয়জাতীয়! 
ব্যতীত অপর কোন জাতীয়া নহেন। ০সইজন্ই দেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের 
কষত্রিয়াগর্ভজাত যে সন্তান তিনিও অবশ্তই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সেইজন্য 
পুর্ব্বে বল! হইয়াছে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ওরসজ করণও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সেইজন্ত 
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করণ ব1 কায়স্থকেও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যায়। কিন্ত শুদ্র বা বর্ণসন্কর 
কোন ক্রমেই বলা যাঁয় না। 

উপনয়নবঞ্জিত হওয়ার জন্য কোন ক্ষত্রিয়তনয় যগ্ঘপি ব্রাত্য হইয়া 
থাকেন এবং তীহার বিবাহ যদি কোন ক্ষত্রিয়ার সঙ্গে হইয়৷ থাকে। 
এ উভয়ের সহযোগে যদি কন্তা হইয়া! থাকে । সেই কন্ঠার সহিত 
অপর কোন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হুইয়া থাঁকে এবং সেই উভয়ের 
সংশ্রবেই যদি করণের উৎপত্তি হইয়। থকে তাহা হইলেও করণ অক্রাতা- 
ক্ষত্রিয় নহেন। কারণ তাঁহা হইলেও করণের মাতাপিতা উভয়েই 
ক্ত্রবংণীয় বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়বংশীয় এবং করণও ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়ার 
বংশীয় বলিয়া! অবন্তই তীহাঁকেও ব্রীত্যক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। সেইজন্য 
বলি ব্রাতক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াবংশীয় যে করণ সেও অবশ্তই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। 
কিন্তু প্রসিদ্ধ ব্রন্মপুরাঁণ বা ব্যোমসংহিতাঁমতে করণ বা কায়স্থ সম্পূর্ণ 
ক্ষত্রিয়। এ ছই গ্রন্থান্ুসারে কার়স্থ বা করণ ব্রহ্মার বক্ষজ ক্ষত্রিয়। 
এ ছুই গ্রন্থমতে ব্রদ্মার বক্ষ হইতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। বিঝু- 
পুরাণেও ক্ষত্রিয় বক্ষজ। বিষুণপুরাণের প্রথম অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 
৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে,__ 

“ব্রান্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্থাঃ শুদ্রাম্চ দ্বিজসত্তম। 
পাদোরুবক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদগতাঃ ॥৮ 

মন্ুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ষে করণঙ্জাতির উল্লেখ আছে তাহার 
সূঙ্গে ব্রদ্মবৈবর্তপুরাণীয় করণজাতির সঙ্গে কোঁন সংশ্রবই নাই। 
মন্গকখিত করণজাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সে করণঙাতির উৎপত্তি ক্ষত্রিয়- 
ক্ষত্রিয়াসংশ্রবে। তবে সে করণের উপনয়নসংস্কীর নাই বলিয়া 
মন্থুর মতে তিনি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রিগণিত। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণোক্ত 
করণজাতির উৎপত্তি বৈশ্বশৃদ্রাণীসংশ্রবে | বান্সিকীরামায়ণনির্দেশিত 
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সিদ্ধুমুনির পুত্র সেই করণজাতীয় বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য । 
কারণ তাহার পিতা সেই সিন্ধুমুনি বৈশ্ঠ এবং তাহার পত্রী শূদ্রা ছিলেন । 
সেইজন্ই তীহাঁকে ত্রহ্টববর্তায় করণ বল! যাইতে পারে। বাল্সিকী- 
রাঁমায়ণাগসারে ত্রেতাযুগেও সেই দশরথনিহত প্রসিদ্ধ সিন্ধুমুনির' পুত্র 
খষি, মহধি, তপস্বী এবং ব্রঙ্গবাদী মুনি পর্য্স্ত হইয়াছিলেন। বাল্ীকী- 
রামায়ণের উক্ত উদাহরণান্থসারে অবগত হওয়া যায় ভ্রেতাঁধুগে বৈশ্ত- 
শৃদ্রানীপুত্রকরণেরও সর্ববেদে, অন্ঠান্ত সর্বশান্ত্রে এবং তপন্তায় অধিকার 
হইয়াছিল । বালীকীরামায়ণান্গসারে বৈশ্ত-শুদ্রাকরণের সর্বশান্ত্রে 
তপস্তায় অধিকার হইয়াছিল বলিয়া, তিনি খষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাদী 
মুনি পর্যন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মতন প্রত্যেক করণেরই অবশ্ত- 
ধ্রসকলে অধিকার আছে। তাহাদেরও সর্ববেদ, সর্বশাস্ত্রাধ্যরনে 
অধিকার আছে, তাঁহারাঁও খষি, মহধি এবং ব্রহ্মবাঁদী মুনি পর্যযস্ত হইতে 
পারেন। নান] শাস্ত্রান্ুসারে বৈশ্য ও শুদ্রাপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ । স্থতরাং 
যে করণের ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার সংযোগে উৎপত্তি তীহারা! অবশ্তই বৈশ্ঠ- 
শৃদ্রানসূত করণাপেক্ষা শ্রেঠ। সেইজন্ঠ বলিতে হয় তাহাদেরও অবশ্তই 
সর্ববেদে, অন্তান্ত সর্বশাস্ত্রে অধিকার আছে, তীহাঁরাঁও খষি, মহর্ষি এবং 
ব্রক্মবাদী মুনি হইতে পারেন। কারণ তাহাদের নিকৃষ্ট করণের 
শী সকলে অধিকার থাকিলে তাহাদেরও অবশ্ই এ সকলে অধিকার 
আছে এবং এ সকল অপেক্ষা! যাহা! শ্রেষ্ঠ তাহাদের তাহা হইলে তাহ! 
হইবারও অধিকার আছে। 








দৃস্পম্ম অশ্যাল্ত । 


কোন মহাআ্ার মতে ছুই প্রকার সতের ন্যায় কায়স্থ ছুই প্রকাঁর। 
এক্‌ প্রকার ব্রচ্ছপুরাণ, ব্যোমসংহিতা এবং বিষুৎপুরাঁণান্গসারে কায়স্থ 


অপর প্রকার ব্যাসসংহিতানুসারে। €কান কোন বাক্তির মতে 
করণজাতিও কারস্থ॥। করণজাতি যে শ্রেণীর কাযস্থ ব্রহ্মপুরাণের 
ব্যেমসংহিতাঁর এবং বিষুণপুরাঁণের কায়স্থ সেই শ্রেণীর কায়স্থ নহেন। 
মন্ুর মতে করণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরাণীয়, ব্যোমসংহিতাঁর 
ও বিষুণপুরাঁণের বক্ষজ ক্ষত্রিয় নহে। এ প্রকার করণ কায়স্থের উৎপত্তি 
বাহুজক্ষত্রিয়ের ওরসে ক্ষত্রিকার গর্ভে হইয়াছিল। তবে তাহার 
উপনয়ন হয় নাই বলিয়াই তীহাঁকে ব্রাতাক্ষত্রিয় বা করণজাতি 
বলিয়া পরিগণিত করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অন্ত এক্‌ প্রকাঁর 
করণের উল্লেখ আছে। সে করণকে ব্রাত্ক্ষত্রিয়করণ বলা যায় 
না। বৈশ্তপুরুষের ওরে শুন্রাগর্ভে সেই করণের উৎপত্ভি। মহারাজা 
দ্রশরথ হস্তীজ্ঞানে যে মুনিকুমারকে নিহত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণানুসারে তঁহাীকেও এক্‌ প্রকাঁর করণজাতি বলা যাঁয়। 

কোন কোন শাব্দিকের মতে করণার্থে কাঁয়স্তও হয়। যেমন হরি 
শবের অর্থ সিংহও হয়, হরিণও হয়, এক্‌ ও হরি শবের অন্যান্ত অর্থও 
আছে তত্রপ করণার্থে কায়স্থ। অনেকে বলেন বৃষলী অর্থে শুদ্রী। 
কিন্তু যমসংহ্তান্থুপারে একই বৃষলী শর্ষের নানাপ্রকার অর্থ। যমের 
অতে বৃষলী অর্থে বন্ধা, বুষলী অর্থে মৃতবৎসা, বৃষলী অর্থে শৃদ্রপত্তী, বৃষলী 
অর্থে রজস্বলা কুমারী, বৃষলী অর্থে যে নারী স্বীয় পতিকে প্রত্যাখ্যান 
পুর্বক অপর কোন পুরুষের অঙ্গনঙ্গ করিবার জন্য অভিলাধিণী হুন্‌। 
'একই বৃষলী শব্ের অত প্রকার অর্থ। এ প্রকারে এক্‌ করণ শব্দেরও 
বহু অর্থ আছে। সেই বহু অর্থের মধ্যে করণ শব্খের এক্টা অর্থ কায়স্থ 
হুইলেও করণের উৎপত্তির স্তাঁয় কায়স্থের উৎপতি হইয়াছিল, তাহা 
বুঝিবার কোন কারণ নাই । যেহেতু-কোঁন শাস্ত্েইে করণের উৎপত্তির 
তায় কাঁয়স্থের উৎপতি হইয়াছিল, বলা হয় নাই। সেইজন্যই করণ- 
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জাতিই ব্রহ্মপুরাণ ও ব্যোমসংহিতোক্ত বক্ষজ কায়স্থ নহেন বুঝিতে 
হইবে। 

শান্ত্রাহুনারে চিত্রগুগ্রকে শৃদ্র বলা যায় না । বাহার! চিত্রতুপ্তের 
বিবরণ জানে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে চিত্রপ্ুপ্ত কায়স্থ ছিলেন 
শ্রবণ করিয়া, সেই চিত্রগুপ্তকেও শৃদ্র বলিতে কুঠিত হন্‌ না। যেহেতু 
তাহার প্রচলিত প্রবাদবাক্যান্ুসারে কায়স্থকে শুদ্র বণিয়াই বিশ্বাস 
করেন। কিন্তু বাস্তবিক কোন শীস্তান্সারেই চিত্রগুগুবংশীয় কায়স্থগণ 
শুদ্র নহেন। বরঞ। ব্রহ্গপুরাঁণ এবং ব্যোমসংহিতা প্রভৃতি মতে কায়স্থকে 
বক্ষজক্ষত্রিয় বল! যাইতে পারে। বক্ষ কায়স্থক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ও 
বলা হইয়া থাকে। এর প্রকার কায়স্থক্ষত্রিয়কেই মসিজীবী ক্ষত্রিয় 
বলা হইয়া থাঁকে। 

পরশুরাম তিনসপ্তবার ব্রহ্ধার বাহুজ অনেক ক্ষত্রিয়কেই বিনাশ 
করিয়াছিলেন। তাহার ব্রহ্মার বক্ষ কোন কায়ম্থক্ষত্রিয়কে বিনাশ 
করিবার বিবরণই কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তিনি ব্রহ্মার বক্ষজ 
কোন কায়স্থক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করেন নাই। শাস্ত্রানহ্সারে তিনি 
বন্ধার মুখজ ক্ষত্রিয়ংশীবলীর মধ্যেও কাহাকেও বিনাশ করেন নাই। 

মহাভারত পড়িলে স্পষ্টই জানা যায় কত মহাঁমান্ত মুনিখধিও 
দ্রোপদীর বাধা অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কোন কোন ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়কায়স্থের দান পধ্যস্ত গ্রহণ করেন না। তাহাদের মতে কায়স্থ 
শূদ্র। তাহারা যে কোন শান্ত্রমতে কায়স্থকে শুদ্র বলেন তাহা বোঝা অতি ) 
ছুফর। কোন শান্ত্রেই ত কায়স্থকে শুদ্র বল! হয় নাই । ব্ক্ষাগুপুরাণ ও 
ব্যোমসংহিতাঁয় কায়স্থকে স্পষ্ট ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে। যে শান্ত্রপ্রমাণে 
বাহাদের ব্রাঙ্ষণ বলা হয় তাহার! ব্রাহ্মণ সে শান্তরপ্রমাণেই কায়ন্থ 
ক্ষত্রিয়। 
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নিক্নলিখিত গ্রস্থাবলীতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে-_বিষুপুরাণ, 
বৃহৎপরাশরন্ৃতি, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ, বীরমিত্রোদয়, মিতাক্ষরা, বৃহৎবিষু- 
স্থতি, পন্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্বন্দপুরাঁণ, মত্স্তপুরাঁণ। 





এক্াদম্প অন্যাস্স। 


কেহ কেহ কহেন বণিকই বৈশ্তবর্ণ। কিন্ত ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাণীয় 
দ্রশমাধ্যায়মতে বণিক্‌ সংশৃদ্র ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণের শ্রী দশমাধ্যায়ানুারে 
অনেকগুলি সংশূদ্র। সেগুলির উল্লেখ অন্থত্র করা হইয়াছে । বঙ্গে 
বহু প্রকার বণিক্‌ দেখিতে পাওয়া যায় ন1। বঙ্গে ছুই শ্রেণীর বণিকই 
প্রসিদ্ধ। এ ছুই শ্রেণীর মধ্যে এক্‌ শ্রেণীকে গন্ধবণিকৃ বল! হইয়া 
থাকে। অপর শ্রেণীকে স্বর্ণবণিক্‌ বলা হইয়া থাকে । এ্ঁছুই শ্রেণীর 
বণিকদ্িগের মধ্যে স্থবর্ণবণিকদিগের মধ্যেই অনেক ধনাঢ্য দৃষ্ট হইয়া 
থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক সদ্গুণে ভূষিত। 
অনেকের মতেই চণ্ডাল অপক্ৃষ্ট । কিন্তু চণ্ডালের মাত ব্রা্মণী বলিয়! 
চণ্ডালকেও অপরুষ্ট বলিতে পাঁর না। মন্ুসংহিতার ৭০ শ্লোকাঁনুসারে 
অনেক পাত্তিত্যসম্পনন ব্যক্তি কেবল ক্ষেত্রেই প্রশংসা করেন । সেইজন্যই 
্রাহ্মণীগর্ভে শৃদ্রগ্ুরসে যে চগ্ডালের জন্ম মে চণ্ডালের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে 
জন্ম বনিয়! তাঁহারও উতরুষ্টতা আছে। মন্গুর ৭০ শ্লোক এই প্রকার, 
“বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ | 
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্ত ব্যবস্থিতি3॥৮ 


সা 
১ 





দ্বান্স্ণ অহ্যান্স। 


ক্ষবৈবর্তপুরাণমতে শাপবশতঃ স্বরগয়া স্বতাঁচী প্রেয়াগে কোন 
গোপের কন্তা হইয়াছিলেন। তিনি অতি শ্তদ্ধাচারিণী তপন্থিনী 
ছিলেন । তাহার গর্ভে দেবশিল্পী স্ুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকর্মীর অবতার কোন 
ব্রাহ্মণের গুরসে তন্তবাঁয় জাতির উৎপত্তি। মেইজন্য প্রত্যেক 
তন্তবায়েরই উপনয়নসংস্কারে অধিকার আঁছে বলা যাইতে পারে। 
কারণ তীহাঁদের সহিত অশ্বষ্ঠজাতির সমতা প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে। 
প্রজাপতি স্বায়ন্ব মনু প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণের ওঁরসে বৈশ্কন্তার গর্ভে 
অৰষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। অন্বষ্ঠের পিতা! যেমন ব্রাঙ্ণ তত্রপ ব্রহ্মবৈবর্ভ- 
পুরাঁণাস্থদারে তত্তবায়ের পিতাও ব্রাঙ্ষণ। অন্ষ্ঠের মাতা যেমন 
বৈশ্তকন্তা তন্রপ তন্তবাঁয় জাতির মাতাঁও বৈশ্ঠকন্তা । মহাঁপুরাঁণ 
শ্রীমতাগবতের মতে গোঁপজাঁতি যে বৈশ্ত এ কথ! কোন প্রকৃত পণ্ডিত 
না জানেন। তন্তবায়ের মাতা গোপকন্ত। | সুতরাং তিনিও সেই 
শ্রীমস্ভাগবতান্ুসারে বৈশ্তকন্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে। 
এক্ষণে শান্ত্রান্থসারে প্রত্যেক তন্তবায়ই এত কাঁল উপনয়ন না হওয়ার জন্ 
তাহাদের যে প্রত্যবায় হইয়াছে শাস্ত্ানুমারে সে সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত 
করিলেই অন্বষ্ঠজাতির নায় তাহাঁদেরও শীস্ত্ীয় উপনয়ন হইতে পাঁরিবে। 
আমি খন ইংরাজি ১৮২৪ গ্রীষ্টাব্ে ঢাক! সহরে ছিলাম দে সময় তদ্দেশ- 
নিবাসী অনেক যুবক, পৌঁ় এবং বৃদ্ধ অথ্ঠকেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপনয়ন- 
-স্কারে সংস্কৃত হইতে দেখিয়াছি । 

খর প্রমাণাহসারে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত বিধ্যনুসারে প্রত্যেক যুবক গৌঁঢ় 
এবং বৃদ্ধ তন্বায়ও উপনয়ন দ্বার! উপবীতসম্পন্ন হইতে পারেন । 


্তসতাস্পাতেজ 


ভ্রল্সোদণ্পি অশ্যযান্স। 


অন্থষ্ঠ যেমন ব্রা্মণপু্র তদ্রপ নিষাদ ব1 পারশবও ব্রাহ্মণপুত্র। 
তবে অন্বষ্ঠের মাতা বৈস্তাকন্তা। নিষাঁদের মাতা বৈশ্তুকন্তা নহে। 
নিষা্দের মাতা শুদ্রকন্তা। বেদমতে, মন প্রভৃতির মতে, নানা পুরাঁণ- 
তন্ত্রমতে বৈশ্ববর্ণের পরবর্তাঁ শুদ্রবর্ণ। সেইজন্ত বলিতে হয় ব্রাহ্মণ 
বৈশ্টাসম্ুত যে জাতি দেই জাতির পরবর্তী জাতি ব্রাহ্মণশুদ্রাসংসর্গে 
যে জাতি। ব্রাহ্গণবৈশ্তার্জাত জাতির উপনয়ন দ্বারা উপবীতধারণে 
অধিকার আছে স্বীরুত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণশৃদ্রোৎপর জাঁতি সে জাঁতিরও 
উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপবীতধারণে অধিকার হইতে পারেই বা স্বীকার 
কর! হইবে না কেন? ্বাষ্যশৃঙ্গের মাতা ত ব্রাহ্মণকন্া ব্রাহ্মণী ছিলেন 
না। তীহাঁর মাতা হরিণী পশ্ড ছিলেন তথাপি তাহার পিতা ব্রাহ্মণ 
ছিলেন বলিয়! তাহার স্বীয় পিতার জাতি প্রাপ্তি হইয়াছিল। সুতরাং 
সেইজন্য তাহার উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপবীত হইয়াছিল। তিনি অতি 
প্রসিদ্ধ' একজন মহর্ষিও হুইয়াছিলেন। নিষাঁদজাঁতির মাতা কোন 
দ্বিজাতির কন্তা না হইলেও তীহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিয়৷ তাহারই বা 
উপবীত গ্রহণে এবং ধারণে অধিকার থাঁকিবে না কেন ? 





চতুদ্দস্ণ বঅপ্র্যাস্ত্র। 


বরহ্মবৈবর্ভপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের দশমাধ্যায়ান্সারে ব্রহ্ষবজ্জীয় যক্তকু্ 
হইতে ধর্মবক্তা সতের উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণান্ুসাঁরে তিনি অদ্ভূত 
পুরুষ। কিন্তু মনুসংহিতার মতে ক্ষত্রিয়ের ওরসে ব্রান্মণকন্তাঁর গর্ভে 
হুতজাতির উৎপত্তি। 
কষব্রিয়তরাঙ্মণী সংযোগে যে সুতজাতি, সেই সথতজাতির পরবতী 
৫ 


৬৬ জাতিদর্পণ ব। নিত্যদর্শন। .. 


জাতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যাসংযোগে যে জাতি সেই জাঁতি। ক্ষত্রিয়নৈশ্তা- 
সংসর্গ্ জাতির পরবর্তী জাতি ক্ষত্রিয়শুদ্রাসংযোগে যে জাতি খেই জাতি । 
ক্ষত্রিয়শৃদ্রাসংযোগে উগ্রজাতির উৎপত্তি । কেহ কেহ বলেন উগ্রজাতি 
ক্ত্রিয়ের ওরসজাত বলিয়া তীহাঁর ক্ষত্রিয়ের ্ায় উপনয়ন প্রভূতিও 
হইতে পাঁরে। কিন্তু মন্বাঁদি তাহ! বলেন নাই। উগ্রজাতির উপনয়ন 
হইতে পারে স্বীকার করিলে তাহার অগ্রে হুতজাতির উপনয়ন হইতে 
পাঁরে অবপ্তই স্বীকার করিতে হুয়। কাঁরণ হৃতের পিতাঁও দ্বিজবংশীয় 
তাহার মাঁতীও দ্বিজবংণীয়া!। উগ্রের পিতাই কেবল মধ্যমদ্বিজ কিন্ত 
তাহার মাতা অদ্বিজশূদ্রবংশসন্তৃত1 । উগ্রের উপবীতধাঁরণে অধিকার 
আছে স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয়বৈশ্তাসংযোগে যে জাতির উৎপত্তি সেই 
জাতির তত্রাগ্রে উপবীতধারণে অধিকার হওয়া প্রশস্ত। কারণ এ 
জাতির মাতাপিত। উভয়েরই ছুই প্রকার দ্বিজবংশে জন্ম। তাহার পিতা 
ক্ষত্রিয় মাতা বৈশ্তা । মন্ুর মতান্ুসারে কথিত ত্রিবিধ জাতিরই যে 
উপনয়নে অধিকার আছে সে সম্বন্ধে কোঁন বিধিই নাই। তবে কেবল 
উগ্রেরই উপবীত হইতে পারে কি প্রকারে বলা ষায়। কারণ তাহার 
উপবীতধারণে অধিকার হইবার পূর্বে তাহার পূর্বববন্তা ছুই বর্ণের 
অধিকার হওয়া উচিৎ। 

ব্দ্মবৈবর্তপুরাণীয় সতজাঁতির পিতা কোন জাঁতি তাহা এর ব্রহ্ম বৈবর্ত- 
পুরাঁণে বল! হয় নাই। সেই স্ৃতজাতির মাতা কোন জাতীয়া তাহাও 
& ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে নির্দেশ করা হয় নাই। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণমতে 
্রহ্মষজ্ভীয় কুণ্ড হইতেই সতের উৎপত্তি। শ্রী সুতের কোন জাতীয় 
নারীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে তাহাঁরও উল্লেখ নাই। 
অথচ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাঁণবক্ত! মহর্ষি সৌতি শী স্তবংশীয় বলিয়া! আপনার 
পরিচয় দিয়াছেন। মৌতি বলিয়াছেন সত তাহার আদিপুরুষ। 


জাতিতত্ব। ৬৭ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুমারে সৌতি মহধি। অথচ তাহার কোন জাতীয়! 
নারীর গর্ভে জন্ম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণান্ুসারে তাঁহা বলিবার কোন উপায় 
নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় সৌতির মতে নিজে ব্রহ্মা তাহার আদিপুরুষ 
সতকৈ নানাপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । তাহার মতে সেই 
্রন্ধষজ্ঞোভব হৃতবংশীক্ প্রত্যেক পুরুষই পুরাঁণপাঠক। দেইজন্য তিনিও 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি বলিয়াছিলেন । 

সত হইতেই অপর এক্‌ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সৃত হুইতে 
বৈশ্তার গর্ভে সেই জাতির উৎপত্তি। সেই জাতিকে ভট্ট বা ভাট বলা 
হয়। ভট্ট স্তৃতিপাঠক । 

শ্রীমাগবতের প্রথম স্বন্ধের ১৮শ অধ্যায়া্সারে সুতজাঁতিকে 
বিলোমজ বর্ণসঙ্কর বলা হয়। লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা বা তই 
ভৃগুবংশীয় শৌনক প্রভৃতির নিকটে আপনার খর প্রকার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

শ্রীমস্ভাগবতকে বেদরূপ কর্পবৃক্ষের ফল বল! হইয়াছে । কর্পবৃক্ষ 
এবং তাহার অংশ ফল অবশ্তই অভেদ। সুতরাং শ্রীমদাঁগবত এবং 
বেদ অভেদই বলিতে হয়। শ্রীমভাগবতান্ুসারেই শী বেদাংশবেদ 
শ্রীমভাঁগবতের বক্তা উগ্রশ্রবা নামক সুত। নান] শান্ত্রান্ুসারে হত 
ব্রাঙ্মণও নহে, ক্ষত্রিগ্ণও নহে, বৈগ্ঠও নহে, কোন শান্ত্রমতে সত শুদ্রও 
নহে। অথচ সেই ৃতকে নৈমিষারণ্যের মহামহা মুনিখধিগণ বেদাংশবেদ 
শ্রীমভাগবত বলিবাগ জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই 
মহাআদের অনুরোধানুসারে ও ভাগবত বলিয়াছিলেনও বৰটে। 
উগ্রশ্রবাঁর জ্ঞান ছিল ঝলিয়াই বেদাংশ শ্রীমদ্তাগবত শ্রেষ্ঠ মুনিখধিগণকে 
বলিবারও অধিকার হইয়াঁছিল। অতি নীচ জাতি জ্ঞানী হইলে সর্বোচ্চ 
জাতিকেও উপদেশ দিতে পাঁরেন তাহা! শ্রীমন্ভাগবতপুরাঁণমতে স্পষ্টই 





৬৮ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 





জানা যায়। যেসকল শেষ্ঠবর্ণের প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছে, যে সকল 
শেষ্টবর্ণের প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞাঁন হইয়াছে তাহাদের মতে প্রত্যেক নীচবংণীয় 
ক্ঞানীই বেদ পর্যন্ত উপদেশ দিবার যোগ্য। 


সপ পপ 


গম্ওদ্শ্প আন্যাক্স। 


প্রধানতঃ শুব্রের ছুই প্রকার বিভাগ । এক্‌ প্রকাঁরকে সংশুদ্র 
বলা যাইতে পারে এবং অপর প্রকাঁরকে অসৎ-শুদ্র বল! যাইতে পারে। 
গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তালি, স্বর্ণকাঁর এবং বণিক 
প্রভৃতির প্রত্যেকেই সং-ুদ্র শ্রেণীর অস্তর্বভ্ী। তীহাদের প্রত্যেককেই 
সৎ-শুদ্র রূপে পরিগণিত করা হয়। অথচ তাহার পরম্পরের অন্ন 
ভক্ষণ করেন না!। তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক্‌ একটা স্বতন্ত্র জাতি 
বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাহাদের সকলকেই এক্জাঁতি বল! 
হয় না। 

গৌতমের মতে শু্র তাহার পূর্ব্পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন । 
তাঁহাকেও শৌচসম্পন্ন হইতে হয় । অতএব তীাহারও অশুদ্ধাচারী হওয়! 
কর্তব্য নহে। তীহাঁরও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের ন্াঁয় সত্যপরায়ণ 
হইবার প্রয়োজন। তীহাকেও ক্রোধ সংঘত করিয়া অক্রোধী হইতে 
হয়। তীহারও আচমনে অধিকার আঁছে। সেইজন্ত আচমন করিবার 
জন্য উপযোগী হুইবাঁর জন্ত তীহাকেও হস্তচরণ প্রভৃতি ধৌত করিতে 
হয়। নমাঁজ্‌ করিবার সময় মোশল্মান্গণকেও গর প্রকার ধোঁতি 
করিতে হয়। 

বান্সীকি প্রণীত রামায়ণান্গদারে কলিষুগে শুদ্রের তপন্তায় অধিকার 
হইবার কথ!। প্র গ্রন্থপ্রমাণে কলিতে কতকগুলি শুদ্রতপন্থীও আছেন। 


জাতিতত্ব। ৬৯ 


মহ্ধি বান্মীকির মতে কলিষুগে কেবল শুদ্রের তপপ্তায় অধিকার 
আছে। তাঁহার মতে অন্ত ত্রিযুগে শুর্রের তপস্তায় অধিকাঁর ছিল না। 
সেইনন্তই ভ্রেতায় রামের বাঁক্ত্বকালে বিন্ধ্যাচল সন্নিকটে কোন শ্‌দ্র 
তপন্তা করার জন্য রাঁমকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তিনি গুণকন্মান্থমারে 
ব্রাহ্মণ হইয়৷ তপস্বী হইলে নিশ্চয়ই রাঁমকর্তৃক নিহত হুইতেন ন1। 
কারণ গুণকর্মান্থসারে ব্রাহ্মণ কেবল কলিধুগেই হওয়া যায় এরূপ 
নির্দেশ মহাভারত ও মন্ুসংহিতা! গ্রভৃতি কোন শান্ত্রেই বলা হয় নাই। 


স্প্ 


ত্লোড়স্ণ অন্যান্তর। 
মন্নুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকানুসারে__ 
“সর্বববর্ণেষু তুল্যান্থব পত্বীঘক্ষতযোনিযু। 
আনুলোম্যেন সম্ভূতা৷ জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ।” 


উক্ত শ্রোকানুসারে অমবর্ণভার্ধ্যার গর্ভ জাত পুত্রে তাহার পিতাঁর 
জাতি ন! হইয়া অন্ত জাতি হয়। এ শ্লোকানুসারে সেই পুত্র নিজের 
মাতার জাতি প্রাপ্তি হয় বুঝিবারও কোন কারণ নাই। বাল্সিকীয় 
রামায়ণের মতে হণ্ডিবোঁধে বৈশ্ঠবংশসম্ভৃত যে মুনিকুমারের সরজুঞজলে 
কলসীপুরণের শব্দান্থুসারে হৃর্যবংশীয্ মহারাজা দশরথ তাহাকে 
বধ করিয়াছিলেন সেই মুনিকুমারের মাতা অবৈপ্ঠা শৃদ্রাণী ছিলেন। 
£সইজন্য কথিত মনুসংহিতার হ্লোকান্ুসারে তাহার পিতামাঁত। উভয়ের 
বর্ণ ই পাওয়া উচিৎ ছিল ন1!। সুতরাং সেইজন্য বলিতে হয় তিনি 
নিজ পিতার বর্ণানুসারে বৈশ্ত ছিলেন না। তিনি তাহার মাতার 
বর্ণানুসারে অবশ্ঠ শুদ্রও ছিলেন না ।, মন্থুর মতে তিনি অবশ্তই অনৈশ্ঠ 
এবং অশুন্র ছিলেন! অথচ তাহার জন্মান্ছদারে তাহাকে ব্রাহ্মণ অথবা 


৭৩ জাতিদর্পণ বা নিত)দর্শন | 


ক্ষত্রিয় বলা যায় না। কিন্তু বান্মিকীরামায়ণান্ুদারে তিনি খষি, 
মহর্ষি, তপন্থী এবং বাণপ্রস্থাশ্রমী ব্রদ্মবাদী মুনি ছিলেন | এ রামাঁয়ণের 
মতে বশিষ্ঠবিশ্বামিভ্রও ব্রহ্গবাদী ছিলেন। তীহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবাদী ব্রঙ্মধি হইবার পূর্বে 
অতি কঠোর তপন্তা করিয়াছিলেন। তিনিখ্ঁ প্রকার কঠোর তপন্তা 
্রহ্মবাদী ব্রহ্মি হইবার জন্তই করিয়াছিলেন । বান্সিকীরামায়ণানুসারে 
অবগত হওয়া যায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরও ব্রহ্মবাঁদী বরহ্র্ষি হইবার ক্ষমতা 
ছিল না । সেইজন্তই বিশ্বামিত্রকে অতি কঠোর তপস্তাবলম্বনে খর প্রকার 
্রহ্গবাদী ব্রহ্র্ষি হইতে হইম্বাছিল। অথচ এ বান্সিকী প্রণীত রাঁমায়ণা- 
নুসারেই বৈশ্তপিতার গুরসে শুদ্রাণীর গর্ভজাঁত ব্যক্তি খধি, মহর্ষিঃ 
বাণপ্রস্থাশ্রমী, ব্রক্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রাজ! 
দ্শরথসমীপে আপনাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচয় ন। দিয়া বরঞ্চ বলিয়া- 
ছিলেন তিনি বৈশ্ঠওরসে শুদ্রাণীগর্ভজাত। প্র প্রসঙ্গান্থুদারে শুদ্রাণী- 
গর্ভজাত, বৈশ্তের ওরসজাত পুত্রও খধি, মহর্ষি ও ব্রহ্মবাঁদী মুনি হইতে 
পারেন। গর প্রসঙ্গানূসারে অত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অবৈশ্ত, অশুদ্রও খষি, 
মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাঁদী মুনি হইতে পারেন। যে ব্যক্তি অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, 
অবৈশ্ঠ এবং অশূদ্র তিনি অবশ্ত এ চতুর্বিধ বর্ণের অমধাস্থ বর্ণসঙ্কর | 
প্র প্রসঙ্গান্ুসারে খর প্রকার বর্ণসঙ্করেরও খধি, মহধি এবং বাণপ্রস্থাশ্রমী 
্রহ্মবাদী মুনি হইবারও ক্ষমতা আছে। এই কলিকালে *শুদ্রাধম” 
ঈশ্বরপুরীও চতুর্থাশ্রমী বা সন্যাসী হইয়াছিলেন। নান! শাস্ত্ানহুসারে 
সন্যাসী গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
তিনি শূদ্র অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা তাহার ব্রাহ্গণক্ষত্রিযবৈস্তাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠত প্রমাণ দ্বারাই বোঝান হইয়াছে। 








হনপ্তদ্স্ণে অন্যাম্। 


মহধি বান্মিকীর মতে যুবরাজ দশরথ সরজুজলে বাঁরণবোধে অজ্ঞাঁন- : 
বশত যে মহ্ষিকে আহত এবং নিহত করিয়াছিলেন তিনি বান্দীকী- 
রচিত রামায়ণানুসারে কেবল মহধি ছিলেন না! তপন্বী বা তাপসও 
ছিলেন। তিনি আর্ধব্রতধারী পরমার্থতত্ববিৎ ছিলেন। তাহার 
মন্তকে জটাঁকলাপ ছিল। তিনি বন্ধল ও অজিন পরিধান করিতেন । 
তিনি বন্ত ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। তিনি হিংসাপরিত্যাগে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহার সংসারের সহিত সংশ্রবই ছিল না। তিনি 
নিয়ত অরণ্যানীমধ্যে তাহার মহাঁতেজন্বী তাঁপসতাঁপসী পিতামাতার 
পুণ্জনক আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি স্বতাবতঃ নান! সদ্‌গুণে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ বা৭প্রস্থকর্শানুষ্ঠায়ী ব্রহ্ধবাদী মুনি 
ছিলেন। তাহা তাঁহার পিতৃবাক্যেই স্ফ,রিত হইয়াছিল। তাহার পিতা 
যুবরাজ দশরথকে বলিয়াছিলেন প্রাঁজন! ক্ষাত্রধর্মাবলম্বী মহেন্দ্র 
যদি সম্যক্‌ বাঁণগ্রস্থধর্মানুষ্ঠায়ী বাক্তিকে জ্ঞাঁনপুর্বক বধ করেন, তবে 
তীহাকেও স্থানত্রষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ববক, আমার পুত্রের 
্তায়, ব্রহ্মবাদী তপনিরত মুনির প্রতি শন্ত্র আঘাত করে, তাহার মস্তক 
মগ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্তান-প্রযুক্ত এই কাঁধ্য করিয়াছ; এই 
নিমিত্তই এক্ষণ পর্যস্ত জীবিত রহিয়াছ, অন্থা তোমার কথা আর কি 
বলিব, এতক্ষণে রাঁঘবকুলই নির্মল হইত!» ও প্রকার বলার পরেও 
“দেই শোকার্ত মুনি মহারাজা দশরথের প্রতি এই প্রকার শাঁপ 
দিয়াছিলেন “হে রাজন! এক্ষণ আমার যেমন পুত্র-বিয়োগ জন্ত ছঃখ 
হইতেছে; তোমারও মৃত্যুকালে পুত্র-বিরহ-জন্ত সেইরূপ শোক হইবে। 
হে ক্ষত্রিয়! তুমি না জানিয়! খষিকে বধ করিয়াছ, এই কারণে এখনই 
তোমাকে ব্রহ্মহত্য। গ্রাম করিতেছে না) পরস্ত হে নরপতে! যেরূপ 
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শাশাপশিশিশিসি 


দাতা ব্যক্তির দক্ষিণাগ্রদ্দানের ফল অবশ্ঠই হইয়া! থাকে, সেইরূপ 
অচিরকালমধ্যেই তোমারও এই কার্ষযের ফলে এইবপ প্রাণাস্তকর 
ভয়ানক অবস্থা অবশ্তই ঘটিবে 1” 

দ্শরথকর্ৃক বিনষ্ট মুনিকুমাঁর অক্রা্গণ হইয়াও বালসীকী প্রণীত 
রামায়ণান্ুমারে তপন্বী, অগ্রিহোত্রী, খষি, মহধি, বাঁণপ্রস্থাশ্রমী ব্রহ্মবাদী 
মুনি পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বান্সীকী প্রণীত রামাঁয়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডাম্থদারে বেদপুরাণাদি শান্রসকলও অধ্যয়ন করিতেন । 
তাহার পিত। মহারাজাদশরথের প্রতি আক্ষেপ করিয়া এই প্রকার 
বিয়াছিলেন “হা ! এক্ষণ রজনীশেষে আমি আর কাহার মনোহর ও 
মধুর বেদ-পুরাঁণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নধ্বনি শ্রবণ করিব!” তাহার জন্ম 
বৈশ্তশূদ্রাণীসহযোগে হইলেও তিনি নিয়মপুর্বক বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র 
সকলও অধ্যয়ন করিতেন। তাহার দেহত্যাগের পরে সদগতিও 
হুইয়াছিল। সে সম্বন্ধে বাশীকীরামায়ণোভ্ত অযৌধ্যাকাণ্ডের চতুঃষটি 
সর্গে বলা হইয়াছে "___ সেই ধ্শান্ড মুনিপুত্র স্বীয় কর্ম ফলে দিব্যদেহ 
লাভ করিয়! অবিলম্বে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারূঢ় হইলেন । সেই তপোনিরত 
জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমাঁর বৃদ্ধ মাতাপিতাকে মুহুর্ত কাল আশ্বামিত করিয়া 
“মমি আপনাদিগের পরিচর্ধ্য। করিয়া মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইস্সাছি 
আপনারাও শীপ্রই আমার সমীপবর্তা হইবেন”, এই বলিয়৷ ইন্দ্রের সহিত 
দ্রিব্য সুশোভন বিমান-দারা শীঘ্রই স্বর্ণ আরোহণ করিলেন।” যে 
মুনিকুমার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে স্্ার্তমতে বা" 
পৌরাণিকমতে তীহাঁকে চারি প্রকাঁর বর্ণের অন্তর্গত কোঁন বর্ণ বলা 
যায় ন।। জন্মান্ুসারে তাহাকে এক্‌ প্রকার বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। 
তাহার বৈশ্তের ওরে শুদ্রাণীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়! তাহাকে 
অপক্ৃষ্টই বলিতে হয়। মূল শ্লৌকে মনু বলিয়াছেন__ 
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পবিপ্র্থয ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতেরর্ণয়োঘয়োঃ। 
বৈশ্যস্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ ষড়েতেপসদাঃ স্থৃতাঃ।” 


কিন্তু তথাপি তিনি বেদপাঁরগ ব্রহ্ষবাদী মুনি হ্ইয়াছিলেন। তিনি 
অন্তান্ত যে সকল শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল পাঁইয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধের 
অন্য কোন স্থলে বলা হইয়াছে। তাহার স্তাক্স যোগ্যতা হইলে বর্ণ- 
সঙ্করদিগেরও সর্ববেদে অধিকার হইতে পাঁরে তাহা অবস্তই শ্বীকার 
করিতে হইবে । উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণসঙ্করেরই যোগ্যতানুপারে 
সর্ববেদে অধিকার আছে প্রমাঁণ করা হুইয়াছে। বর্ণসঙ্করসকল অপেক্ষা 
শুদ্র শ্রেন্ঠ। সুতরাং বর্ণস্করগণের বেদে অধিকার আছে প্রমাণ করায় 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ শূদ্রেরও বেদে অধিকাঁর আছে অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে। মহাভারতের শাস্তিপর্ববানুসারে শৃদ্র ব্রাঙ্মণত্ব পাইতে পারেন 
যগ্তপি তিনি ব্রান্ধণের ন্যায় গুণকর্মশালী হন্‌। স্থৃতরাঁং তখন তাঁহার 
অবসশ্তই বেদে অধিকার হয়। 

রাজা দশরথ হস্তি-জ্ঞানে €কাঁন রাত্রে শবববেধী বাণ দ্বারা নদী হইতে 
জলগ্রহণতৎ্পর যে মুনিকুমারকে বধ করিয়াছিলেন তাহার পিতা যে মুনি 
ছিলেন তিনি বাঁলীকীয় রামায়ণের অযৌধ্যাকাগানুসারে বৈশ্ত। এ 
্রন্থানুমারে তাহার মাতা শুদ্রকন্তা । অনেকেই বলিয়া থাকেন কেবল 
্রাহ্গণই মুনি হইতে পারেন । কিন্তু পূর্বে বল! হইয়াছে বাল্মিকীয় 
কাঁষায়ণানুসারে এক্জন বৈহ্যও মুনি হইয়াছিলেন। শী বৈশ্বাসস্তান 
ঘুনিবরের উক্ত রামায়ণানুসারে শাপ দিবার এবং সেই প্রদত্ত শাপ সফল 
করিবারও ক্ষমতা! ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ দশরথ মহারাঁজাকে পুত্রশোঁকে 
মরিবার শাপ দিয়াছিলেন। উক্ত রামায়ণানুসারে অবগত হওয়া যায় 
তীহার সেই প্রদত্ত শাপ জুসিদ্ধও হইয়াছিল। মহারাজ! দশরথ তাহার 
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শামপাপাসিপা। 


জোষ্ঠপুব্র বনগমন করায় তীহার বিরহ জনিত শোকে তিনি দেহত্যাঁগ 
করিয়াছিলেন। শ্রী বৈশ্যবংশীয় মুনির শাপে দশরথের পুত্রশোঁকে মৃত্যু 
হইয়াছিল বলিয়া বলিতে হুইবে এ মুনি বাক্যসিদ্ধ হইয়াছিলেন । নোগ- 
শান্ত্রমতে সিদ্ধযোগী বাকৃসিদ্ধ। সুতরাং এ মুনি সিদ্ধযোগীও ছিলেন 
বলিতে হয়। নানা প্রকার রাঁমায়ণানূসারে অবগত হওয়া যাঁয় 
মহারাজ দশরথ ত্রেতাঁধুগের মন্থষ্য ছিলেন। নান! আর্ধ্যশান্ত্রানুসারে 
ব্রেতাধুগে ব্রিপাদ ধর্ম ছিল। . তখনও এক্জন বৈশ্ত মুনি হইতে 
পাঁরিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মণ কোন আপত্য করেন নাই। 
তবে কলিতেই ব| উপযুক্ত বৈশ্য বাণগ্রস্থ মুনি হইতে পারিবেন ন! 
কেন? বান্সিকীরামায়ণানুসাঁরে বোঝা যায় একজন বৈশ্ঠ মুনি হুইবার 
যোগ্য হইলে তীহাঁকেও মুনি বলিয়া গণ্য করা যায়, তিনিও মুনি হইতে 
পারেন। বান্সিকীয় রামায়ণান্ুসারে অবগত হওয়া যাঁয় একজন 
শূদ্রকন্তাও মুনিপত্ী হইবার যোগ্য । দশরথ ধাহাঁর পুত্রকে নদীতে, 
শব্ববেধী বাঁণে বধ করিয়াছিলেন তাহার পত্রী শূদ্রকন্তা ছিলেন । তিনি 
মুনি ছিলেন। সুতরাং তাহার প্র শূদ্রকন্তা পত্রীও সেইজন্য মুনিপত্ধী 
বলিয়া গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন। বাল্সীকীরামায়ণে তাহাকেও 
মুনিপত্বী বল! হইম়্াছে। 


পপ 


অগ্তাদ্‌শ্পণ অন্যান্স। 


কেবলমাত্র ব্রাঙ্গণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায় 
না। শ্রতিস্তিপুরাণতন্ত্ে ব্রা্মণের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে সেই 
সকল লক্ষণ ধাহাতে আছে, 'তিনিই প্রকৃত ব্রাঙ্গণ। অব্রিসংহিতার 
মতানুষারে ব্রাহ্মণ ব! বিপ্রবংশীয় সমস্ত ব্যক্তিকেই একশ্রেণীর বলা যাইতে 
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পারে না। উক্ত সংহিতার মতে বিপ্রগণ বহু শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত । সেই 
বহু শ্রেণীর মধ্যে দেবই প্রথম শ্রেণী। মুনি দ্বিতীয় শ্রেণী; দ্বিজ তৃতীয় 
শ্রেণী, ক্ষত্রিয় চতুর্থ শ্রেণী; বৈশ্তাই পঞ্চম শ্রেণী, শূদ্রই ষষ্ঠ শ্রেণী, নিষাদই 
সপ্তম শ্রেণী, পণ্ডই অষ্টম শ্রেণী, শ্্রেচ্ছই নবম শ্রেণী এবং চণ্ডালই 
দশম শ্রেণী। অন্রিসংহিতান্সারে দশবিধ বিপ্র। উক্ত সংহিতাঁয় দশবিধ, 
বিপ্রের সংস্ঞাই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। সেই দশবিধ বিপ্র সম্বন্ধীয় এই 
প্রকার মূল শ্লোক দৃষ্ হইয়া থাকে,__ 


“দেবো মুনিদ্ধিজো রাজা বৈশ্যঃ শৃদ্রো নিষাদকঃ। 
পশুয়েচ্ছোহপি চণ্ডালে বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃভাঃ ॥ ৩৬৩ ॥৮ 


দেববিপ্রকে প্রতিদিন স্নান করিতে হয়। তিনি জপ, হোম এবং 
দেবপূজার গুড় মর্ম বুঝিয়াঁছেন। সেইজন্ই পরী ত্রিবিধ দিব্যকর্ে 
তীহার বিশেষ রতি আছে। প্রতিদিনই তিনি এ তিনের অনুষ্ঠান 
না করিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। দেববিপ্রই তৃদ্দেব সংজ্ঞা দ্বারা, 
অভিহিত হইবার যোগ্য । তিনি যে স্বীয় সদ্‌গুণ সমূহ দ্বারা ব্রাহ্গণ্য- 
সম্পন্ন । প্রকৃত সন্ধ্যামাহাত্ম্য তীহারই অবিদিত নহে। তিনিই ভ্রিকালে 
একাগ্রতার সহিত ত্রিমূর্তা সন্ধ্যাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। 
অতিথিসেবা তীহাঁর টনিক মহাব্রত। তিনি বৈশ্বদেবারাঁধন ব্যতীত, 
ভোজন করেন না। তিনিই প্ররুত পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ । পৃথিবীতে 
ধেবসংস্তক বিপ্র অতি ছুল্লভ। মহাত্মা অত্রি দেববরাহ্মণ সম্বন্ধে এই প্রকার 
নির্দেশ করিয়াছেন,__ 


“সন্ধ্যা ন্ানং জপং হোমং দেবতানিত্যপুজনম্‌। 
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাক্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৪ ॥৮ 


৭৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


অত্রির মতে 
“শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ। 
নিরতোহহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো। মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৫।% 
বল! হইল যে ব্রাঙ্মণ মুনি তাহাকে বনবাঁস করিতে হয়। নগরনগরী 
কিন্বা গ্রাম তাহার পক্ষে উপযোগী নহে । যেহেতু তিনি মৌনাবলম্বী 
সুনিধন্ী। যেহেতু তিনি ভোগবিলাঁসপরিশৃন্ত পরমবৈরাগী। সেইজন্য 
তাহার লোকসমাজে এবং লোকালয়ে প্রয়োজন হয় না। ভোঁজন 
স্বদ্ধে তীহার জিহ্বা সংঘত। সেইজন্য তাহার কেবলমাত্র জীবন- 
ধারণোপযোগী আহার্যে পরিতৃপ্তি। সেইজন্তই ভগবাঁদ অন্রির 
বিবেচনাস্স ফল, মূল, শাক এবং পত্রই তীহার পক্ষে উত্তম ভোজ্য । 
তাহার পক্ষে প্রাত্যহিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানই ব্যবস্থেয়। অন্রিসংহিতায় 
কখিত মুনিবিপ্রের পরই দ্বিজবিপ্রের উল্লেখ আছে। সেইজন্তই 
দ্বিজবিপ্রকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে হয়। নানা শান্ত্রান্ুদারেও 
কোন ব্যক্তির বিগ্রক্ুলে জন্মগ্রহণ হইবামাত্রই দেই ব্যক্তি দ্বিজ হইতে 
পারেন না। তিনি দ্বিজ হইবার সময়ে দ্বিজ হইবার অনুষ্ঠানমকল 
করিলে তবে তিনি দ্বিজ হইতে পারেন । আমাদের বিবেচনায় যখন 
জ্ঞান অপনিত হইয়! প্রকৃত জ্ঞানোঁদয় হয় তখনি দ্বিজত্বলাভ হুইয়! 
থাকে । সেই প্রকার দ্বিজত্বকেই রিজেনারেশান্‌ অফ. ইস্পিরিটূ বল! 
যাইতে পারে । মহর্ষি অত্রির মতানুসারে দ্বিজ হইতে হইলে, দর্ববন্গ 
পরিত্যাগ করিতে হয়। যখন সমস্তে বিরাগ হয় তখনি প্রক্কৃত সর্বসম্ণ- 
ত্যাগী হওয়া! যাঁয়। বৈরাগ্য ব্যতীত সর্বসঙ্গত্যাগই হইতে পারে না। 
“কেবল দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে দ্বিজত্ব হয় না। সর্ধবিষয় হইতে মনকে 
নির্লিপ্ত করিতে পাঁরিলেই যথার্থ নিঃসঙ্গ হইতে পারা! যায়। সেই প্রকাঁর 
নিঃদঙ্গতাই দ্বিজত্বের এক্‌ প্রকার লক্ষণ । প্ররুত দ্বিজ সাংখ্যবোধসম্পন্ন। 


জাতিতত্ব। ৭৭ 


রে 








১/৯০২০৯০৯০৯। 


প্রকৃত বিজ যোগী এবং যোগের গুঢমন্শর্জ । তাহার বেদাস্তপাঠে বিশেষ 
আগ্রহ। তিনি বেদাস্তের প্ররুত তাঁৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ। সেইজন্ত তিনি 
স্বাধ্যায়ন্বরূপ প্রতিদিনই বেদান্ত পাঠ করিয়া থাকেন। প্রকৃত কথায় 
কোন গ্রন্থের গুঢ় তাৎপর্ধ্য বোঁধ না হইলে সে গ্রন্থ পাঠ করাই হয় না। 
সেইজন্তই জ্ঞানসম্পন দ্বিজ কেবলমাত্র বেদান্তভাষাপাঠী নহেন। 
অন্রিকথিত সংহিতার ৩৬৬ শ্রোকে ছিজসম্বন্ধে নিদিষ্ট আছে,-_ 

“বেদাস্তং পঠতে নিত্যং সর্বসঙ্গং পরিত্যজে। 

সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৮ 

অবশ্যই দেববিপ্রের দেবত্ব আছে, মুনিবিপ্রের মুনিত্ব আছে, দ্বিজ- 

বিপ্রের দবিজত্ব ভাছে, ক্ষত্রিয়বিপ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব আছে, বৈশ্তুবিপ্রের বৈশ্তত্ব 
আছে, শৃদ্রবিপ্রের শুদ্রত্ব আছে, নিষাদবিপ্রের নিষাদত্ব আছে, পণ্ত- 
বিপ্রের পশুত্ব আছে, শ্লেচ্ছবিপ্রের শ্্রেচ্ছত্ব আছে এবং চগ্ডালবিপ্রের 
চণ্ডালত্ব আছে। 








উনহ্িিৎস্ণ অন্যাম্্র। 


ব্রান্ণণকেই দ্বিজোত্ম বলা হইয়া থাঁকে। মহর্ষি অত্রির মতে 
গ্রতিগ্রহ দ্বারাই দ্বিজোত্বমগণের তেজ ভঁদ হইয়া থাকে । সেইজন্যই 
তিনি বলিয়াছেন, 
*পাঁৰকা ইব দীপ্যন্তে জপহোমৈদ্িজোত্তমাঃ। 
প্রতিগ্রহেণ নশ্যন্তি বারিণা ইব পাবকাঃ ॥১৪৩1” 


সেইজন্য ঘ্বিজোত্তমগণের প্রতিগ্রহ না| করিলেই বিশেষ মঙ্গল হইয়া 
থাঁকে। তবে ষগ্পি তাহাদিগকে কোন কারণে প্রতিগ্রহ করিতে হয় 


৭৮ জাতিদর্পণ ব৷ নিত্যদর্শন | 


-* 














তাহা হইলে, ৫সই দোঁষ পরিহার জন্য তাঁহাদের নিয়সপূর্বক প্রীণায়াম 
করিতে হয়। প্রীণাক্সাম প্রক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মচর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । 
্রন্মচর্যযব্রতী ন। হইয়া প্রাণায়াম করিলে, তন্বারা অনিষ্ট হইয়া! থাকে । 
্রহ্মচর্যযের সহিত প্রাণায়াম করিলে, 

“তান্‌ প্রতি গ্রহজান্‌ দোষান্‌ প্রাণায়ামৈদিজোত্তমাঃ। 

উৎসাদয়ন্তি বিছ্বাংসে! বায়ুর্মে ঘানিবান্বরে ॥১৪৪॥৮ 

যদি অধিক গমন করিতে পারার ক্ষমতাকে এবং কষ্ট সহ করিতে 
পারার ক্ষমতাঁকে তপন্তা বলিতে হয় তাহা হুইলে ব্রাক্মণবংশসম্ভৃত 
ব্ক্তিগণাপেক্ষ। ভারবাহীদিগকেই প্রত্যহ মোট মাথায় করিয়া অধিক 
ইাটিতে হয় ॥ জগন্নাথের কত যাত্রীও কত হাঁটে । ভিক্ষুকর! ভিক্ষা 
করিবার সময় কত হাঁটে। কিন্তু তজ্জন্ত তাহাদিগকে তপন্থী বল! হয় 
না। শ্রীম্গবদ্‌ গীতান্ুসারে ব্রাঙ্মণকে তপস্ত! করিতে হয়। ব্রাঙ্গণ 
শান্্ীয় প্রণালীক্রমে তপস্তা করিতে পারিলেই তপস্বী বলিয়৷ পরিগণিত 
হইতে পারেন । তিনি শাস্ত্রীয় তপস্তাপ্রণালী অতিক্রমে তপস্তা করিলে 
তপস্বী হন না । 





ন্বিৎস্প অন্থ্যান্তর । 


সর্ধবর্ণেরই কেবল জন্মান্থমারে জাতি নির্বাচিত হুইয়া থাঁকিলে 
কোন ক্রমেই ০সই জাতি হইতে ভ্র্ট হইতে হইত না। তাহা হইলে 
কোন ক্রমেই ব্রাঙ্গণ অব্রাঙ্গণ হইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই 
ক্ষত্রিয় অক্ষত্রিয় হইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই বৈশ্ত অবৈশ্ত 
হুইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই শুন্ধ অশ্ন্র হইতেন না। তাহ! 
হইলে মন্গুর মতে | 


বসি প৯ পা 


জাতিতত্ব। ৭৯ 


“ব্যভিচারেণ বণীনামবেছ্ভাবেদনেন চ। 

স্বকন্রণাঞ্চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসম্করাঃ ॥২৪॥৮ 
ও বলা হইত না। উক্ত শ্লোক গুণকর্থানুসারে জাতিনির্ণয়ের জলন্ত 
উদ্দাইরণ। উক্ত গ্লোকের মতে চতুর্বর্ণের কোন বর্ণজ ব্যক্তি ব্যভিচার 
করিলে তাহাকে বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। তবে তীহাকে বহু প্রকাঁর 
বর্ণসঙ্করের মধ্যে কোন প্রকাঁর বর্ণসঙ্কর হইতে হয় তাহাঁর উল্লেখ 
শী শ্লোকে নাই। অব্যভিচারাবস্থায় থাকাও এক প্রকার গুণ। শী 
শ্নোকান্ুদারে চারি বর্ণের কেহ ম্বকীয় গোত্রে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেও তীহাকে বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহা হইলে এ "প্রকার 
কাধ্যও এক্‌ প্রকার গুণ। এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইলেই বর্ণন্কর হইতে 
হয়। প্রত্যেক বর্ণ তাহার কর্তব্য কর্মসকল পরিত্যাগ করিলেও 
তাহাকে বর্ণসঙ্কর হইতে হয় । এতন্বার! কর্ানুমারে জাতিও প্রতিপন্ন 
হইল। তবে কি প্রকারে বলা যাইবে কেবল জন্মান্থপারেই জাতি 
নির্দিষ্ট হইয়াছে? অনেক স্থৃতিপুরাঁণ মতেই জন্মকন্মানুসারে প্রত্যেক 
বর্ণ বা জাতি নির্বাচিত হইয়াছে। 





এক ন্িছস্প অন্থযাস্তর। 


এক্জন ব্রাঁ্ষণ অপর ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহা 
হুইতে সন্তানোৎপাদ্দল করিলে দে সন্তান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত 
হয় না। সেস্তানের সহিত কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ একত্রে ভোঁজন করেন 
না। কোন ব্রাঙ্ষণ স্বগৌত্রে বিবাহ করিলেও তাহার ব্রাহ্মণ্য হানি 
হয়। অধুনা এক্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর কোন শ্রেণীর ব্রাঙ্মণকন্তাকেই 
বিবাহ করেন না। €কোঁন অনুঢা ব্রাহ্মণকন্তাও বেশ্তা হইলে তাহাকে 


৮৪ জাতিদর্পণ বা! নিত্যদর্শন। 


কোন ত্রাঙ্গণ বিবাহ করিলে সেই ব্রাহ্ষণকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয়। 
সুতরাং সেই বেস্তাবিভ্িসম্পন্ন! ব্রাঙ্মণকণ্তার গর্ভে উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র 
হইলে সে পুত্রকে ব্রাহ্মণকুমাঁর বলিয়া! পরিগণিত কর! হয় না। সেইজন্ত 
তাহাকে অত্রাঙ্গণই বলা হইয়া থাকে । সেইজন্তই বলি কেবল ব্রাঙ্গণের 
গুরসে ব্রাহ্মণকন্তার গর্ভে সন্তান হইলেই তাহাকে ব্রাঙ্ষণ বলা যায় না। 
নান! শান্ত্রান্ুদারে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ওরনে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের শুদ্ধা অনুঢ। 
কন্তার গর্ভ হইতে যে সন্তান হয় সেই প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। নান 
শান্ত্ানুসারে ব্রাহ্মণের কেবল জন্মের শুদ্ধতা থাঁকিলেই হইবে না। সে 
ব্যক্তির শান্্রসন্মত ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও গুণকর্মমনকল থাক প্রয়োজন । 
সেইজন্তই বি শান্ত্রসম্মত প্ররুত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাওয়াই কঠিন । 

শ্রীমস্ভগবদগীতার মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনেকগুলি স্‌গুণ থাকার, 
প্রয়োজন । 





ব্রান্বিৎস্প অন্যান । 


মন্ুসংহিতাঁর দশমোঁহুধ্যায়ের ৯২ শ্লোকে বলা হইয়াছে-_ 
“মগ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়! লবণেন চ। 
ত্র্যহেণ শুভ্রীভ বতি ব্রাহ্ধণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥৮ 
কথিত শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংস, লাঁক্ষা ও লবণ বিক্রয় কর! 
নিষিদ্ধ। ব্রাঙ্গণ এ ত্রিবিধ সামগ্রী বিক্রয় করিলে তীহাকে পতিত 
হইতে হয়। ব্রা্গণে পাঁতিত্য দোষ ঘটিলে অবশ্যই তাহাকে অত্রাহ্মণ 
বলিয়া গণা কর! যাইতে পারে। কিন্তু এই কলিকালে অনেক 
ব্রাঙ্মণকেই এ তিন দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে দেখা যাঁয়। অথচ সামাজিক. 
বা স্থৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্্মশাসনানুসার়ে তাহাকে পতিত হইতে দেখা যায় না। 


জাতিতত্ব। ৮১ 


কলিকালে অনেকেরই কেবল বাক্যে সামাজিকতা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্বের 
পরিপালন। এ শ্লোকান্ুসারে কোন দিন মাত্র ক্ষীর বা দ্ধ বিক্রয় 
করিলে তাহাকে শুদ্র হইতে হয়। অধুনা দুগ্ধবিক্রয়ী ব্রাঙ্ষণ এই 
ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে॥ ধন্য কলিষুগ 
স্বৃতি অনুনারে যন্বার! ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্ব লাভ করিতে হয় সে কার্য্য 
করিলেও তাহাকে স্বজাতিত্রষ্ট হুইয় শুত্র হইতে দৃষ্টিগোচর কর! যায় 
না। কলিমাহাত্সে বর্ণীশ্রমধর্্ম ম্বরূপতঃ প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। 
অনেকে ইদানী নামমাত্র জাতি জাতি করিয়া গভীর নিশ্বনে জাতিরক্ষা- 
বিষয়িণী কতই গবেষণা, কতই বক্তৃতা করিয়া থাকেন । কিন্তু প্রকৃত 
কথায় তাহাদের অনেকেই বর্ণীশ্রমধর্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থান 
করিতেছেন। কেবল বাহিরে জাতির আঁটুনি করিলে কি হইবে? 


৫ আপ 





জম্মোহিহস্প আব্যাস্ত্র। 


দ্বিজাঁতি অর্থে ছুই প্রকার জাতি । অথব দ্বিজাতি অর্থে ছই প্রকার 
জাঁতি বিশিষ্ট যে ব্যক্তি। একবার ধাহার জন্ম হইয়াছে পুনব্বার 
তাহার জন্ম আবার কি প্রকারে হয়? তবে এক্‌ ব্যক্তির পূর্ব স্বভাবের 
পরিবর্তন হইতে পারে সত্য। বীজ বৃক্ষ হুইলে তুমি কি তাহার 
পুনঃজন্ম বলিবে? আমাদের মতে বীজ বৃক্ষ হইলে সেই বীজের এক্‌ 
প্রকাঁর পরিবর্তন বল! যাইতে পাঁরে। এক্জন ব্রাঙ্গণ শ্রীষ্টান্‌ হইলে 
তুমি কি তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পুনঃজন্ম বলিয়া থাক? তবে তুমি 
প্রকার ঘটনাকে এক্‌ প্রকার পরিবর্তন বলিতে পার বটে। এক্জন 
ব্রা্মণকুমীরের উগনয়ন দ্বারা এক্‌ প্রকার পরিবর্তন স্বীকার করা 
যায় বটে। তবে সেই উপনয্নন গ্রহণই সেই ত্রান্মণফুমারের পুনঃজন্ম 


ঙ 


৮২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 





্বীকার কর! যায় না। সেইজন্ ব্রাহ্মণকুমারের, ক্ষত্রিয়কুমারের বা 
বৈশ্তকুমারের উপনয়ন হইলেই ভীহাকে বিজ বা দ্বিজাত বলা যায় না। 

যে সকল স্তৃতিতে উপনয়নের বিষয় কীন্তিত হইয়াছে, সে সৃকল 
স্থৃতি মতে উপনয়নযোগ্য ব্যক্তি উপনয়নসংস্কার দ্বার! সংস্কৃত না৷ হইলে, 
শ্রান্ধের মন্ত্র ব্যতীত তীহার কোন প্রকার শ্রোত অথব! ম্মার্ত কর্মে 
অধিকার হয় না। উপনয়নের পূর্বে তীঁহার কোন বেদেও অধিকার 
হয় না। উপনয়ন দ্বারা বেদে" অধিকার হইয়া থাকে। যাহারা 
দ্বিজৌপযোগী স্বভাব দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন প্রকৃত কথায় তীহাঁরাই 
উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার যোগ্য। যিনি সেনাপতির গদে 
নিযুক্ত হইয়াছে, তীহারই সেনাপতির যোগ্য কর্মসকলে অধিকার 
হইয়াছে। যাহার দ্বিজোঁপযোগী স্বভাব লাভ হইয়াছে, তীহাঁরই 
উপনয়নকর্থে অধিকার হইয়াছে। উপনয়নোঁপযুক্ত বাক্তি যৎকর্তৃক 
উপনীত হন, মন্বার্দির মতে তীহার সেই ব্যক্তি দ্বারাই বেদাধ্যয়ন করা 
কর্তব্য। সেই ব্যক্তি তাহার আচার্ষ/, দেই ব্যক্তি তাহার জ্ঞান পিতা । 
স্পষ্টই ভগবান মন্থু বলিয়াছেন,__ 


“বেদপ্রদা নাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে। 
ন হস্মিন্‌ যুজ্যতে কর্ম কিঞ্িদামৌপ্লিবন্ধনাৎ 


দ্বিজতোপঘোগী ব্যক্তির দেহত্যাঁগের পুর্বে গুণকর্থান্থসারে তাহার 
অপর ছুই জন্ম হইয়া! থাকে। তীহার প্রথম জন্মের সহিত তাহার সেই 
ছুই জন্মের গণন। করিলে তাহার ত্রিবিধ জন্ম হয় শ্বীকাঁর করিতে হয় । 
সেইজন্য তাঁহাকে পত্রজও' বলা যাইতে পারে। দ্বিজত্বোপযোগী ব্যক্তির 
মাতাপিতা হইতে প্রথম জন্ম হয়। উপনয়ন দ্বারা হার ছিতীয় জন্ম হয়। 
য্জদীন্ষা দ্বার! তাহার তৃতীয় জন্ম হয়। তদ্বিষয়ে ভগবান মন্ু বলিয়াছেন-_ 


জাতিতত্ব। ৮৩ 


“মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌপ্রিবন্ধনে । 
তৃতীয়ং যজ্জদীক্ষায়াং দ্বিজন্য শ্রতিচোদ নাৎ ॥% 


শান্্ীনুসারে ওঁপনয়নিক মৌপ্রিবন্ধনের পরে যজ্দীক্ষার অধিকার 
হইয়! থাকে । কিন্তু অধুন! তদ্ধিষয়ে বৈপরীত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে । 
অধুনা অনুপনীত কত ইতর জাঁতিও অগ্রিষ্টোমাঁদি যক্ঞোপলক্ষে যন্ীয় 
অগ্রিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন কোন প্রকার ইতর জাতির 
অগ্নিতে আহুতি প্রদানের বিবরণ চতুর্বেদের মধ্যে কোন বেদেও 
নাই। অথচ বেদের “দোহাই” দিয়া চর্্মকাঁর প্রভৃতি অতি নীচ 
বর্ণসঙ্করগণ দ্বারাও বক্জীয়াগ্িিতে “আহুতি” প্রদান করান হইয়া থাকে। 
তাহা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বল! হয় যে কোন বেদে জাতিতত্থ 
স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া জগতের সকল লোঁকেরই যন্জীয় অগ্রিতে আহুতি 
দ্রিবার অধিকার আছে। কিন্তু আমর! জানি বেদেও জাতিতত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে । বেদেও বর্ণবিভাগের বিবরণ আছে। যিনি প্রসিদ্ধ খণ্থেদ- 
সংহিতা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন যে, বর্ণবিভাগ ব্যাপারটীও 
“অবৈদিক” নহে। খঞ্েদীয় পুরুষস্থক্তে বর্ণবিভাগ বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে 
রহিয়াছে । সেই বৈদিক মতাবলম্বী কোন ব্যক্তির বর্ণ বিভাঁগ অস্বীকার 
করা উচিৎ নহে। ধিনি বৈদ্দিক বর্ণবিভাগ অস্বীকার করেন, তিনি 
মুখে মান্ব আপনাকে বেদীবলম্বী বলিয়! স্বীকার করিলেও তীহাকে 
বেদাঁবলত্বী না বলিয়া স্থেচ্ছাচাঁরীই বলিতে হয়। 

* িনি দ্বিজোপধুক্ত গুণকর্ণসকল লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় উপনয়ন- 
পদ্ধতিক্রমে উপনীত হইয়া স্বীয় আচার্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিয়া, বিধিবোধিত ব্রহ্গচর্ধ্যাহুষ্ঠানে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি দৈনিক 
ষক্ঞানুষ্ঠান কাঁলেও যক্জীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারেন। 





৮৪ জাতিদর্পণ ব। নিত্যদর্শন। 


পস্পশাপাপাান্পিপিসপপাক্পািপাপা পাস্পিস্পিসপিসিপাসপিসপিসপাসসিপাপাসপিসিসপসসপািসিপিসপাসপিসপিসিপিস্পিস্ পিপিপি? 


উপর্যন দ্বারা ব্রহ্মচর্যযাবলম্বনের পূর্বে দ্বিজকুলোস্তব অন্থুপনীত ব্যক্তির 
পর্য্স্ত যক্তভীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ক্ষমতা হয় না। ওপনয়নিক 
রহ্মচর্ধ্য দ্বারাই যক্ঞাদি সম্পাদনের অধিকার হুইয়া থাকে । সেইজন্যই 
মন্ুংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে,__ 


“নিত্যং ন্নানব। শুচিঃ কুরষ্যাদ্দেবধিপিতৃতর্পণম্‌। 
দেবতাত্যর্চনপৈব সমিদাধানমেব চ॥” 


চতুর্কেদে যে সকল যাগধজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ আছে, সে মকলও 
খাধষিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। কোন অখষি দ্বারা কোন 
প্রকার বৈদ্বিক যজ্ঞই সম্পন্ন হয় নাই। চর্্মকার প্রভৃতি বর্ণসঙ্করগণ 
দ্বারাও কোন প্রকার বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই । কোন বেদে কোন 
প্রকার বর্ণসঙ্করের উল্লেখই নাই। বেদে ব্রাঙ্গণাদি চতুর্ধর্ণেরই উল্লেখ 
আছে। 


চতুন্বিবিৎস্প অন্যাম্ত্। 
গোৌতমও চাঁরি বর্ণের নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতানুসারে 
শুর্রের স্তাঁয় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তকেও পরিচর্যা করিতে হইবে। তাহার 
বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা কর! কর্তব্য, বৈশ্তের ক্ষত্রিয়ের 
পরিচর্যা করা কর্তব্য । ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । সুতরাং বৈশ্যকে 
ব্রাঙ্গণেরও পরিচর্য। করতে হইবে । গৌতম কহিয়াছেন,_ 


“্পর্বেবে চোত্তরং পরিচরেয়ুরার্ধ্যানা ধ্যয়ো বর্যতিক্ষেপে 
কন্মণঃ সাম্যং সাম্যম্‌।৮ 


জাতিতত্ব। ৮৫ 





অনেক প্রসিদ্ধ শান্ত্রান্ুসারেই ভগবান শ্রীবিষ্ণর নাঁভিদেশোৎপন্ন 
মহাঁপন্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাত্মা হারীতের মতে এ 
প্রকার মহান পদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে 
হারীতদংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,_ 


পপি সশীশিশীটিশীশীশাশীশাশিি 


“পুরা দেবে৷ জগৎঅষ্ট। পরমাত্া জলোপরি। 
সুষ্াপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শরিয়া সহ ॥ 
তস্য স্প্স্য নাভৌ তু মহত পদ্মমভূৎ কিল। 
পদ্মমধ্যেহভবদ্‌ ব্রহ্মা! বেদবেদাজভূষণঃ ॥৮ 


কিন্তু উক্ত স্থৃতিমধ্যে বিষ্ণুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ নাই। প্রঁস্থৃতিতে বিষুঃ 
কোন বর্ণায় বা কোন জাতীয় তাহারও নির্দেশ নাই। বিষ্ুনীভি- 
পন্মোৎপন্ন সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার কোন বর্ণ বা জাতি, তাহার উল্লেখও 
খর প্রসিদ্ধ স্থৃতিতে নাই । তবে গর গ্রন্থে ব্রহ্মার কায়া হইতে ব্রাহ্মণাদি 
চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে প্রসঙ্গ আছে। প্র স্থতি মতে ব্রহ্ধা 
স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্গণ স্থজন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহ্ুযুগল 
হইতে ক্ষত্রিয় স্থজন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উরুযুগল হইতে বৈশ্ত 
স্থজন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় পদযুগল হইতে শুদ্র স্থজন 
করিয়াছিলেন। হারীতসংহিতায় আছে,__- 


“যজ্ভসিদ্ধযর্থমনঘান্‌ ব্রাক্মণান্‌ মুখতোইস্থজগু। 
অস্জৎ ক্ষত্রিয়ান্‌ বাহেবোরবৈশ্যানপ্যুরুদেশতঃ ॥ 
শুদ্রাংস্চ পাদয়োঃ স্হট।” 
সমস্ত স্থৃতি মতেই প্রধান চারি বর্ণ। সেই চারি বর্ণের মধ্যে 
ব্রাহ্মণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বল! হয়। ব্রাহ্মণের পরবর্তী বর্ণ ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের 


৮৬ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 








পাশাপাশি পাশাপাশি 


পরবর্তী বর্ণ বৈশ্ত। বৈশ্তের পরবর্তী বর্ণ শূদ্র। স্মার্ত যাজ্ঞবন্ক্ 
প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠই দ্বি্রসংক্ঞ। দ্বারা অভিহিত হইয়া 
থাকেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ বা পঞ্চবেদ মহাভারতান্ারে 
শৃড্রও শ্রেষ্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণের স্তায় গুণকর্মীশীলী হইলে তিনিও ব্রাহ্মণদ্ধিজ 
হইতে পারেন তদ্ধিষয়ে মহাভারতীর শাস্তিপর্ববেই বিশেষ নির্দেশ আছে। 


পিপি 


*সশজিন্িিহস্শ অন্যযাস্্। 


মন্ুসংহিতা এবং অন্তান্ত কয়েকথানি শাস্ত্রান্ুদারে বিজন বনে 
ক্ষুধিতাবস্থায় সপুত্র মহাতপস্থী ভরদ্বাজমুনিও স্ত্রধর বৃধুর নিকট হইতে 
অনেক গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন । কোন শান্ত্ান্থমারেই তন্বার! তাহার 
পাতিত্য সংঘটিত হয় নাই। কোন শাস্ত্রান্থসারেই তন্বার! তীহাকে 
পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। প্র বিষয়ে মূল শ্লোক এই প্রকার__ 


“ভরদ্বাজ: ক্ষুধার্তস্ত সপুত্রো বিজনে বনে। 
বহবীর্গাঃ প্রতিজ গ্রহ বৃধোস্তক্ষোম হাতপাঃ ॥ ১০৭ ॥৮ 


মনুসংহিতাঁর দশম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণের অন্নাভাঁবে 
মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে যগ্চপি তিনি কোন সজাতীয়ের, অন্ত কোন 
সজ্জাতির অন্ন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি যদি কোন নীচ জাতির 
অন্নও গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তীহাঁকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় ন1। 
তন্বারা মন্ুর মতে তীহাঁকে জাতিত্রষ্টও হইতে হয় না। মনু বলিয়াছেন 
পঙ্ক দ্বারা আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না তদ্রপ তিনিও পাপে লিপ্ত হম্‌ 
না। প্র বিষয়ে মনুমংহিতার দশমাধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 


জাতিতত্ব। ৮৭ 


পশীশাপাপাপীপাশাপাপাশাশাশীশীশাপাপাশীপপপীশাপাপাপাশাপিিশশিপীপিাশীপীপীশীপিসিশিতসি ৯৩৯প১০ তি দি৪০ ৯০৯৯৯ ত৯৪৯প্লসত ৯৫৯৩১ ৩০ 


“জীবিতাত্যয়মাপক্ো যোহন্নমত্তি যতস্ততঃ। 
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ১০৪ 0৮ 


খী মন্নকথিত শ্লোকে ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে । অন্নাভাবে মৃত্যু সম্ভাবনা হুইলে নীচ জাতির অন্ন যদি 
গ্রহণীয় হয় তাহা হই্রা অন্ত কোন সময়ে ব্রাহ্মণ কোন নীচ জাতির অন্ন 
গ্রহণ করিলেই বা! তাহার প্রত্যবায় হইবে কেন, তাহা হইলেই বা কেন 
তী্থাকে জাতিত্রষ্ট হইতে হইবে কেন? যাহা ছারা জাঁতিভরষ্ট হইতে হয় 
সর্বাবস্থাতেই তাহা দ্বারা জাতিত্রষ্ট হওয়া উচিত। কোন অবস্থায় নীচ 
জাতির অন্ন ভক্ষণে জাঁতিত্রষ্ট হইতে হয় না এবং €কোন অবস্থায় ভক্ষণে 
হস বলা সঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণের ধাহাঁদের অন ভক্ষণে জাতিত্রষ্ট হইতে হয় 
সর্ধাবস্থায়ই বরাঙ্ষণের তাঁহার অর ভক্ষণে জাতিত্রষ্ট হওয়া! উচিত। 

উপবীতবিহ্বীন। ব্রাহ্মণী অন্ন রন্ধন করিলে তাহা ত উপনয়নসংস্কার- 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ মহাগ্রীতির সহিত ভক্ষণ করিয়! থাকেন। তন্বারা ত 
তাহাকে জাতিত্রষ্ট হইতে হয় না? তবে কোন ক্ষত্রিয়কুমার উপনয়ন- 
বিহীন হইলেই বা তাঁহার অন্ন উপনয়নবিশিষ্ট অন্যান্য ক্ষত্রিয় ভক্ষণ 
করিতে পারিবেন না কেন? ব্রাক্গণব্রাহ্মণীগণই বা তাহার অন্ন ভক্ষণ 
করিতে পারিবেন না কেন? মহাভারতীয়৷ ক্ষত্রিয়] দ্রৌপদীর ত উপবীত 
ছিল না। তিনি স্ত্রীলোক বলিয়! তাহার উপনয়নসংস্কারই হয় নাই 
অথচ সেই উপবীতবিহীন| ক্ষত্রিয়ার অন্ন কত মহধি, কত মুনি ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন মহাভারতাধ্যয়নে অবগত হওয়া যায়। মহাভারতের 
সময় সে কালের বিশেষ মনোবল, বিশেষ জ্ঞানবল, বিশেষ যোৌগবলসম্পন্ন 
মহাপ্রপিদ্ধ খষি, মহধি মুনি এবং মহামুনিগণেরও ক্ষত্তিয়ারতক্ষণে আপত্য 
ছিল না। এ কালে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও পুরাঁকালীন মহাত্ব! 
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খষি, মহষি, মুনি মহামুনিগণের তায় মনোবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, যোৌগবল 
ও তপবলমম্পন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না । অথচ তাহাদিগেরই বাঁচনিক 
জাতীয় নিষ্ঠা অধিক দেখা যায়। অনেক রাঢ়ীর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বারেজ্ 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নাহার করেন না। অনেক বাবেন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণও 
অনেক রাঢ়ীর শ্রেণীয়ের অন্নাহার করেন না। বৈদি শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের 
অনও ঘী দুই শ্রেণীর অনেকেই আহার করেন %।| অনেক বৈদিক 
ব্রাঙ্গণও এ ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্ন তক্ষণ করেন না। কলিকালে 
বাহ্থাড়ম্বরটাই অধিক দৃষ্ট হইয়! থাকে । 





পপ 








স্বডুন্বিহস্ণ অন্যাল্ত। 


তোমার মতে ব্রাঙ্মণের পুত্র যদি ব্রাঙ্মণই হয়, তোমার মতে ক্ষত্রিয়ের 
পুত্র যদি ক্ষত্রিয়ই হয়, তোমার মতে বৈশ্তের পুত্র যদি বৈশ্যই হয়, 
তোমার মতে শূদ্রের পুত্র যদি শুদ্রই হর, তাহা হইলে আমাদের মতে 
ব্রহ্মার প্রতোক পুত্রও ব্রহ্মা । 

প্রত্যক্ষই দর্শন করা হইয়া থাঁকে তুমি ধাহাকে ব্রাহ্মণ বল 
তাহারও শরীর হইতে জন্ম হয়, তুমি বাহাকে ক্ষত্রিয় বল তাহাঁরও 
শরীর হইতে জন্ম হইয়া! থাকে, তুমি যাঁহাকে বৈশ্ত বল তীহারও শরীর 
হইতে জন্ম হইয়া থাকে। তুমি যাহাকে শূদ্র বল তাহারও শরীর 
হইতে জন্ম হইয়া থাকে । ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুর্রেরও ব্রহ্মার শরীর 
হইতে জন্ম। অতএব সেইজন্ত তাহাদের প্রত্যেকেরই অবশ্ঠ ব্রহ্মার যে 
বর্ণ তাহারও সেই বর্ণ। তাহা হইলে অবশ্তই তুমি যে ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ 
বল না! তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্তই তুমি যে বৈশ্তকে 
ব্রাহ্মণ বল না তাহাকেও ব্রাহ্মণ বল! যায়, তাহা হইলে অবশ্তাই তুমি 
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ষে শূদ্রকে ব্রাঙ্গণ বল ন! তাঁহাঁকেও ব্রা্ষণ বলা যায় । অথবা তোমার 
মতে যদি ব্রহ্মার কোন জাতি ন1 থাকে । তাহা হইলে তাহা হইতে 
যে চতুর্বর্ণের উৎপতভি তাহা হইলে সে চতুর্বর্ণেরও অবপ্তই কোন জাতি 
নির্ধারণ কর! যায় না। 

এক্‌ ব্রহ্মা হইতে চাঁরি বর্ণের উৎপত্তি। অতএব চাঁরি বর্ণেরই 
এক্‌ পিতা । সেই চারি বর্ণ হইতে ধাহাঁদের উৎপত্তি তাহাদের 
প্রত্যেকেই সেই ব্রদ্ধার বংশ সঞ্জাত বলিতে হইবে। সেইজন্য তাহাদের 
প্রতোকেই ব্রহ্ষবংশজ। বর্ণসঙ্করসকলের উৎপত্তি চারি বর্ণ হইতেই 
হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারো! উৎপত্তিই অবর্ণ হইতে হয় নাই। 
প্রতোক বর্ণসঙ্করের মাতাও ব্রহ্গবংশজ, প্রতোক বর্ণসঙ্করের পিতাও 
ব্রহ্মবংশজ। স্ৃতরাং বর্ণসঙ্করসকল ব্রক্ষবংশীযন। অতএব সেইজন্য 
তাহারাও অবজ্ঞের নহে। অবশ্য নিকৃষ্ট গুণকর্থান্থসারে তাহাকে 
নিকৃষ্ট বলিতে চাও বল তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। 


-শী্পীশীটি 


হলগ্ন্বিৎস্প অন্যান । 


নান! শান্ত্রানূসাঁরে বহু সতা, ত্রেত! এবং হ্বাপর যুগ বিগত হইয়াঁছে। 
এ সকল যুগে অনেক ব্রাহ্ষণও হইয়াছিলেন অবশ্ঠ। সেই সকল 
বাহ্গণের মধ্যে কেবল আদিব্রাহ্গণেরই ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম হইয়াছিল 
নানা শাস্তান্সারে এই প্রমাণই পাওয়া যায়। সেই আদিত্রাঙ্মণগণের 
বংশে যাহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহই ত ব্রহ্মার 
মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন ! তাহাদের সকলেরই ত ব্রাঙ্মণী আখ্যা প্রাপ্তা 
কোন না কোন নারীর কোন অধম অঙ্গ হইতেই উৎপত্তি। সেই 
অধমাঙ্গ অপেক্ষ। বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদকে শ্রেষ্ঠই বলিতে হয়। 
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পাপা 








অন্ভাপিও যগ্কপি ধাহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই 
ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হইত তাহ! হইলে অবশ্ঠাই তাহাদের প্রত্যেক- 
কেই ব্রাহ্মণ বল! যাইত। অথবা যগ্পি সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় কাহারে! 
মুখ হইতে আধুনিক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি দেখিতাম তাহা হইলেও তীহাকে 
সেই আদিত্রাঙ্গণের মতন কতকটাঁও বলিতাম। অধুন! ব্রাঙ্গণ আখ্যা 
প্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত ব্রাঙ্গণী আখ্যা প্রাপ্ত। নারীর সংশ্রবে কতই 
ব্রাহ্মণনামধারীদ্দিগকে দেখিতে পাঁই। তাহাদের কাহারো উৎপত্তি 
তত্রন্ধার উত্তমাঙ্গ হইতে নহে, তহার্দের কাহারো উৎপত্তি ত সেই 
ব্রহ্মমুখজ ব্রাহ্মণের অথবা তাহার বংশাবলীর কাহারো! মুখ হইতে নহে। 
অধুনা ব্রাহ্মণোৎপত্তির স্বতন্ত্র পঞ্চতি দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে। অধুনা 
ব্রাঙ্মণোৎপত্তির স্থানও অত্যন্তাধম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্র, নানাপ্রকার 
বর্ণনক্কর, মুশলমীন এবং শ্লেচ্ছের উৎপত্তিস্থীনও অত্যাধম। অধুনা 
সকল নরনারীরই এক্‌ প্রকার অধমাঙ্গ হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
স্থতরাং সেইজন্য জগতের সকল নরনারীকেই সার্বভৌম একবর্ণের 
অন্তর্গত বল! যাইতে পারে । 

কাহারো পিতার জন্ম ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়া! থাকিলে তীহাকে 
ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কাহারো! পিতার জম্ম বরঙ্ধার বাহ 
বা বক্ষ হইতে হইয়া থাকিলে তীহাঁকে আর বাহুজ বা বক্ষজ ক্ষত্রিয় 
বল! যায় না। কাহারে। পিতার জন্ম ব্রহ্মার উরু হইতে হইয়া থাকিলে 
তাহাকে ব্রঙ্গ-উরুজ বৈশ্ব বল! যায় ন।। কাহারে! পিতার জন্ম ব্রহ্মার 
পদ হইতে হইয়া থাকিলে তীহাকে ব্রহ্মার পদজ শুদ্র বলা যায় না! 
অধুনা মুখ হইতে ব্রাঙ্মণেরও উৎপত্তি হয় না, অধুনা বাহু বা বক্ষ 
হইতে ক্ষত্রিয়েরও উৎপত্তি হয় না; অধুনা উরু হুইতে বৈশ্তেরও উৎপত্তি 
হয় না, অধুনা পদ হইতে শুদ্রেরও উৎপত্তি হয় না। সুতরাং অধুন! 
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জন্মান্থমারে প্রকৃত রাহ্ষণও নাই, স্থুতরাং অধুন! জন্মান্থুমারে প্রকৃত 
ক্ষত্রিয়ও নাই, স্থতরাং অধুনা জন্মান্ুসারে প্রকৃত বৈশ্তও নাই, সুতরাং 
অধুনা জন্মানুসারে প্রক্কত শৃদ্রও নাই । সর্ববর্ণেরই জন্ম সম্বন্ধে ব্যতিক্রম 
হইয়াছে বলিয়৷ কোন বর্ণ ই বিশুদ্ধ নহে। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ধাহাদের 
জন্ম হুইয়াছিল তাহাদের কাহারে! পুরুষপ্রকৃতি সংসর্গে জন্ম হয় নাই। 
অধুনা পুরুষপ্রক্কতি বা নরনারী সংসর্গে সকল নরনারীরই জন্ম 
হইয়। থাকে । অধুনা সকল নরনারীরই ষে স্থান হইতে জন্ম 
হয় সে স্থানও অতি অপকৃষ্ট। সেইজন্য সর্ব বর্ণেই সন্করতা আছে 
স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কোন বর্ণেই শুদ্ধতা নাই স্বীকার 
করিতে হয়। ত্রাহ্ষণবর্ণের পুরুষের সহিত, ক্ষব্রিয়বর্ণের পুরুষের 
সহিত, বৈশ্তবর্ণের পুরুষের সহিত বা শৃদ্রবর্ণের পুরুষের সহিত কোঁন 
বর্ণের নারীর সংশ্রববশতঃ সন্তানোৎপত্তি হইলে সেই সন্তানকে বর্ণসক্কর 
বলা হুইলে এক্বর্ণায় পুরুষপ্রকৃতির সংধোগে কোন অত্যধম নারীঅঙ্গ 
হইতে সম্তানোৎপত্তি হইলেই বা সেই সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা হইবে 
ন1? অধুনা ব্রাঙ্গণত্রাঙ্গণীসংফোগে যে সন্তান হয় তাহাকে ত্রাহ্মণ- 
বর্ণসঙ্করই বা কেন বলা হইবে না? অধুনা ক্ষত্তিরক্ষব্রিয়ামংযোগে যে 
সন্তান হয় তাহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণসঙ্করই বা বল! হইবে না কেন? অধুন। 
বিশ্তবৈপ্তাসংষোগে যে সন্তান হয় তীহাকে বৈশ্তবর্ণসঙ্করই বা বলা 
হইবে না কেন? অধুন৷ শূদ্রশুদ্রীনংযোগে ষে সন্তান হয় তাহাকে, 
শত্রবর্ণসঙ্করই বা! বলা হইবে না কেন? 

নানা শান্ত্রানুপারে ব্রহ্মার বাহুজ সন্তান, ব্রহ্মার বক্ষজ সন্তান, 
বরন্জার উরু সন্তান এবং ব্রহ্মার পদজ সন্তানকে যগ্ভপি সেই ব্রহ্মার 
মুখজ 'সন্তানীপেক্ষা অধম বা নিকৃষ্ট বলিতে হয় তাহা হইলে অবশ্তই 
নরনারীর বা পুরুষপ্ররুতির অতি অধমাঞ্গোৎপন্ন সন্ভতানগণ অবগ্তই 


৯২ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন। 


আস্পীপাপিপাসিপিপিসিশিসিসশিসাসপিসিসিিসিসিশিসাসিপ পাপা সিসি পসিতপপসি্পি১-সপািসাশাসপাশট 


অতি অধম, অতি নিকৃষ্ট । ইদানী াহ্মণী বলিয়া যে নারীর আখ্যা 
নান! শান্ত্রান্ছসারে তিনিও এক্‌ প্রকার শুদ্র । কারণ নান। শান্ত্রানুসারে 
তিনি অজ্ঞান, মুঢ় এবং উপনয়নবর্জিত । অতএব সেইজন্য তিনিও 
প্রকারান্তরে শুদ্রমধ্যেই পরিগণিত। তাহার অতি অপরৃষ্ট বা অধম 
অঙ্গ হইতে যে বাক্তির জন্ম তাঁহাকে সেই সনাতনপুরুষ ব্রহ্মার মুখজ 
ত্রাঙ্গণের সহিত কি প্রকারে সমতুল্য বল! যাইতে পারে? কোন 
কোন শাস্ত্রান্ুসারে অঙ্টা ব্রহ্মার সুখ অপেক্ষা তাহার বাঁছ ও বক্ষ নিকৃষ্ট 
হ্বীকূত হইলে, অ্টা ব্রহ্মার মুখ, বাহ্‌ ও বক্ষাপেক্ষা উরু নিকষ্ট স্বীকৃত 
হইলে, অষ্ট! ব্রহ্মার মুখ, বাহু, বক্ষ ও উরু অপেক্ষা তাহার পদ নিকৃষ্ট 
বা অধম স্বীকৃত হইলে অবশ্ত নারীরও সর্ব্বাঙ্গই উত্তম নহে। অবগত 
তাহারও অঙ্গপ্রতাঙ্গনিচয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। নারীর যে অঙ্গ 
হইতে সকল নরনারীরই উৎপত্তি তাহা সর্ধবাঁদীসম্মত অধমাঙ্গ। স্থতরাঁং 
সেইঙ্কন্ত সমস্ত নরনারীকেই অধমজ বলিতে হয়। নান! শাস্রান্ূদারে 
ত্রাহ্মণের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাহার তথা হইতে উৎপত্তি 
নহে। নানা শান্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের যে অঙ্গ হুইতে উৎপত্তি ইদানী 
তীাহারও তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। নানা শাঙ্বান্থুসারে বৈশ্ঠের 
যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাহারও তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। 
নান! শাস্তান্ুসারে শুদ্রের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাহারও 
তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। ইদানী সর্ববণ ই স্ব স্ব উতপত্তিস্থান- 
্রষ্ট। তীহারা সকলেই অশাস্ত্রীয় এক্‌ প্রকাঁর অতি নিকৃষ্ট বা অধম 
স্থান হইতে উৎপর হইয়। থাকেন। স্থতরাং তাহাদের কাহাকেও 
শান্ত্রোক্ত চারি বর্ণের অন্তর্গত বলা সঙ্গত নহে। 





১৯৮সপসপারিসি৩৩ ০৩ সপ 


অগ্টীবিৎস্শ অন্যান্ত। 


পণ্ডিতের ছেলে হইলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। পণ্ডিতের ছেলে 
যদি পণ্ডিত হইবার কার্য করেন তাহা হইলেই তিনি পণ্ডিত হইতে 
পারেন। পণ্ডিতের ছেলে বিছ্বা শিক্ষা না করিলে তিনি কখনই 
পণ্ডিত হইতে পারেন না। অনেক পণ্ডিতের ছেলেকেও মূর্খ হইতে 
দেখা গিয়াছে। আবার কোন কোনমূর্থের সন্তানও পণ্ডিত হইয়াছেন। 
কোন কোন প্ররত ব্রাহ্মণের পুত্রেও শূদ্রের গুণ দেখিয়াছি আবার 
কোন শুন্বপুত্রেও ব্রাহ্মণের গুণ দেখিয়াছি। তবে কি প্রকারে বলিব 
বাঁহাঁদের ব্রাহ্মণ বলা! হয় তাহারা! আজন্ম ব্রাঙ্গণ? বাহাদের শূর্র বল! 
হয় তাহারা আজন্ম শূদ্র? 

ভগবদদীতার মতে গুণকর্ম্ের বিভাগ অনুসারে চতুর্র্ণ হইয়াছে। 
স্থজনকাল হইতে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়। থাকিলে ব্রাঙ্গণ ধাহাদের 
বল৷ হয় তাহাদের প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা উচিৎ. 
সে সকল থাকিত। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র বাহাদের বল! হয় তাহাদের 
প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রের যে সকল গুণ থাকা উচিৎ সে সকল 
থাকিত। গীতার মতে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত লৌকসমূহ গুণকর্ম্ের বিভাগান্থ- 
সারে স্থজিত নয়। যগ্ঘপি তাহা হইত তাহা! হইলে বাঁহাদের ব্রাহ্মণ বল! 
হয় তাহাদের প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের গুণ ও লক্ষণ সমূহ থাকিত। ধাঁহাঁদের 
ক্তরিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র বলা হয় তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্রের 
গু ও লক্ষণসমূহ থাকিত। তাহার কিঞ্চিম্মাত্র ব্যতিক্রম হইত না। 
ভগবান অগ্নি করিয়াছেন অগ্থিতে অগ্নির গুণ ব্যতীত জলের গুণ 
দেখি না। ভগবান জল করিয়াছেন জলে জলের গুণই আছে, কৈ জলে 
কখনও অগ্নির গুণ দেখি না। যিনি গুণকর্মমবিভাগ অনুসারে চতুবর্ণের 


৯৪ জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন । 


অস্ত্ত মমু্যসমূহ স্থজিত হন়্াছে বলেন তিনি প্রকারাস্তরে গ্নীতোক্ত 
ভগবদ্বাক্য অসত্য প্রমাণ করেন । 

গীতার মতে চারি বর্ণ। মহাঁনির্বাণতস্ত্রের মতে পাচ বর্ণ। আবার 
অন্ত কোন কোন মতে এ পাঁচ ছাঁড়। যবন ও শ্রেচ্ছ আছে। ভগবান 
নিজেই যস্তপি কেবল চারি বর্ণ ই স্থজন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে 
চারি বর্ণ ছাঁড়া অপর কোন বর্ণ থাকিত না। 

শ্রীমস্তগবদগীতা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে গুণ এবং কর্ম 
অনুসারে একই মনুষ্যজাতি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সেই চারি 
বিভাগকে চারি বর্ণ বলা বাইতে পারে । সে সম্বন্ধে গীতার চতুর্থ অধায়ে 
এইরূপ বর্ণিত আছে,_ 


প্চাতুর্ববণ্যং ময়া স্ফটং গুণকর্ম্মাবিভাগশঃ। 
তস্থ কর্তীরমপি মাং বিদ্ধযকর্তীরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩।৮ 


যেমন এক্‌ শরীরের নানা প্রকার অঙ্গপ্রত্ঙ্গ আছে, অস্থিমাংস 
ও শোণিত আছে। যেমন এক্টী বৃক্ষে ফুল, ফল, শাখাপ্রশাখা ৩ 
পত্র প্রভৃতি নান! প্রকার অংশ আছে তত্রপ এক্‌ শ্রেণীর জীবের মধোও 
নানা জাতি থাকিতে পারে। এক্‌ মনুষ্জাতির মধ্যে নান প্রকার 
স্বভাবের লোক আছে তবে গুণানুসারে জাতিভেত্ব মানিবে না 
কেন? 


